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বিজ্ঞাপন 2 
ববীজভারতী পত্রিকা বর্ম ৮ সংখ্যা ২ 











শুনহ মানুষ ভাই-- 





AGT BAI IPS সত্য 





তাহান্ত্র উপন্নে নাই | 





AAI IY প্রেম 
tas 


কলিকাতা-৯ 





7 রিনিতার | 


রবীজ্ভারতী পত্রিকা বর্ষ ৮ সংখা! ২ 


রবীন্দ্রভারতী পত্রিকা 
মালিকাম! ও woe বিষয় বিজ্ঞপ্তি 
১ প্রকাশনার স্থান £ ৬/৪ দ্বারকানাণ ঠাকুর লেন কলিকা! * 
২. প্রকাশের কাল : টৈমাসিক 
৩, মুত্রক £ ভবরগ্রন দে (ভারতীয় } 

o/s স্বারকানাথ ঠাকুর লেন কলিকাতা ৭ 
S4193 দে ( ভারতীয়) . 

৬/৪ ছ্বারকানাথ ঠাকুর লেন কলিকা 1 a 
র মন্্রনাধ মল্লিক ( ভারতীয় ) 
| eja দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন কলিকাতা ৭ 

৬, দ্বত্বাধিকারী : রবীন্রভারভী বিশ্ববিদ্যালয় 
৬1৪ ছ্বারকানাথ ঠাকুর লেন কলিকাতা! a 

আমি, তবরপ্রন দে, এতদ্বার। ঘোষণা করছি যে Dare 
তথ্য আমার জান ও বিশ্বান মতে সত্য | 





| ৪. প্রকাশক : 


+, HARF: 


১৯শে ফেব্রুয়ারী ১৯৭* 


ANTI 

মূল, পদবিভাগ, a, অনুবাদ ও শব্দার্থ 
ব্যাখ্যাসহ সমগ্র ATTA খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত 
হইতেছে | ১০০ খণ্ডে সমগ্র খগ বেদ সম্পূর্ণ 
হইবে। সম্প্রতি ১ম ও ২য় খণ্ড প্রকাশিত 
হইয়াছে। প্রখ্যাত পত্রপত্রিকা ও পণ্ডিতমণ্ডলী 
| কর্তৃক উচ্চ প্রশংসিত। প্রতি খণ্ডের মূল্য 
তিন টাকা । একশ খণ্ডের অগ্রিম মূল্য ২৫০ 
টাকা । চল্লিশ/কুড়ি/দশখণ্ডের অগ্রিম মূল্য 
যথাক্রমে ১০২/৫০২/২৫ টাকা । প্রতি খণ্ড 
ব্বতন্ত্রভাবেও বিক্রয় হইতেছে fafaa 
সমূহের বেদের ছাত্র-ছাত্রীদিগের বিশেষ 
উপযোগী | | 

£ যোগাযোগের ঠিকানা £ 
পরিতোষ ঠাকুর, “বেদগ্রন্থমালা” 

২৯, সদানন্দ রোড, কলিকাতা ২৬ 


wt SAA দে 








দিন গেল, 
সেই বাসন্তী রঙের পচিশে বৈশাখের 
রঙ করা! প্রাচীর গুলে পড়ল ভেঙ্গে ! 


জীবনের শেষ লগ্নে ববীন্দ্রনাথ নির্মোহ দৃষ্টি নিয়ে 
আহ্মপরিচয় ব্যক্ত করেছেন শেষ সপ্তকের পঁচিশে | 
বৈশাখ কবিতায় । “কালের হাতে' তার "মানসী 
afer রেখে যাওয়ার “অহংকার” ব্যক্ত করেন নি। 

কিন্ত রবীন্দ্র প্রতিভা কালজয়ী, ববীন্দ্রনাথকে 
CPA করে আলোচনার ধারা শুধু বঙ্গলাহিত্োই নয় 
বিশ্বসাহিত্যে পূৰ্ণোদ্যমে চলেছে | } 

এই ধারায় আমাদের সশ্রদ্ধ নিবেদন :_ 
কালিদাস ও রবীন্দ্রনাথ £ বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য 
৬০০1 ছুই মনীবী £ হিরগ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় | 
veol  পিতৃস্বতি £ঃ রহীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
১৬০০ ॥ পুণ্য স্থৃতি £ সীতা দেবী ১০০০ ॥ | 
রবিচ্ছবি £ প্রভাতচন্দ্র গুপ্ত ৬০০ ॥ 


৬:০০॥ রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা দর্শন ও সাধন! e | 
সুনীলচন্দ্র সরকার Goo Alex উপন্যাসের 
প্রথম পর্যায় ? ডঃ জ্যোতির্সয় ঘোষ boo ॥ | 
৪০০ ॥ নৌকাড়ুবির পরে £ হরেন্দ্রনারায়ণ 
মুখোপাধ্যায় ৪-০০॥ রবীন্দ্রকাব্যের শিল্পরূপ £ 


শ্রীগৌরীপ্রসাদ ঘোষ Veo I 
seeds সস্কোষকুমার দে ও কল্যাণবন্ধ 
ভট্টাচার্য soot রবীজ্র সঙ্গীত প্রসঙ্গ £ 
প্রফুল্লকুমার দাস ১ম খণ্ড ৫০০, ২য় খণ্ড ৫০০ ॥ 
রবীজ্জ সঙ্গীত স্বরলিপি জিজ্ঞাসা; কিরণশশী | 
দে Stool 

জিজ্ঞাস! প্রকাশন বিভাগ 


১এ, কলেজ রো, কলিকাতা -৯ 


LS a ee, wn, 








বিজ্ঞাপন ৪ 
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ববীন্দরভারতী পত্রিকা 


নিয়মাবলী 

রা, বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত ধ্রেমাসিক 
RETTE | প্রতি maat এগ্রিস জুলাই ও 
প্রতি সংখ্যার মূলা এক টাকা! । বাধিক গ্রাহক চাদা 
চার টাকা। “সার্টিফিকেট অব পোষ্টিংং রেখে 
গ্রাহকের দায়িত্বে পাঠানো হয়। cafe ডাকে 
সাত টাকা | 

সাধারণত গবেষণামূলক প্রবন্ধনিবন্ধ প্রতি সংখ্যায় 
প্রকাশিত হয়। 

গ্রন্বসমালোচনার জন্যে ছু'কপি পুস্তক পাঠাতে হবে। 
বিশ্ববিস্যালয়স্থিত বিক্রয়কেন্দ্রে, বিভিন্ন পত্রিকাস্টলে 
এবং পত্রিকা সিঞ্িকেট অফিসে (১২/১ লিগুসে স্ট্রীট, 
কলিকাতা-১৬) খুচরা সংখ্যা পাওয়া যায়। 
রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যাঙয় 


els ঘারকানাধ ঠাকুর লেন কলিকাভা-৭ 


কবিগুরুর জন্মদিনে জন্মদিনে 
জেনারেলর শার্ধ 
| ডঃ প্রিয়ব্রত চৌধুরী, এম. এ, ডি. ফিল রচিত 


TET 
লোকগীতি, কীর্তন ও উচ্চাঙ্গ 
সংগীতের প্রভাব 


॥ WIT ১২০০ I 


ফোন £ ৩৪-৫১৪১ 


জেনারেল FACIA INB ATIMI 


প্রাঃ লিঃ প্রকাশিত 
Coral Cat JPH 


-৬ We মার্কেট 
[ এ-৬৬ কলেজ 


I কলিকাডা-১২ | 


রবীন্্রভারতী পত্রিকা বর্ষ ৮ meen ২ 


সাহিত্য ও সংস্কাতি 
সম্পাদক £ সপ্তীবকুমার Vy 
ট্রমালিক “গ্রিক! 
£ প্রার্তিষ্তান 2 
পাতিরাগ, কলেজ স্ট্রীট 
ধর 
অন্যান্ত পত্রিকা স্টলে 
2 =Stz=pie মুজ্য জান গ্রন্থ 2 
তবীন্্রনাটাথার। 
ডক্টর আশুতোষ ভট্রীচার্য 
সাধনা ও সংস্কাতি 
হিরণায় বন্দ্যোপাধ্যায় 


FYI গুপ্ত ও বাংল! সাহিত্য 
সঞ্জীবকুমার Ty 


YOLI অতীত 
সপ্তীবকুমার TY 


১৩০০ 


= 


TH কাবে! ASST প্রভাব 
ডক্টর উজ্জলকুমার মজুমদার ১২০০ 
আধুনিক বিশ্ব-নাট) গ্রাতিভা 
অধ্যাপক জীবন বন্দ্যোপাধ্যায় ১০০০ 


১ প্রাপ্তিস্থান £ 
বইপাড়ার সমস্ত দোকান 





সংস্কৃতি প্রকাশন 


১* হেষ্টিস DE কলিকাহা ১ ফোন ২৩-৯৯০০ 





স্পা পপ e 
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রবীন্দ্রভারতী পত্রিকা বর্ধ ৮ সংখ্যা ১ ০০ বিজ্ঞাপন ৫ 
= ‘ সস 
| প্রকাশিত হল olen এ 4 
দ্বিতীয় সংস্করণ . ii 
রমেশ রচনাবলী গলসওগ্রহ 
















Hevea বাগল সম্পাদিত। রমেশচন্র দতের eH 
Sista একত্রে? বঙ্গবিজেহা, Nee, মহারাষ্ট্র জীবন- 
প্রভাত. রাজপুত জীবন-সঞ্চ্যা, সমাজ ও ৮ংপার-কথা। এই 
meas 'সংদার “Oana পরিবর্তে' লেখকের জীবদ্দশায় 
meet am ‘সংসার-কথ।' সন্নিবিষ্ট হয়েছে। রমেশচন্্রের জীবনী 
ও সাহিত্যকী ত আলে[চিত। [টাঃ ১৩***] 

রচনাবলী সিরিজের অনয বই 

ডঃ vataat ata ও ডঃ দেবীপদ ভট্টাচার্য সম্পাদিত। 
প্রথম খণ্ডে ২১টি নাটক ও প্রহসন :' [ টাঃ ২*'**) 

বন্ধিম রচনাবলী 

Aerea বাগল AHS | প্রথম খণ্ডে সমগ্র উপন্যাস 
(মোট ১৪টি) [যত্ত্স্থ ] দ্বিতীয় খণ্ডে উপন্যাদ ব্যতীত সমগ্র 
লাহিতা-অংশ । [১৭৫5] তৃতীয় খণ্ডে সমগ্র ইংরেজি রচন। 


ই F ( Bt: ১৫'** ] 
lok // দ্বিজেন্দ্ৰ রচনাবলী 
ডঃ পর্বন্রনাথ eta সম্পাদিত। ছুই খণ্ডে সমগ্র রচনা। 
ধর খণ্ডে (৫টি নাটক, ৩টি প্রহদন, ৪টি কবিতা ও গানের dg 
fe ২টি গছ্রচন। bt: ১২৫*। দ্বিতীয় খণ্ডে (৮টি নাটক, 


টা: ১৫০০ | 
মধুসূদন রচনাবলী 

ডঃক্ষেত্র গুপ্ত সম্পাদিত । একটি খণ্ডে ইংরেজি-সহ সমগ্র 
zal (ae stage, ২টি কবিতাবলীর ay, «টি নাটক ও 
arena, ৮টি ইংরেজি রচনা ) Bit ১৫৭৯৯) 
ডঃ CH eS সম্পাদিত। একটি খণ্ডে সমগ্র রচনী (৮টি 
নাটক ও প্রহসন, ২টি nadaa, ৩টি কাবা ও কবিতা গ্রন্থ ) 
-টাঃ sores | 

প্রতি র্লচমাবলীতে জীবনী ও 

দাহিত্যকীতি আলোচিত 


সাহিত্য সংসদ 


৩২এ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড £ কলিকাতা ৯ 






বর্তমান মুদ্রণে ইতিপূর্বে প্রবন্গনং গ্রহের oF খণ্ডে 


বনীক্দ্রনাথ | শ্রীপীলা মজুমদার 


৩টি প্রহসন, ৪টি কবিতা ty. ২টি গচ্যরচন] ও ইংরেজি কবিত! ) 


প্রমথ চৌধুরী মহাশয়ের জন্মশতার্নপূ্ি উপলক্ষে |. 
তার 'গল্পলংগ্রহ' MII Tea নংস্থরণ প্রকাশিত 

হয়েছে। 
কর! 


এই সংস্করণে মান ৪ আটটি গল্প স'কলন | 
Aw হদ্ছে। গল্পগ্ুলির সাদিক পত্রে 


প্রকাশের তরিখ উল্লিখিত srry CAT | 
আলো কচিত্র-সংকলিত | TAJ ১০ ০5, শোভন 


Hd 32 ** 


ATHALAS 


ংকলিত পঞ্চাশটি প্রবন্ধ একত্র প্রকাশিত হয়েছে । | 
মূলা ১৬.০০, শোভন সংস্করণ ১৮ ০০ 


॥ আরও কয়েকটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ ॥ 


শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথ সাহিত্যিকরূপে কতটা 

সাকল্যলাভ করেছেন * এই গ্রন্থে তা 

আলোচিত হয়েছে | 
অবভীদ ও syra বিচার 

ফেন্সিল হাবাট casa Appearance 

and Reality গ্রন্থের প্রাঞ্তন wyata | 

অন্বাদক £ AESA মজুমদার । ৮.০০ 


২,০০ 


আত্মজীবনী ॥ মহষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর 
দীর্ঘদিন পরে মুদ্রিত মহধি-রচিত এই মূলাবান 
গ্রন্থখানিতে অনেক নৃতন তথ। সংযোজিত 
হয়েছে। ১২,০০ 

পুর্ণকুম্ত ॥ Bath চন্দ 
তীর্থত্রমণেত্র কাহিনী । অনেকটা ডায়েরীর 
ভঙ্গিতে লেখা । ১৯৫৩ সালে পশ্চিমবঙ্গ 


সরকারের রবীন্দ্র-পুরস্কার্ Sty | ২০০ 
হিমাদ্ৰি ॥ শ্রীরানী চন্দ 


কেদার-বদরী ভ্রমণের কাহিনী । লেখিকার 
‘fee গ্রন্থের ন্যায় সুখপাঠ্য too 


arses: 
৫ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন। কলিকাতা ৭ 





বিজ্ঞাপন ৬ 





MAKE 1970—IEY, a year of 
| Edacation through better books 





PRABAD RATNAKAR 


by (A Treasury of Proverbs) 
Satya Ranjan Sen 

Vols I, II, III & IV (each) Rs. 

Combined Edition 


A dependable work of reference 
designed primarily for the use 
of students and writers of 
Bengali, the foreign learner will 
find in it a cyclopsedia of 
Bengali Proverb, phrase and 
idioms. 


8 50 
Rs. 1500 


MAN O SHIKSHA 


by Joanendra Das Gupta and 
Sarama Das Gupta Rs. 825 


MONOVIDYA 


by Indra Kumar Roy Rs. 4'25 


BON JUNGLE O SHIKARER 


KATHA 
by Bhupendra Ch. Sinha 


( of Susanga ) Ra. 8°00 


ORIENT LONGMANS Ltd. 
17 Chittaranjan Avenue 
CALCUITA-13 


MADRAS NEW DELHI 


BOMBAY 


রবীন্দ্রভারতী পত্রিক৷ 


THE NEW 
OXFORD HISTORY OF MUSIC 


The whole work, which will be completed 
in eleyen volumes, has been planned asa 
complete survey of musio from the earliest 
times down to the present day, including 
not only the achievement; ot tha Western 
world but also the contributions made by 
Eastern civilizations and primitive coo‘eties., 
Volume I 

ANCIENT AND ORIENTAL MUSIC 

Volume II 

EARLY MEDIEVAL MUSIC UP TO 1300 
Volume III 

ARS NOVA AND THE RENAISSANCE 
(1300-1540) 


বর্ষ ৮ সংখা! ২ 





each 70s 


Volume IV ~ 
THE AGE OF HUMANISM (1540-1630) 
~ 140s 


V-XI in preparation 


Percy A. Scholes 

The Oxford Companion 
To Music 

A Full Encyclopaedia of music 


in one volume 
Ith edition 84s 


Phyllis Hartnoll 
The Oxford Companion 


To The Theatre 
3rd edition 84s 


Heinrich Zimmer 

Myths And Symbols 

In Indian Art And Civilization 
Edited by Joseph Campbell 


OXFORD 


University Press 


5659 





ASN AAS Haat অষ্টম aq দ্বিতীয় সংখ্য! ' বৈশাখ-আধাঢ ১৩৭৭ 


সুচীপত্র 


চিঠিপত্র রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 

রবীন্দ্রনাথের আনন্দমীমাংসা সৌমোন্দ্রনাথ ঠাকুর 

রবীজ্দরনাথ ও বাউল সাধন! আশুতোষ ভট্টাচার্য 

রবীন্দ্রনাথের মানবিকতা! হিরণয় বন্দ্যোপাধ্যায় 

রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ গগ্ভকবিতা উমা বায় 

রবীন্্র-দৃষ্টিতে ভারতপথ ও উত্তরস্থরীদের গবেষণা সত্যেন্দ্রনারায়ণ মজুমদার 

রবীন্দ্রনাথ ও লোকসংস্কৃতি অজিতকুমার ঘোষ 

গ্রন্থসমালোচন! সুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় 
পীযুষকাস্তি মহাপাত্ৰ 
ক্ষেত্র গু 

সম্পাদকীয় 

চিত্রন্থচী 

ya fess IREA ঠাকুর 

SERS তরুণ দান 


দাম aF টাক! 





| o RA বিশ্বাধিছ্যাল্রয় প্রকাশনা 


| THE HOUSE OF THE TAGORES | aaa-getfas 





হিরগ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় 

| জোড়ালাকো ঠাকুর পরিবার ও পরিজনবর্গের বহুষুখী 
প্রতিভার পরিচনয়্বাহী ween aye গ্রন্থের পরিবাধিত 
তৃতীয় সংস্করণ । মূলা ২'*, 


STUDIES IN AESTHETICS 

বিজ্ঞান, শিল্প ও ধমের তুলনামূলক আলোচনা, দৌন্ধদর্শন, 
শিল্পের Sows ও শিল্পান্হৃতি, কীটসের সোৌন্দ্যচেত্না, 
ভারতীয় সৌশধতত্বের আলোকে প্লেটো ও আআআরিইটলীয় 
| মতবাদ ইত্যাদি বিষয় আলোচিত । মূল্য ১০০০ 
| TAGORE ON LITERATURE AND 
AESTHETICS 

| প্রবাসজীবন চৌধুরী 

| সৌন্দধদর্শনের আলোকে রবীশ্র-সাহি তা ও নন্দনতত্বের গভীর 
আলোচনা | ১৯৬৬ সালে রবীলরপুরক্ষার হাথ । মূলা ৮৫, 
A CRITIQUE OF THE THEORIES 
| OF VIPARYAYA 

| ননীলাল সেন | 

ভারতীয় দর্শনশাস্তরের জ্ঞানতান্বিক একটি জটিল প্রশ্ন বা সমস্ত! 
হল faite’) mas সাহিত্য ও ভারতীয় দর্শনের 
তব্বান্বেধী-মাত্রেরই সহায়ক গ্রন্থ | মূল্য ees 


STUDIES IN ARTISTIC CREATIVITY 


মানস | 
সংগীতশিলীদের বাক্তিজীবনে হরসাধনার প্রভাব ও মানসিক 
পরিমণ্ডল বিষয়ে তথ্যবহুল বিশ্লেষণ | মলা ১৫৯, 


INDIAN CLASSICAL DANCES 
ভারতীয় নৃত্যকলার বিভিন্ন ধারার শাস্ত্রীয় ব্যাখ্য। ও প্রয্নোগ- 
কলা নির্দেশিত । aa চিত্রতৃষিত। মুলা ২৫'** 
REFORM AND REGENERATION 
IN BENGAL, 1774-1823 
অমিতাভ মুখোপাধ্যায় যুলা sees 
SOCIOLOGY OF PLANNING 
শোভনলাল মুখোপাধ্যায় মূলা oree 





রবীন্দ্রতারতী পত্রিকা বর্ষ ৮ সংখা! ২ 


রবীল-রচনার উল্লেখযোগ। উদ্ধাতিসন্ভার | মূল্য ১২". 
চৈতন্যোদয় 

হরিশ্ন্দ্র সাম্যাল 

মানবজীবনের চেতনা-উদ্বোধনের শাস্ত্রীয় পধালোচন! | মূলা ২:৫৭ 
জ্ঞানদপণ 

হরিশ্চজ্্র সান্যাল 


নীতিশাপ্র ও ধর্মচিন্তা প্রসঙ্গে তখাবহল AMET | মুলা ৩** 
রবীন্দ্র-রচনার মৃত্যুলিন্তালার বিশদ aN | মূলা ৬'*, 
পদাবলীর তন্বসোন্দর্য ও কবি রবীন্দ্রনাথ 
শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য 

পদাবলী ও রবীল্্র-কবিপ্রতিভার আলোচনা | 
গান্ধীমানস 

রতনমণি চট্টোপাধ্যায়, প্রিয়রঞ্জন সেন 


ও ay 
ANNETA ক্ষেতে বিশেষ উল্লেখযোগা সংযোজন 


সঙ্গীতচন্স্রিক 
গোপেশ্বর বন্দোপাধ্যায় 
শ্বরলিপি-সহ মূলাবান গ্রন্থের ছুইখও একত্রে প্রকাশ | মূল্য ১৫০ 


শিল্পতত্ব 

বেনিডেট্রো ক্রোচে | 
ডক্টর সাধনকুমার ভট্টাচার্য-অনুদিত ক্রোচের Psg ও 
‘শিল্পতত্বের ইতিহাস: MEAN একত্র প্রকাশ । মূল্য ১৫'** | ' 





মূলা gies 


মূলা D'on 


TAJ ee 


মূলা e’ee | 
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+ 1 


-aaraa পপার্জিকা অষ্টম বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যা : বৈশাখ-আযাঢ় ১৩৭৭ 


চিঠিপত্র রামানন্দ চট্টোপাধ্যাপ্রকে লেখ। 


রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
é 
87 Alfred Placa Weat 
South Kensington 
Lendon S. W, 
1 May 1913 
দ্ধাম্পদেবু 


লণ্ডনে ফিরিয়া ata বুবা এবং প্রশান্ত ছুইজনের সঙ্গেই দেখা হইয়াছে । বৃবা আমাদের বাসার 
কাছাকাছিই থাকে এবং প্রশাস্তও বোধ হয় আজকালের মধ্যে এই পাড়ায় আসিয়া আশ্রয় লইবে। 
এখানকার ছুই চাবিজন ভাললোকের সঙ্গে যাহাতে Fara আলাপ পরিচয় হইতে পারে তাহার coal করিব | 
বাহিরের লোকদের সঙ্গে মেলামেশার অভ্যাস একেবারেই নাই বলিয়াই এখানকার লোকেদের সঙ্গে আলাপ 
কতনা আমাদের ছাত্রদের পক্ষে BAST হুইয়া উঠে। সকলেই বাসার মধ্যে পড়িয়া পড়! মুখস্থ করে_ দেশকে 
এবং দেশের লোককে চেনে না । দে হিসাবে আমাদের কালীমোহন ইংরেজি শিক্ষায় যথেষ্ট কাচা হওয়া 
সত্বেও এখানকার অনেক ভাল লোকের দলে মিশিতে পাড়িয়াছে এবং তাহাদের কাছ হইতে সকল 
বিষয়েই উপকৃত হুইয়াছে। | 

Race Conflict প্রবন্ধটি আপনাদের ভাল লাগিয়াছে শুনিয়া আনন্দিত হইলাম। আমি যে 
ছয়টি প্রবন্ধ লিখিয়া প্রস্তুত করিয়াছি তাহার মধ্যে একটি Hibbert Journal ও একটি Quest পত্রিকায় 
দিয়াছি। এই ছুটি পত্রই Quarterly Wat. জুলাই মাসে বাহির হইবে। এখনো এ প্রবন্ধগুলি 
এখানকার কেহ দেখে নাই। আগামী ১৯শে মে তারিখ হইতে প্রতি সপ্তাহে একটি করিয়া বক্বৃতা 
Quest Societya সভায় পাঠ করিবার জন্য আমন্ত্রণ পাইয়াছি। অর্থ ও খ্যাতির লোভে ক্লূপণতা করিতে 
_. ইচ্ছা করি না--অতএব প্রথম প্রবন্ধটি Modern Reviews অন্য পাঠাইতেন্ছ। এটি Chicago 
K Universite প্রথম পাঠ করিয়াছিলাম। যদি ইংরেজির কোনো গলদ থাকে দৃষ্টি রাখিবেন-_কেনন! 
ইংরেজি ভাষাটা আমি না জানিয়া আন্দাজে লিখি। এ প্রবন্ধগুলি আমি কানের অভ্যাসে লিখিয়াছি 
এবং এ দেশের শ্রোতারা কানে শুনিয়া ভাল বলিয়াছে__কিস্ত এ পর্যাস্ত ইহার উপরে ইস্কুল মাষ্টারী চোখ 
পড়ে নাই। একজন ইংরেজ একবার চোখ বৃলাইফ্লাছিলেন। তিনি কেবলমাত্র গোটাকতক articalay 
বাহুল্যবর্জন ও অভাব মোচন করিয়া! দিয়াছেন এবং কয়েকটা! অব্যয় প্রয়োগের He মাঞ্জনা করিয়াছেন। 
অতএব অনুমান করিতেছি একেবারে চমক লাগাইয়। দিবার মত ভুল ইহাতে নাই। 

চৈত্রমাসের প্রবাসী আমি এখনো পাই নাই_-বোধ করি ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলাম বলিয়া 
গোলমালে মারা গিয়াছে । বাংলা লেখা অনেকদিন বন্ধ করিয়া ছুটি লইয়াছি। ইংরেজিও যে বিস্তর 
লিখিতোছি তাহা নহে। নিতান্তই কুঁড়েমিতে ধরিয়াছে । বোধ করিতেছি এটা অনাবশ্যক কুঁড়েমি ay | 

শান্তা সীতাকে আমার নববর্ষের আশীর্বাদ জানাইবেন। ইতি ১৮ই বৈশাখ sore 

আপনাদের 
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 


রবীন্দ্রনাথের আনন্দমীমাংসা 
সৌমোত্দ্রনাথ ঠাকুর 


অন্তরের মধ্যে NCA চেতনা হচ্ছে মানুষের জগতের zag, তার বিশেষত্ব । প্রকৃতির রাজ্যে few 
জীবজগতে এই চেতনার অস্তিত্ব নেই। এই Haare, একোর এই অজসিহিত চেতনা মানুষের AWA 
দীপ্যমান থাকায় মানবজীবনের কেন্দ্রীয় সমস্তা হচ্ছে যে কি করে জীবনের ব্যক্তিগত অংশের সঙ্গে জীবনের 
বিশ্বজনীন ভূমাগত অংশের যে বিরোধ আছে সেই বিরোধের অবসান ঘটানো যায়। 

বিজ্ঞান এই সমন্তার সমাধান ক'রে ব্যক্তিগত অংশকে সমষ্টিগত সাধারণ অংশের মধ্যে বিলীন 
করে। ব্যক্তিগত অংশের সত্যতা ও যাথাথ্য অস্বীকার ক'রে এই সমস্যার মমাধান করবার চেষ্ট। করে দর্শন। 
মানুষের এই ব্যক্তিগত দিকের সঙ্গে তার বিশ্বগত ভূমাস্পশী দিকের যে কোনো বিরোধ নেই, সৃষ্টির ক্ষেত্র 
এই ছুয়ের মধ্যে যে এঁক্য বিদ্যমান, সেটা প্রমাণ করে শিল্প ৪ সাহিত্য। একের এই প্রবল অনুভূতি ও 
চেতনা হচ্ছে শিল্পীর পরম aah) রবীন্দ্রনাথ বলছেন ‘It is some untold mystery of unity in 
me, that has the simplicity of the infinite, and reduces the immense mass of 
multitude to a single point.’ 

আমার মধো এঁকোর একটি রহস্য আছে যা প্রকাশ করা সম্ভব নয়। এই একোর মধো আছে 
অসীমের মহজভাব আর এই একা বিরাট অসংখ্যকে এক বিন্দুতে পরিণত করে। | 

শিল্পের ও সাহিত্যের যে বিশেষ জগৎ আছে নেই জগতের স্বলক্ষণগুলি কি কি আর তাদের TW 
বা কি-_এই হচ্ছে আমার আলোচ্য বিষয়। আর সাহিত্যের এই শ্বলক্ষণগুলি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের কি 
ধারণা সেইটেই বিশেষ ক'রে দেখানোর চেষ্টা করবো। 

সাহিত্যলগতে এক অভূতপূর্ব প্রকাশ হচ্ছেন রবীন্দ্রনাথ । একদিকে অনন্তদাধার্ণ শিল্পশ্রষ্টাদের 
তিনি অন্যতম, safis সাহিত্যের Ah স্থত্রসন্ধানীদের মধ্যেও তিনি একদন। যিনি সাহিত্যন্রষ্টা তি 


সাহিতানীতি awe পারদর্শী নাও হতে পারেন। MESAN হচ্ছেন এক/সাধক, সাহিত্যনীতিজ্ঞ হচ্ছেন ' 


বিশ্লেষণদক্ষ । নষ্টা হচ্ছেন আনন্দ ও KAI অধিকারী, বিশ্লেষক হচ্ছেন বিচারবৃদ্ধির অধিকারী । এই ছুই 
ভিন্নমুখিন্‌ গুণ কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মধ্যে আশ্চ্যরূপে প্রকাশমান। l 

আলোচনা শুরু করবার আগে আমার এই প্রবন্ধের শিরোনামা AUG একটি কথা বলা দরকার। 
ইংরেজি শব্দ aestheticssa বাংলা আমি করেছি আনন্দমীমাংলা। আনন্দ থেকেই সব W, 
সাহিত্যেরও উৎস হচ্ছে আনন্দ। আনন্দ থেকে উৎসারিত হয়ে ভাব কোন পথ ধ'রে সর HY নেয়, মেই 
ভাবের প্রকৃতি কি, আনন্দ থেকে উদ্ভূত রলই বা কি বন্ত__-এই সবের আলোচনাই হচ্ছে aesthetics বা 
আনন্দমীমাংসার BT! LA aestheticsts সৌন্দর্ধতত্ব হিসেবে দেখেছে । সৌনদর্যবোধ থেকেই সৃষ্টি 


এটি মুয়োপীয় ধারণ! আর আনন্দ থেকে সৃষ্টি এটি ভারতীয় ধারণা । তার পরে এটি একটি তথ নয়, অর্থাৎ. 
শেষ কথা নয়, এটি মীমাংসা । এটি একটি পদ্ধতি, একটি বিচার। তাই aestheticsay বাংলা আমি X 


করেছি-_-আনন্দমীমাংসা | 


রবীন্দ্রনাথের আনন্দমীমাংসা ১০১ 


সাহিত্য বস্তুটি কি? এই প্রশ্নের উত্তরে রবীন্দ্রনাথ বলছেন যে সাহিত্য হচ্ছে দ্রষ্টা aad FT| 
এই দ্ৰষ্টা বিশুদ্ধ wa ব্যবহারিক মন নিয়ে সে কোনো! কিছুকে দেখছে না, দেখার বস্ধটিকে তার 
প্রয়োজনে বাবহার করবার কোনো অভিপ্রায় দ্রষ্টার নেই | নিরানক ও শুদ্ধ মন নিয়ে সে বস্টিকে দেখছে, 
আর qaa প্রকৃত সকার সঙ্গে wre প্রাণের মিলন ঘটছে ও Talos প্রাণরল আস্বাদন ক'রে সে আনন্দ 
পাচ্ছে। এই বিশুদ্ধ wate, এই বিশুদ্ধ আমির প্রাণের আনন্দের প্রকাশ হচ্ছে সাহিত্য । রবীন্দ্রনাথ 
বলছেন-_-“এই আমির প্রকাশই সাহিতা, আর্ট)" বলছেন-__'আজ সকালে যে প্রকৃতি সবুজ পাড়-দেওয়! 
গেরুয়া! নদীর শাড়ি পরে আমার সামনে দাড়িয়েছে আমি তাকে দেখছি । এখানে আমি বিশুদ্ধ wat | 
এই দ্ৰষ্টা আমিটি যদি নিজেকে ভাষায় বা রেখায় প্রকাশ করতো তা হলে সেইটেই হ'ত সাহিত্য, সেইটেই 
হ'ত আট ।' আর এক জায়গায় IARAA বলছেন--"ভাবকে নিজের করিয়া সকলের করা ইহাই সাহিত্য, 
ইহাই ললিতকল!।, 

এই মতটিকেই ম্যাক গকি প্রকাশ করেছেন এইভাবে_ Man is confronted with the 
task of Gnding himself, his own subjective attitude to life to people to a given fact, 


and of clothing it in forms of his own, in werds of his own.’ 


সাহিত্য এই আমির প্রকাশ, একটি বিশেষ ala অনুভূত একটি বিশেষ ভাবের প্রকাশ । এ 
সাহিত্য কখনো সমষ্টির প্রকাশ হতে পারে না, এটি ব্যক্তির ভাবের প্রকাশ । এই মামিটি তার বিশেষ দৃষ্টি 
দিয়ে বাইরের প্রকৃতি ও ag প্রকৃতিকে দেখে ও তার প্রাণের বিশেষ বস দিয়ে তাদের পিক করে। তার 
ফলে, সে বিশেষ ভাব WHET করে ও সেই ভাবকে যে রূপ দেয় সেও একটি বিশেষ রূপ যা অনা কেউ দেয় 
নি। এই আমির csta দিয়ে বিশ্বকে দেখার অপরিমীম কৌতুহ্প আমাদের মনে আছে। আর প্রতিটি 
আমির দেখা অন্ত আমির দেখা থেকে TER বলেই অনন্ত আমির এত বিচিত্র প্রকাশ সাহিত্যে | 

রবীন্দ্রনাথ বলছেন-__'বিশ্বের জিনিস বিশ্বকে দিতেছে কিন্তু তাহার মধ্যে নিজের একটা রস যোগ 
করিয়া দিতেছে, নিজের একটা রূপের পাত্রে তাহাকে ভরিয়া দিতেছে।, 

সাহিত্যশ্রই| যা কিছু দিচ্ছে সে সব তো বিশ্বে রয়েছে, তা হলে তার দেওয়ার বাহাছুরীটা 
কোথায়? বাহাছুরীট। হচ্ছে এইখানে যে বিশ্বের সর্বত্র ছড়ানো উপাদানগুলিকে সাহিত্যন্রই। যখন দেখে 
তখন তাদের MA থেকে য! সে নেয় সেটাকে শুধু জড় ভাবে সে নেয় না, সেটাকে দে নিজের ক'রে নেয়। 
এই নিজের ক'রে নেওয়ার মধো শিল্পীর মনের ভাব ও রূপের একটি প্রক্রিয়া মাছে। এই দেখাটা হচ্ছে 
আনন্দের দেখা, বিঙ্লেষণের দেখ! নয়; ও নিজের ক'রে নেওয়াটা! হচ্ছে ভাবের রসে বঞ্ছটকে জারিয়ে 
নেওয়া, বুদ্ধির হারা গ্রহণ কর! AF | 

এই ভাবের রসে Ty সঙ্গে নিজের এঁক্যপাধন করতে পারলে we আসে। যে শক্তির সাহাযো 
আমর! বিশ্বের প্রতিটি বস্তর সঙ্গে আমাদের মনের মিলন ঘটাই দেই শক্তিট হচ্ছে কর্পনাশক্তি। কল্পনাই 
হচ্ছে তাই সেই এঁকানাধক শক্তি যার ভিতরে লব কিছুর সঙ্গে মেলবার একট! অদম্য ইচ্ছা আছে আর 
মেলবার শক্তিও আছে! রবীন্দ্রনাথ বলছেন--'যে শক্তির দ্বার! বিশ্বের সঙ্গে আমাদের মিলনট| কেবলমাত্র 
ইন্জিয়ের মিলন না হয়ে মনের মিলন হয়ে ওঠে সে শক্তি হচ্ছে কল্পনা শক্তি ।, 


১০২ রবীন্দ্রভারতী পত্রিকা We সংখা! ২ 


কল্পনা শক্তির কাজট| কি সে সম্বন্ধে IAR বলছেন-_'যখন তাহার প্রবাহ থাকে, যখন তাহা 
এক হইতে আর-একের দিকে চলে, যখন তাহার সীমা কঠিন থাকে না, তখন কল্পনা আপনার সত্য 
কাজ করে।' 

‘কল্পনাশক্তিতে মিলনের পথকে আমাদের অন্তরের পথ ক'রে তোলে, যা কিছু আমাদের থেকে 
পৃথক এই কল্পনার সাহায্যেই তাদের সঙ্গে আমাদের একাত্মতার বোধ সম্ভবপর হয়, যা অমোদের মনের 
জিনিস নয় তার মধ্যেও মন প্রবেশ ক'রে তাকে মনোময় ক'রে তুলতে পারে ।' এই ভাবে বিশ্বের অফুরন্ত 
বন্ত-উপাদান বাক্তির স্বকীয় ভাবরসে-সিক্ত হয়ে ও কল্পনার দ্বারা ব্যক্তির সত্বার সঙ্গে একীভূত হয়ে WI দ্বারা 
আপনাকে প্রকাশ করে। একমাত্র কল্পনার সাহায্যেই MRA সব কিছুর মধ্যে প্রবেশ করতে পারে ও তাদের 
রস উপভোগ করে। সব কিছুর ate পাওয়ার অন্যে, উপলব্ধি করবার জন্যে মানুষের অন্তরে একটা তৃষ্ণা 
ও অন্ত বিরহ আছে। মানুষ চায় ফুলের সঙ্গে ফুল হতে, পাখরের সঙ্গে পাথর হতে, আকাশ হতে, নদী 
হতে, পাহাড় হতে, সব কিছুর সঙ্গে এক হয়ে যেতে । এইটে সম্ভব করে কল্পুনলা । আর কল্পনায় বিশ্বের ~ 
প্রতিটি বস্তুর অন্তরে প্রবেশ ক'রে মাহুষের যে আত্মা-উপলন্ধি তাকেই বলে লীলা | 

রবীন্দ্রনাথের মতে লীলা হচ্ছে--কল্পনায় আপনার অবিমিশ্র Caner ( অবতরপিকা, 
সাহিত্যের পথে ) এই লীলার দৌলতে অর্থাৎ কল্পনার সিংহত্বার দিয়ে বস্তুর অস্তরে প্রবেশ ক'রে তার সত্তার 
সঙ্গে এক হবার স্থযোগ আছে বলে মানুষ দুঃখের অন্তরেও প্রবেশ ক'রে তার রসাস্বাদন করে। MRA 
জীবনে যে EX এড়াতে চায় লীলায় সেটাকে উপভোগ করে। রবীন্দ্রনাথ বলছেন-_ 'বামলীলায় মাহ 
যোগ দিতে যায় খুসি হয়ে, লীলা যদ না হ'ত বুক যেতো ফেটে।' আর এই লীলা বাইরের জীবনের 
কোনো কাজে আনে না। লীলা দিয়ে নিজের কাজ গুছিয়ে নেওয়া সম্ভব নয় একেবারে । লীলার খেলাঘর 
হচ্ছে অন্তরের মধ্যে, তার এলাকা হচ্ছে ভাবের এলাকা। রবীন্দ্রনাথ লিখছেন- “মানুষের কাজের ছুটো 
ক্ষেত্র আছে--একটা প্রয়োজনের, আর-একট। লীলার। প্রয়োজনের তাগিদ সমস্তই বাইরের থেকে, 
অভাবের থেকে, লীলার তাগিদ ভিতর থেকে, ভাবের থেকে । বাইরের ফরমাশে এই প্রয়োজনের আসর . 
সরগরম হয়ে ওঠে । ভিতরের ফরমাশে লীলার আসর জমে।' ( পশ্চিম যাত্রীর ডায়েরী ) a 

আগেই বলেছি যে সাহিত্য হচ্ছে ব্যক্তির বিশেষ অনুভূতির রঙে রাঙানে! একটি WE ATA তাই ' 
এত বিস্ময়কর বৈচিত্রা তাতে। এখন একজন ব্যক্তি তার নিজের angler প্রকাশ দিয়ে সকলের হৃদয় 
জয় করে কি ক'রে? কালিদাস, সেক্সপীয়র, গোয়েটে, রবীজনাথ-_এ'দের Wal পড়ে লক্ষ লক্ষ পাঠক যে 
বলে-হ্যা, এতো আমাদেরও মনের SA | আমর! বোবা, আমরা প্রকাশ-শক্তিবিহীন, এ'রা আমাদেরই 
মনের কথা প্রকাশ ক'রে দিয়েছেন-_সেটা| কি করে সম্ভব হয়? 

সম্ভব হয় এই জন্তেই যে সাহিত্যের মধ্যে যে আমির প্রকাশ, সেই আমির ব্যক্তিশ্বতস্ত্র গভীর 
aage, তার ব্যক্তি-শ্বতস্ত্র নিবিড় রস-উপলব্ি যখন রূপ নেয়, অর্থাৎ আপনাকে প্রকাশ করে তখন বিশ্বজনীন 
aX নেয়। wea ars এমনি। যা একান্তভাবে ব্যক্তির রসোপলব্ধি তা সকলের ভাবের ও রসের WwW 
হয়ে bret! সাহিত্যে যে আমির প্রকাশ সেই বিশুদ্ধ আমির ও ati আমির নির্মল অনুভূতি ও ভাব যদি 
সফল রূপ নেয় তো সে সকলের প্রাণ স্পর্শ করবেই করবে অর্থাৎ সে প্রকাশ বিশ্বজনীন হবে । আমাদের 
দেশের অলঙ্কার শাত্বের আচার্ধেরা ব্যক্তির অনুভূতির প্রকাশকে বিশ্বজনীন রূপ দেওয়ার প্রক্রিয়াকে 


রবীন্দ্রনাথের আনন্দমীমাংসা ই ১০৩ 


'সাধারণীক্কৃত' বলে অভিহিত করেছেন । ববীন্দ্রনাথ তার ‘The Religion of An Artist’ প্রবন্ধ 
সাহিত্য Awe বলেছেন_-"€ is a creation of a uniquely personal and yet universal 
character.’ অর্থাৎ সাহিত্য হচ্ছে একাধারে একান্ত বাক্তিগত ও বিশ্বজনীন WP | 

সাহিত্যের মধ্যে ব্যক্তির যে প্রকাশ সেই প্রকাশটির প্রকৃতি কি? রবীন্দ্রনাথ বলেছেন যে এই 
প্রকাশের প্রকৃতিই এই যে আমরা সকলেই বল্তে পারি--এ যে আমার ।' 

কিন্তু এই প্রকাশটি কিসের প্রকাশ? প্রকাশটি অস্তরের outa প্রকাশ । নিঃশ্বত! থেকে 
প্রকাশ আসে না, প্রকাশ আসে অন্তরের পরিপুর্তা থেকে, তার আত্মার মহিমা থেকে । আর এই 
পরিপূর্ণতার আর আত্মিক মহিমার উৎস হচ্ছে__এঁক্াবোধ, বিশ্বাত্মবোধ। যথার্থ মিলনের ফলে এই 
এশ্বর্ধের হি | আর এই Pria উপচে পড়ে অন্তরের পেয়ালা] থেকে । একে অন্তরের মধ্যে বন্দী ক'রে 
রাখার সাধ্য নেই কারো | 

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন--‘অ্যের সঙ্গে একাবোধের থাবা! যে মাহাত্মা ঘটে সেইটেই হচ্ছে আত্মার 
এশ্বর্য। সেই মিলনের প্রেরণায় মানুষ নিজেকে নানা প্রকারে প্রকাশ করতে থাকে । যেখানে এক্লা 
মানুষ সেখানে প্রকাশ নেই । বলেছেন-_“যেখানে পরিপূর্ণতার উপলব্ধি তার চিত্তে আবিস্ূতি হয় সেখানে 
সেই দৈববাণীটিকে নিজের কোষাগারে কোথাও সে আর ধরে রেখে দিতে পারে না। সর্বজনের ও 
নিত্যকালের হাতে তাকে সমর্পন করা ছাড়া আর গতি নেই ।” 

fee mama অন্তরের প্রতিটি ভাবই কি তার ante না, যে ভাবগ্ুলি তার প্রতিদিনের 
প্রয়োজনের চাহিদা মেটাবার কাজে লাগে সেগুলি নিঃশেষ হয়ে যায় প্রয়োজন পূরণ করার সঙ্গে সঙ্গে। যে 
ভাবগুলির সঙ্গে ব্যক্তির সম্পর্ক প্রয়োজনের তাগিদে নয়, ব্যক্তির স্বকীয় প্রয়োজনের এলাকার বাইবে যে 
অসীম ভাবজগৎ আছে যে ভাবগুলি সেই জগতের বাসিন্দে, সেইগুলিই অন্তরের এশ্বর্ধ। সেগুলি একাধারে 
ব্যক্তিগত ও বিশ্বগত। একমাত্র সৃষ্টির ক্ষেত্রে যেটি ব্যক্তিগত সেটি বিশ্বগত হতে পারে। 

এশ্বর্ষের প্রকাশ RS, PÁ না থাকলে সৃষ্টি সম্ভব নয়__এইটে স্বীকার ক'রে নেওয়ার সঙ্গে 
সঙ্গে মনে প্রশ্ন জাগে__হট্টি বগতে সঠিক ভাবে বোঝায় কি? কতকগুলি মালমশলা জড়ো ক'রে সেগুলি 
দিয়ে যেমনতেমন ক'রে একটা কিছু খাড়া ক'রে তুলতে পারলেই কি Ve হ'ল বলে দাবি করা চল্বে? 
সৃষ্টি কি নিছক মালমশলার মিশল, শুধু উপাদানগুলির সমষ্টি, তার নিজস্ব সত্তা বলে কি কিছুই নেই? 

মালমশলার সমষ্টিমাত্র নয় we) কতকগুলি রঙের মিশ্রণ নয় ছবি, সমস্ত রঙের মিশ্রণের অধিকন্ত 
আরো কিছু হচ্ছে ছবি। প্রতিটি রঙের মধ্যে ছবি নেই, আবার সমস্ত রঙগুলির এলোপাখাড়ি মিশ্রণের 
মধ্াও ছবি নেই। সমস্ত রঙগুলি মিশিয়ে একটি অখণ্ড সমগ্র রূপ তৈরি করাই হচ্ছে ছবির জগতের wz? | 
যেই সেই সৃষ্টি হ'ল তখন সেই সৃষ্টি তার সমস্ত মালমশলা ও উপাদানকে ছাপিয়ে তার নিজন্ব মহিমায় 
দীপ্যমান হয়ে উঠলো | AAS রূপের অনুভূতির মধ্যেই ছবির জন্ম, মালমশলার মধ্যে নয়। অফুরস্ত শব্দের 
ভাণ্ডার থেকে কবি যখন কতকগুলি শব্দ নিয়ে কবিতা রচনা করেন তখন তিনি শব্গগুলিকে এমন ক'রে 
সাজান যাতে দেই শবগুলির মধ্যে একটি বিশেষ ATE স্থাপনের ফলে এমন একটি ভাবের হৃষ্ট হয় যে ভাবটি 
একটি পদের প্রতিটি শব্কে মন্থন করেও পাওয়া যাবে না। সমস্ত শব্দার্থ ছাপিয়ে একটি ব্যঞ্চনা গ্রাণকে 
স্পর্শ কৰে যেটি শব্বাভীত। একেই আচার্ধের] 'ধ্বনি' সংজ্ঞার ত্বারা চিহ্নিত করেছেন। 


১৩৪ রবীন্দ্রভারতী পত্রিকা বর্ষ ৮ সংখ্যা ২ 


গানের বেলাতেও সেই একই কথা । সাতটি স্বরের প্রতোকটি আলাদা wes মধ্যে ভৈরবী few 
সাহানার সন্ধান মিলবে না, far স্বরগ্ুলিবর যেমন তেমন সংযোজনেও ভৈরবী আবিষ্ভতা হবেন ন! 
INANE স্বরগুলি দিয়ে একটি বিশেষ agM রচনা হচ্ছে ভৈরবীতে বা অস্ত যে কোনো রাগে। এই 
SINT যূল উৎস হচ্ছে স্থরকারের মনে রাগরূপের যে একটি অথও ধারণা আছে দেইটি। এই ayo 
ধারণার মধ IVI Ve fess স্বরগুলির বিচিত্র ও সার্থক মিশ্রণ এই অখণ্ড ধারণা থেকে নিহুত। 
তাই অন্তরের মধ্যে বাইরের ও ভিতরের বিচিত্র উপাধানগুলির এক বিস্ময়কর একাসাধন al 
করতে পারুলে F? সম্ভব নয়! IRM মূলে আছে এই এঁকাদাধন। এই একাদাধনের ফলে থে 
FS হয় সেরূপ উপাদানগ'লর মধ্যে AAR] ক'রে পাওয়া যাবে না। রবীন্দ্রনাথ বলছেন--«বিচিত্রের 
এই সম্মিলন একটি অখণ্ড রূপের একা পেয়েছে, তাকেই বলে সৃষ্টি ।' (যাত্রী) 
এই যে WF, এই যে প্রকাশ এর মধ্যে মানুষের কোন পরিচয়টুকু আমরা পেয়ে থাকি? বৃদ্ধির 
TEA CH NTT অনেক তথা সংগ্রহ ক'বে রেখেছে, তার সেই বৃদ্ধির পরিচয় কি পাই সৃষ্টিতে কিন্বা যে 
মান খুব FA পুকষ, নানা রকম কর্মে যার কৃতিত্ব আছে, তার কৃতিত্বের পরিচয় পাই হুট্টিতে? এ দুয়ের 
কোনোটার পরিচম দেওয়ার জন্যে হই নয় । সৃষ্ট হচ্ছে যে সর করছে তার সেই ah মানুষটির নিজের 
পরিচয় দেওয়ার জন্তে। সে মাঙুষটি যে ভাবে বহি প্রকৃতি ও অস্ত প্রকৃতিকে দেখছে এবং তার অনুভূতিতে 
এই বিচিত্র বিশ্ব কিভাবে ধরা দিচ্ছে-দেই বিশেষ দেখা, সেই অনন্ত দেখার পরিচয় পাই স্থাষ্টতে। 
সেক্পীদবের সতে adaa পরিচয় পাই। ও দেখা, এ অনুভূতি, এ প্রকাশ একাস্তভানে শুধু 
CERATI অনস্ত কাপের NAF মানুষের দেখার মধেয এ বিশেষ দেখা, এ GAT দেখ! শুধু একবারই 
ঘটেছে । আপনার কোন পবিচয়টি দেয় মানুষ সৃষ্টিতে? এর উত্তরে alate বলছেন--'উপলদ্ধির 
ARSI, অনুভূতির পরিচয়, বছর মধ্য নিজেকে উপলব্ধি করার yor, বহুর সঙ্গে একাত্মবোধের পরিচয় |’ 
স্বষ্টতে SI এই যে আত্মপ্রকাশ, তার প্রকৃত মর্ম কি? তার অর্থ হচ্ছে এই যে, বিশ্বভুবনের 
প্রতিটি জিনিসকে আমার মন কি ভাবে গ্রহণ করছে তার প্রকাশ । গোলাপ ফুগ কি কি উপাদান দিয়ে - 
তৈরি তার ফিরিস্তি সাহিত্যের কাজ নয়, গোলাপ ফুলটি আমার মনে কি ভাবের উদ্রেক করলো, হৃদয়ের : 
কি ভাব দিয়ে আমি গোলাপ ফুলটিকে স্পর্শ করলু তারই পরিচয় পাওয়া যায় TARTS | 
সাহিত্যের সঙ্গে বিজ্ঞানের arse এইখানেই । বিজ্ঞানে মানুষ বিষয়টিকে জানে । গোলাপ EN 
কি কি উপাদান দিয়ে রচিত তার সন্ধান দেয় বিজ্ঞান। আর গোলাপ ফুলটি আমার wars কি ভাবে 
স্পর্শ করেছে, গোঙ্গাপ ফুলের সঙ্গে আমি এই ব্যক্তিটিএ কি বিশেষ ভাবের যোগ তার প্রকাশ সাছিত্যে। 
আমিকে বাদ দিয়ে সাহিত্য সম্ভব নয়। আর আমিকে বাদ ন! দিলে বিজ্ঞান সম্ভব নয়। "সাহিত্যের সঙ্গে 
বিজ্ঞানের আবে! দু'একটি গোড়া-ঘে'যা প্রভেদ আছে। সাহিত্য একটি বিশেষ গোলাপ ফুলের সঙ্গে একটি 
যা্থষের ভাবের যোগ প্রকাশ করে । বিজ্ঞান একটি গোলাপ ফুলের বিশেষত্ব নিয়ে মাথা ঘামায় না, জাতি 
হিসেবে গোলাপ ফুলের কি বিশেষত্ব অথবা কি পার্থক্য তার অন্য জাতের ফুলগুলির সঙ্গে, সেই পরিচয় 
দেয়। ব্যক্তি awe ও ব্যক্তির বিশেষ স্বভাব awe বিজ্ঞানের কোনে কৌতুহল নেই। জাতির কি 
স্বভাব, সির কি স্বভাব, মঙ্গম্তগাতির স্বভাব নিয়েই বিজ্ঞানের কারবার । আর সাহিত্যের কারবার হচ্ছে : 
একান্তভাবে ব্যক্তিকে নিয়ে, জাতিকে নিয়ে নয়। মহুস্থদাতির যেটি জাতিগত বৈশিষ্ট্য সেটা নির্ধারণ 


রবীন্দ্রনাথের আনন্দমীমাংসা ১০৫ 


করতে ae বিজ্ঞান, আর একটি ব্যক্কি, তার কি বিশেষত্ব, কি প্রভেদ তার অন্য মাগ্যদের থেকে, তান 
পরিচয় দেওয়ার কাজ নিয়ে আছে সাহিতা। 

সাহিত্যের এই ব্যক্তি কিন্ত শুধু মানুষ নয়, রবীন্দ্রনাথের ভাষায় ‘স্বকীয় বিশেষতের মধ্যে যা বার 
হয়ে উঠেছে তাই বাক্কি। বিশ্বের যে-কোনো পদার্থ ই সাহিত্যে gwd তাই ব্যক্তি 1 Paes, গাছপালা 
নদী পর্বত সমুদ্র, ভালো জিনিস, মন্দ জিনিস, ভাবের জিনিস সবই বাক্তি ser এই ই রূপ আমাদের 
দেশের অলংকার “teas আচার্দের নজর এড়িয়ে যায় fa আচার্ধ মহিমটু তার “বাক্তিবিবেক' are 
বস্তু AWE বলছেন-_“ধৈরূপামিহবিন্যতে' অর্থাৎ বস্তুর ছুটি ay আছে-_সামান্তং আর fafseq—arats 
রূপ ও বিশিষ্ট st সামান্গ রূপে একটি বন্ধ অন্য বস্তুর সঙ্গে সান । একটি মাম অন্য মানুষদের সঙ্গে 
সমান। বিশিষ্ট রূপে একটি বস্তু অনন্য । তার স্বলক্ষণে নে অন্ত বস্তু থেকে একেবারে avy একটি 
মানুষ তার TAT অন্য সব মানব থেকে আলাদা | 

বন্তর এই বিশিষ্ট রূপের সাধনা করে area সাহিত্যে, আর তার সামান্য রূপের অর্ধ উদ্ঘাটন করার 
কাছে আছে বিজ্ঞান। কবির! বস্তুর এই বিশিষ্ট কূপের সাধক, সাধারণ area এই নিবিশেষ সাধারণ 
রূপের সাধক | 

সৃষ্টি ও নিঞিতি_এই দুয়ের মধ্যে যে আকাশজমিন পার্থক্য আছে সেটিও আমাদের বুঝিয়ে 
দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ । রবীন্দ্রনাথ বলছেন--স্বষ্টির উদ্দেশ্য পাওয়া যায় না, নির্মাণের Sows পাওয়া যায়। 
ফুল কেন ফোটে তা কার সাধ্য অনুমান করে! fee ইটের পাজা কেন পোড়ে, সুরকির কল কেন 
চলে তা সকলেই জানে ।' কোনো কিছু নির্মাণ করি আমরা প্রয়োজনের তাগিদে | ঘর তৈরি করি, 
কারখানা বলাই, তাত চালাই--সবই প্রয়োজনের guy মেটাবার জন্তে । কিন্ত যখন গান রচনা করি, 
ছবি আকি, কবিতা লিখি--তখন জৈবিক অভাবের তাড়না দ্বারা চালিত হই না আমন্রা। গান, কবিতা, 
ছবি আমাদের ক্ষধিত উদরের রলদ নয়, তৃষিত প্রাণের তৃষ্ণা মেটাবার বূসধারা। বিশ্বের সঙ্গে মানব-মনের 
গভীর একাত্মবোধের আনন্দ থেকে এদের R | 

রবীন্দ্রনাথ বলছেন-__“কবি বল, feat বল, আপনার রচনার মধ্যে মে কি চায়। সে 
বিশেষকে চায় বাতাসে যে অঙ্গার-বাম্প সাধারণ ভাবে আছে গাছ তাকে আত্মসাৎ ক'রে আপন 
ডাল পালায় ফুলে ফলে আপন ছন্দে রঙে অত্যন্ত বিশেষ ক'রে যখন তোলে, তখনই তাতে weary 
প্রকাশ পায়। নীহারিকার জ্যোতির্বা্প একটা একাকার ব্যাপার, নক্ষত্র আকারে বিশেষত্ব লাভ 
করায় তার সার্থকতা ৷ মানুষের হি cette সেই রকম অনির্দিষ্ট সাধারণ থেকে স্বনি্দিষ্ট বিশেষকে 
জাগাবার চেষ্টা । (যাত্রী। পশ্চিম যাত্রীর ডায়ারী ) বিজ্ঞানের “সাধারণ'এর সঙ্গে শিল্পের “বিশেষ'এর 
পার্থকোর কথা তুলে কবি বলছেন--বস্ততত্ব ( physics) সমস্ত TSI মধ্যে সাধারণ, সেটা হ'ল 
বিজ্ঞানের । আর চেহারা পদদীর্থটা (বিশেষের, সেটা হল আর্টের। বিশেষের বেড়া ভাঙ্গতে ভাঙ্গতে 
বিজ্ঞান যখন ব্যাপককে পায় তখন তার সার্থকতা, আর ব্যাপকের পর্দাটা তুলে ধরে আর্ট যখন 
বিশেষকে পায় তখন সে খুমি।' (যাত্রী। পশ্চিম wale ভায়ারী ) কিন্তু বস্তুর মধ্যে এই বিশেষকে 
দেখার সার্থকতা কোথায়! মানুষ এই বিশেষকে খোজে কেন Tal অন্তরে ? খোজে এই aa 
যে বস্তর মধ্যে যখন বিশেষের সন্ধান পায় তখন সেই বন্বটির যথার্থ সত্তার সন্ধান পায়, বস্তুর মধ্যে 


১০৬ রবীন্দ্রভারতী পত্রিকা বর্ষ ৮ সংখ্যা ২ 


নানা উপাদান ছন্দোবদ্ধ হয়ে ca রূপ নিয়েছে তার হদিম তখন পাওয়া যায়। আর এই ছন্দোবদ্ধ রূপ 
আনন্দ CHT | 

রবীক্নাথ বলছেন__“আপন অংশ-প্রত্যংশের সমাবেশ নিয়ে অশোক আপনার মধ্যে একটি 
স্থসংগত বিশেষ একাকে প্রকাশ করে বলেই তার মধ্যে আমাদের মন একটা পুরো দেখাকে দেখে। 
ইঠের ঢেলায় আমাদের কাছে সত্তার সেই চরমতা |" 

রবীন্দ্রনাথ বলছেন-__নির্যান করা মানে মাপে তৈরি করা অর্থাৎ যেটা তৈরি হচ্ছে সেইটেই 
চরম নয়, সেইটেকে অন্ত কিছুর মাপে তৈরি করা--নিজের প্রয়োজনের মাপে বা অন্যের প্রয়োজনের 
যাপে। আর we করা অন্য কোনো কিছুর মাপের অপেক্ষা করে না, সে নিজেকে সর্জন করা, 
নিজেকে প্রকাশ করা । বলছেন মহাকবি-_'মানুষ নির্মাণ করে প্রয়োজনে, we করে আনন্দে।' 

ভারতবর্ষের সাধকদের বিশিষ্ট উপলব্ধির ফল হচ্ছে হুষ্টির এই আনন্দ উৎসের সন্ধান লাভ। 
উপনিষদ্‌ বলছেন__'আনন্দ থেকেই এই ভূত সকল জন্ম লাভ করে, আনন্দই তাদের জীবিত রাখে, 4 
আনন্দের দিকেই তাদের যাত্রা, আনন্দের মধ্যেই তাদের সমাধ্চি।' 'আনন্দাঙ্হোব খখিধানি ভূতানি 
Ste) আনন্দেন জাতানি জীবস্তি। আনন্দ: প্রয়ন্তাভিনংবিশস্তি।' ale বলছেন-_'কোহ্বোবান্যাৎ 
কঃ প্রাণাৎ যদেষ আকাশ আনন্দোন স্তাৎ।' যদি এই আনন্দ না থাকতো আকাশে তা হলে কেই 
বা জীবিত থাকতো ? উপনিষ্দের ব্রহ্ষতত্বের শেষ কথা হচ্ছে এই আনন্দতব, ব্রহ্মোপলন্ধির শেষ 
পরিণতি এই আনন্দ-উপলদ্ধি। আলংকারিকেরা আনন্দের এই রসান্বাদনকে ব্রদ্ধাম্বাদসহোদর বলেছেন 
আর বৈষ্ণব আচার্ষেরা একে AHI আম্বাদনের সহোদর নয়, একেবারে স্বয়ং MAR আম্বাদ বলে বর্ণনা 
করেছেন | এই ভাবে ব্রন্মোপলন্ধির আনন্দতত্ব ও রসতত্ব সাহিত্যের ক্ষেত্রে আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করেছে 
প্রাচীনকাল থেকে | 

তির মূলে য়ে আনন্দ-উপলব্ধি-__এ কথা রবীজ্ঞনাথ নানাভাবে বারবার বলেছেন। তার 
মতে আনন্দ আসে এঁক্য থেকে । যখন ব্যক্তি ও বস্তু এই দুয়ের পরিপূর্ণ মিলন ঘটে, কোনো বাধা 
কোনো অন্তরায় থাকে না আর, তখন ছুটি অনবগুগ্ঠিত সত্তার মিলন থেকে উদ্ভুত হয় আনন্দ। = 
রবীন্দ্রনাথের নিজের কথায়--“বিষয়ের সঙ্গে বিষয়ীর এক্য ঘটনের আনন্দ এই অঙ্ুভূতির আনন্দই ' 
সাহিত্যের আনন্দ।' বলছেন ববীন্রনাথ__'আমি আছি এই সত্যটি আমার কাছে চরম মূল্যবান । 
সেইজন্ত যাতে আমার সেই বোধকে বাড়িয়ে তোপে তাতে আমার stay (সাহিত্যাতত্ ) আমি 
আছি এই বোধটি তখনই চরম সচেতনতা লাভ করে যখন আমির বাইরে যে অনস্ত বন্তজগৎ রয়েছে তার 
কোনে একটি বস্তুর ace ‘আমি’র মিলন ঘটে তখন এই মিলনের দ্বারাই ‘আমি' তার আমিত্বের পূর্ণ 
রসাস্বাদন করে| তখন চিত্তের সমস্ত জড়তা, সব উদাসীনতা ঘুচে যায়, আমি তখন এই সৃষ্টির অস্তরতম 
SHES লাভ করে ও তার চৈতন্য পরিপূর্ণ উদ্বোধন লাভ করে। আমির এই যে পরিপূর্ণ উদ্বোধন তার 
নিজের কাছে, তাই আনন্দ দেয়। রবীন্দ্রনাথ বলছেন-_'প্রবল অস্ুভূতি মাত্রই আনন্দজনক, কেন 
না সেই অনুভূতির দ্বারা প্রবল রূপে আমরা আপনাকে জানি।' তাই নিজেকে গভীরভাবে জানা, 
সত্য ক'রে জানা, নান! বিষয়ের সঙ্গে নিবিড়তম যোগ স্থাপনের দ্বারা এই হ'ল আনন্দের কাজ ই 
আমাদের জীবনে । 


রবীন্দ্রনাথের আনন্দমীমাংসা 


- BAe গভীর অন্ুভূতি যদি আনন্দদায়ক হয় ত! হলে দুঃখের অনুভূতিকে কোন পর্যায়ে ফেল্বো 
আমরা? দুঃখ কি তা হলে আনন্দের এলাকার বাসিন্দে? রবীন্দ্রনাথের মতে দুঃখ হচ্ছে আনন্দেরই 
অস্তভুক্ত। বলছেন তিনি__ছুঃখের তীত্র উপলব্ধি আনন্দকর, কেন না সেটা নিবিড় স্মস্মিতান্থচক ।' 

গভীর দুঃখের পরশ পেলে AGA মুখ থেকে সব অবগুঠন খসে পড়ে যায়, তখন নিজেকে 
আর ঝাপ,সা ক'রে দেখি নে। অতি ম্প্ ক'রে নিজের স্বরূপের ছবি দেখি ও রস আস্বাদন করি। 
তাই দুঃখ হচ্ছে আনন্দের TEES দুঃখ যদি আনন্দ হয় তা হলে সুখ কি? zis কি তা হলে 
আনন্দ? না, A আনন্দ নয়। «VA হচ্ছে ইতর, ভোলানো তার কাজ, সত্তাকে আবৃত করাই হচ্ছে 
তার পেশা, যাতে ক'রে ‘আমি' তার প্রকৃত আমিত্বের, তার স্বলক্ষণের মুখোমুখি না হতে পারে তার 
wey অবিশ্রাস্ত চেষ্টা ক'রে চলেছে TA! তাই RA কখনো আনন্দ দিতে পারে না। রবীন্দ্রনাথ বলছেন 

=g বিপরীত দুঃখ, কিন্তু আনন্দের বিপরীত নয়। বস্তুত দুঃখ আনন্দেরই IIG T | 
এই ca বিচিত্রের মধ্যে নিজেকে গভীরভাবে BRST করার কথ! বারবার রবীন্দ্রনাথ বলেছেন 
$ সেই agea করার প্রকৃত অর্থ কি? ববীন্তরনাথ ব্লছেন-_বাইরের পদার্থের যোগে কোনো বিশেষ রঙে 
বিশেষ রসে বিশেষ রূপে আপনাকেই বোধ করাকে বলে অনুভব করা! ।' বিশেষভাবে নিজেকে পাওয়াই 
হচ্ছে ATS করা । এই বিশেষ ভাবে নিজেকে পেতে হলে কোনো একটি বন্ধুর সঙ্গে যোগ স্থাপন ক'রে 
তার সঙ্গে এক হয়ে নিজেকে পেতে হবে । এই একাস্থাপন করলে ভাব জেগে উঠবে মনে আর ভাব থেকে 
রস নিঝরিত হবে অন্তরে | কিন্তু এই রস বস্তুটি কি? রস হচ্ছে ভাবের আম্বাদ। আমাদের অস্তরে 
অনেক ভাব আছে-যেমন ভয়, ক্রোধ, fang) এই ভাবগুলি প্রতিদিনের জীবনে অভিবাক্ত হচ্ছে। 
না পাওয়ার অন্তে রাগ আস্ছে, হারানোর জন্যে আস্ছে ভয়, WII Sat দেখে গর্জে উঠ ছে ঈধা, বিশ্যয়ও 
হচ্ছে। এই সব লৌকিক কারণে মনের মধ্যে যে ভাবগুলি জাগে সেগুলি কিন্ত রসন্থ্টি করে না। সেগুলি 
লৌকিববৃত্তি। কেন না সেই ভাবগুলি যদি প্রাত্যহিক জীবনের প্রয়োজনের সঙ্গে জড়িত থাকে, বাস্তব 
ঘটনার সঙ্গে জড়িত থাকে, তা হলে, আকাঙ্তা, কামনা, ভয় ও লোভের আবরণে SIAI wat আবৃত 
È হয়। ধ্বম্যালোকে আনন্দবর্ধন ক্রৌঞচমিথুনের সাহচর্য ভঙ্গ হওয়ার জন্যে মহাকবি বান্মীকি যে শ্লোক রচনা 
করেন সেটি তার লৌকিক শোক থেকে উদ্ভুত নয়, এইটি আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন । আচার্য বলেছেন যদি 
কবি দুঃখ Fes হতেন তা হলে তিনি কাব্যরচনা করতে পারতেন না। ছৃঃখ-অভিপপ্ত লোক এতই জড়িত 
তার দুঃখের সঙ্গে যে সে চিত্তবৃত্তির স্বাভাবিক নিষান্দী রস RS করতেই পারে না। করুণ রল তখন 
অন্তরে আসে না। মহাকবি জড়িত ছিলেন না বলেই করুণার রস উপলব্ধি করেছিলেন আর তার থেকেই 
কবিতা উৎসারিত হয়েছিল। অলংকার শাস্ত্রের আচার্য বলছেন--“নিজ সুখাদি বিবশী কৃতশ্চ কথং বস্তস্তরে 
ংবিদ্বং বিশ্রাময়েৎ।' নিজের egy দ্বারা বিবশ হয়ে থাকলে বস্তুর অন্তরে প্রবেশ করবে কেমন করে? 
আর বস্তুর অস্তরে প্রবেশ করতে গেলে লৌকিক বৃত্তি অর্থাৎ প্রয়োজন সাধনের মনোভাব একেবারে বর্জন 
al করলে কোনো উপায় নেই। তাই পাহিত্ারস বাহাঘটনার পরাপেক্ষী ag, এই জন্যেই এই বস 
আনন্দময় । অন্তরের স্থায়ী ভাবগুলি CAS হয়ে অন্তরকে রসসিক্ত করে। এইটেই হচ্ছে রসাম্বাদ__এটি 
মানস ব্যাপার। সাহিত্যদর্পণকার বিশ্বনাথের মতে এই রসই হচ্ছে কাব্যের আত্মা । 'বাক্যম্‌ রমাত্মকং 
OPTI INEAN বলেছেন--'আনন্দ যে রূপ ধরেছে এই তো হ'ল রস। বিশ্বে এমন কোনো বসন্ত নেই 
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যার মধ্যে রসম্পর্শ নেই । আর সাহিত্যের এই রস অপ্রয়োজনীয়, অহৈতৃক। রস পদার্থ বস্তুর অতীত এমন 
একটি এক্যবোধ যা আমাদের চৈতস্তে মিলিত হতে বিলম্ব করে না ।' 

এোক্ষণ যা আলোচনা করেছি সেটিকে KA বলতে হলে বলা যেতে পাঁরে_ দ্রষ্টা আমির 
আনন্দ ARPS, দে ARGS থেকে রসের অবণ REVANS আর তার থেকে সাহিত্যের WF এই যে 
Awe সৃষ্টি, সেই সৃষ্টির উদ্দেশ্ব তো! কিছু থাকবে-_তা হলে সেই উদ্দেশ্টি কি? 

এক কথায় সেই উদ্দেশ্য TLS গেলে বল্তে হয়__আনন্দ পেয়েছি, সেই আমার আনন্দটুকু 
সকলের OH ধরে দিয়েছি যাতে সেই আমার আনন্দ সকলের আনন্দ বিধান করে। ama বল্ছেন__ 
“আনন্দ দেওয়া ছাড়া সাহিত্যের আর কোনো উদ্দেশ্য আছে বলে জানি নে।' বলছেন-__“বিশুদ্ধ সাহিত্যের 
মধ্যে উদ্দেশ্য বলিয়া যাহা হাতে ঠেকে তাহা আহুষক্ষিক | এবং তাহাই ক্ষণস্থায়ী । যাহার উদ্দেশ্য আছে 
তাহার অন্ত নাম, কোনো একটা বিশেষ তত্ব-নির্ণয় বা কোনো-একটা1 বিশেষ ঘটনা-বর্ণনা যাহার উদ্দেশ্য 
তাহার লক্ষণ অনুসারে তাহাকে দর্শন, বিজ্ঞান বা ইতিহাস বা আব কিছু বলিতে পারো । fee সাহিতোর 
উদ্দেশ্য নাই ।” 

ggfs রসটুকুই তার নিঃস্বার্থ উপভোগের লক্ষা।' কোনো একটা বিশেষ তত্বের হয়ে, 
মতবাদের হয়ে কোমর বেধে প্রচারক সাজা সেটাও সাহিত্যের উদ্দেশ্য ay | 

রবীন্দ্রনাথ লিখছেন_ম্যাকবেধ নাটকে তমোগুণ বেশি কিম্বা রজোগুণ বেশি, সাংখ্য দর্শনের 
সবগুণেরই তাতে আবির্ভাব কিম্বা অভাব, এ কথাটি উত্থাপন করা নিতান্তই অপ্রাসঙ্গিক । তাত্বিক 
যে-কোনো গুণই তাতে থাক বা না থাক সব শুদ্ধ মিলে এ রচনা একটি পরিপূর্ণ নাটক হয়ে উঠেছে। সি 
আপনাকে আপনি প্রমাণ করে উপাদানের বিশ্লেষণ ছারা নয়। নিজের সমগ্র রূপটি প্রকাশ করে। বলছেন 
কবি-_ “কাটা গাছে গোলাপ ফোটে, এটাতে বোধ করি রজোগুণের প্রমাণ নয়। গোলাপ গাছের প্ররুতিট! 
অস্ত্রধারী, জগতে শত্রু আছে এ কথা সে ভুল্তে পারে না। এই সন্দেহ-চঞ্চল ভাবটা সাত্বিক শাস্তির 
বিরোধী, তবুও গোলাপকে ফুল হিসেবে নিন্দা করা যায় না। অতি শুভ্র ব্যাঙের ছাতার চেয়ে সে যে 
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করবার চেষ্ট| করে না)! 

তত্ব কিন্বা মতবাদ প্রচার করা যে সাহিত্যের Cows নয়__ববীন্দ্রনাথের এই মতের সমর্থন পাওয়া 
গেলে! আর এক বিশ্ববিখ্যাত সাহিত্যিকের লেখায় । ১৯২৫ সালে ম্যাক্সিম গকি রুশীয় লেখক কন্ট্টানটিন্‌ 
ফেভিন-কে যে চিঠি লেখেন ভাতে এক জায়গায় লেখেন_'True art does not philosophise, does 
not preach, it only loves’ says one of the heroes of the novel lam writing. To his 
words I would add ; and hates.’ 

‘The Religion of An Artist’— এই প্রবন্ধে সাহিত্যের উদ্দেস্ঠ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ এই কথাই 
avactea—' The immediate consciousness of reality in its purest form, unobscured 
by the shadow of self-interest, irrespective of moral on utilitarian recommendation, 
gives us joy as does the self-revealing personality of our own...Art reveals man's 
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wealth of life, which seeks its freedom in forms of perfection which are an end in 
themselves ' লব xaaa শিল্পীমন যে একই সুরে বাজে, একই উপলব্ধির রঙে রাঙা তার প্রমাণ 
সাহিত্য সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের ও গফির সমানধর্মী উক্তিগুলি। 

বিশেষ মতবাদ fen নৈতিক আদৰ্শ অথবা তত্ব প্রচার সাহিত্যের Sows নয়, এটা না হয় বোঝা! 
গেল, কিন্তু তা হলে কি সৌন্দর্যের অভিবাক্তি সাহিত্যের লক্ষ্য ? রবীন্দ্রনাথ বলছেন__'সৌন্দর্ঘ প্রকাশও 
সাহিত্যের উদ্দেশ্য নয়, উপলক্ষ মাত্র। হামলেটের ছবি সৌন্দর্যের ছবি নয়, মানবের ছবি, ওধেলোর শান্তি 
হন্দর নয়, মানব হ্বভাবগত |, | 

সৌনদর্বসথট্টি তাই সাহিত্যের উদ্দেশ্য নয়, জীবনের গভীর অনুভূতিকে প্রকাশ করাই সাহিত্যের 
কাজ। এই প্রকাশ যদি সত্য হয়, তা হলে সেটাই হুল দাহিত্যের সার্থকতা । তা ছাড়া চলতি ধারণার 
QALA সঙ্গে শিল্পের সুন্দরের গভীর পার্থক্য আছে। চল্তি ধারণার 'সন্দর' হচ্ছে আমাদের প্রয়োজন 
fee ইন্দ্রিয়-ক্ষুধার অভিব্যক্তি__যেমন সুন্দর কাপড়, সুন্দর বাড়ি, হুন্দরী নারী। শিল্পের সুন্দর, মাহিতোর 
সুন্দর হচ্ছে শিল্পীর মনের প্রক্রিয়া একটি মানসিক অভিজ্ঞতা | শিল্পচেতনায় আনন্দের বসম্পন্দন যা হটি করে 
তাই সুন্দর | fares ares ( aesthetic feeling ) যা গভীর ভাবে নাড়া দেয় তাই সুন্দর । ববীন্দ্রনাথ 
বল্ছেন--“যা আনন্দ দেয় তাকেই মন সুন্দর বলে আর সেইটেই সাহিত্যের সামগ্রী ‘cq সতাকে আমর! 
‘হৃদামনীযামনসা' উপলব্ধি করি তাই সুন্দর ।' বল্ছেন_“বাইরে যা অকিঞ্চিংকর যখন দেখি তার 
আস্তরিক অর্থকে তখন দেখি স্বন্দরকে । একটি গোলাপ ফুল বাছুরের কাছে সুন্দর নয়। মানুষের কাছে 
সে WHT যে মানুষ তার কেবল পাপড়ি নয়, বৌটা নয়, একটা সমগ্র আন্তরিক সার্থকতা পেয়েছে l 
প্রতিদিনকার জীবনের 'স্থন্দর’, প্রয়োজনের এলাকার “হুম্দর' বিশেষের কোঠায় পড়ে না। সেটা দৃষ্টির 
উপরতলার সুন্দর । ব্যবহারের পরেই তার সৌন্দর্ধের শেষ। ব্যবহারটাই মুখা, ভোগটাই লক্ষা। শিল্পের 
সুন্দর’ এই বিশেষের কোঠায় পড়ে । ববীন্দ্রনাথ বলছেন-_"আর্টের এলাকায় সাহেব পাড়ার সরকারি 
বাগানের স্থান নেই, আছে চিৎপুর রোডের। সরকারি বাগানের অনেক সদ্গুণ আছে, তাকে A 
বল্‌লে লক্ষণে মেলে; সে বাগানে সাধারণ উপকার আছে, কিন্তু বিশেষ স্বাদ নেই । চিৎপুর রোডের 
বাদ আছে, উপকার নেই বল্লেই হয়। কলকাতার ইডেন গার্ডেন ফোটোগ্রাফের অন্তাজ পংক্কিতে 
স্থান পেতে পারে, কিন্তু চিৎপুর রোডের পংক্তি আর্টের অভিজাতবর্গের কোঠায় ।” (যাত্রী । পশ্চিম 
যাত্রীর ভায়ারী ) 

একটি বস্তুর ‘বিশেষ’ হওয়ার অর্থ হচ্ছে এই যে, সেই বস্তুটি তার বিশেষত্বের হার স্বপ্রকাশ হয়েছে 
আমাদের কাছে। এই প্রাণপূর্ণ বিশেষত্ব যার মধ্যে আছে শিল্পের মূল্যায়নে সেই হচ্ছে স্ন্দর । এই 
সুন্দরকে এড়িয়ে যাওয়ার যো নেই, তার প্রবল ও গভীর প্রকাশের ছারা সে আমাদের মনকে দুলিয়ে দেয়, 
সহজে তার স্থান ক'রে নেয় আমাদের মনে। রবীন্দ্রনাথ বলছেন-__“স্ন্দর হঠাৎ বলে ওঠে, "চেয়ে দেখো'। 
প্রতিদিন হাজার হাজার জিনিসকে যা না বলি, ডাকে তাই বলি, বলি 'তুমি আছ; | এইটেই হ'ল আসল 
FY | সে যে নিশ্চিত আছে এই কথাটাই তার সৌন্দর্য আমার কাছে উপস্থিত করলে'। (যাত্রী। পশ্চিম 
যাত্রীর ভায়ারী ) 

শিল্পের এই সুন্দর, এই সৌন্দর্ববোধ মনকে জাগায়, মনকে ভোলায় না। তাই লাবণ্য, যেটি 
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প্রাণের দীপ্ত দেহের পটে, সেটিকে রঙ মাখিয়ে ঢেকে দিয়ে সস্তায় মন ভোলানোর কাজে যেতে উঠে শিল্পী 
তার সৌন্দর্ববোধকে হীনতা-ছুই করে না। রবীন্দ্রনাথ লিখ ছেন-_'উচ্চ অঙ্গের আট এই নীচতা পেকে বু 
UE আপনাকে বাচাতে চায়। লোভীর ভিড় ভাড়াবার aw সে অনেক সময়ে কঠোরকে দ্বারের কাছে 
বসিয়ে রাখে | এমন কি নেক সময় কিছু বিশ্রী, কিছু বেস্থর তার রচনার সঙ্গে মিশিয়ে দেয়, কেন না 
তার সাহস আছে। মে জানে, যে-বিশিই্তা আটের প্রাণ, তার সঙ্গে গায়ে পড়ে মিষ্টি মিশোল করবার 
কোনো দরকার cae! উমার হৃদয় পাবার জন্যে শিবকে কন্দর্প নাজাতে হয় নি।' (যাত্রী । পশ্চিম 
যাত্রীর ডায়ারী ) শিল্পের Bra তাই চোখের দরজা পার হয়ে অস্তরলোকে প্রবেশ করে। যে শুধু চোখের 
এলাকায় থেকে গেলো অন্তরে স্থান ক'রে নিতে পারলো না সে সুন্দর নয় বুবীজ্্নাথের মতে | অস্তরের 
কাছে এই প্রত্যক্ষ-গো'চরতা, রূপের এই সুষ্পইতাই হচ্ছে ANTS সৌন্দর্য | 

সৌন্দর্যকে ববীজ্জনাথ ছুই পর্যায়ে ভাগ করেছেন__একটি হচ্ছে গায়ে-পড়া ইন্্িয়- তৃপ্তিদাধক সৌন্দর্য 
আর একটি হচ্ছে প্রলোভন-নিরপেক্ষ উৎকর্ষ । তিনি বলছেন-__'এক জাতের বাইজি মহলে চল্তি খেলো 
সংগীত তার হাল্কা চালের স্থরতালের উত্তেজনায় সাধারণ লোকের মনে নেশা ধরিয়ে দেয়। বড়ো 
ওস্তাদেরা এই নেশা-ধরানো কান-ভোলানে! ফাকিকে Gers অবজ্ঞা করেন। তাঁরা যে-বিশিষ্টভাকে আর্টের 
সম্পদ বলে জানেন সে-বিশিষ্টতা প্রলোভন-নিরপেক্ষ উৎকর্ষ । তাকে দেখতে গেলে যেমন সাধনা, তাকে 
পেতে গেলে তেমনি সাধনা চাই। এই জন্তেই তার মৃন্য। নিরলঙ্কার হতে তার ভয় নেই। সবরলতার 
অভাবকে, আড়ম্বরকে সে ইতর বলে YT করে। সুললিত বলে নিজের পরিচয় দিতে ser বোধ করে। 
ARTS বলেই তার গৌরব 1, (যাত্রী) যে ভোলায়, নেশা! ধরায়, ইন্দ্িয়-তৃপ্রিসাধক তাকে weary 
HY নামেই অভিহিত করেছেন, আর যে আমাদের মনোহরণ করে, মনকে জাগায়, তাকে রবীন্দ্রনাথ 
area’ নামে নির্দিষ্ট করেছেন। এই দুয়ের পার্থক্যের হেতু Pew কোনো ব্যক্তিগত গুণের তারতম্য 
নয়_পার্থকোর হেতু হচ্ছে রূপের তারতম্য । Aa বলছেন--আর্টে আমরা গুণবানকে চাইনে 
রূপবানকে চাই । এখানে রূপবান বলতে সুন্দর বলছিনে। রূপের স্পষ্টতায় যে স্থপ্রত্যক্ষ মেই রূপবান | 
Aas সদাগরের চেয়ে রূপবান Store! বিষবৃক্ষে অনেক নামজাদা নায়ক-নায়িকা আছেন, অনেক 
সাধু লেখক তাদের চরিত্র বিচার করেছেন তার উপরে আমি আর কিছু বল্তে চাইনে, কেবল এইটুকু 
বলে রাখি বিষবুক্ষে হীরা র্পবান। হীরা আমাদের ঘুমোতে দেয় না, সে সুন্দর বলে নয়, গুণবান বলে 
নয়, সে রূপবান বলে! সাধারণ অম্পইতার মধ্যে সে বিশেষ বলে, WAS বলে 

এই কথাটাই রবীন্দ্রনাথ আর এক জায়গায় এত অপূর্বভাবে ধরে দিয়েছেন যে সেটি__উদ্ধৃত 
করবার CNS স্বর্ণ করতে পারছি নে। রবীন্দ্রনাথ বগছেন-__চরিত্রনীতিবিলাসী এঁতিহাসিক তীর 
মহাভারতে যুধিষ্ঠিরকে ধর্মরাজ নাম দিয়ে সদ্গুণের উচ্চ পীঠের উপর দাড় করিয়ে সর্বদা আমাদের চোখের 
উপর ধরে বেখেছেন, কিন্তু তবু যুধিষ্ঠির স্পষ্ট করে চোখে পড়েন না, আর চরিত্রচিত্রবিলাসী কবি তীর 
ভীমসেনকে নানা অবিবেচনা ও অসংযমের অপবাদে লাঞ্ছিত করেও আমাদের কাছে We করে তুলেছেন। 
যারা সত্য কথা বলতে ভয় করে না তারা স্বীকার করবেই যে, সর্বগুণের যুধিষ্টিরকে ফেলে দৌষগুণে জড়িত . 
ভীম্রসেনকেই তার! ভালোবাসে । তার একমাত্র কারণ ভীমসেন স্থম্পষ্ট । সেক্সপীয়রের ফল্টফও স্বাস্থ্যকর . 
দৃষ্টান্ত বলে সমাজে আদরণীয় নয়, স্পষ্ট প্রত্যক্ষ বলেই সাহিত্যে আদরণীয়। রামচন্লরের ভক্তদের আমি - 
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ভয় করি, তাই খুব চুপি চুপি বল্ছি, সাহিত্যে রামের চেয়ে লক্ষ্মণ acm | বান্মীকিকে জিজেস করলে 
তিনি নিশ্চয়ই মানবেন যে, atace তিনি ডালে! বলেন, কিন্ধ লক্ষ্মণকে তিনি ভালোবাসেন (UÀ ) 
তাই তাকে কে ভালো বল্লো, গুণবান বল্লে--এ নিয়ে শিল্পের WHA মাথা খামার না, তাকে বূপবান 

বললে! কি না সেটি জানবার জন্যে ভার কৌতুহল ও উত্কগার শেষ নেই। শুধু চোখের তারিফ নিয়ে 
মনোহরের কারবার নয়, সেটি হ'ল BHAT কারবার । অস্থরের সায় ন! পেলে মনোহর হওয়া! যায় না। 
রবীন্দ্রনাথ তাই আমাদের সাবধান ক'রে দিয়ে বলেছেন যে, "শুধু চোখে চেয়ে সরাসর বায় দিতে গেলে ভুল 
হবার আশঙ্ক।। যেখানে সহজ আদর্শে যা অন্তন্দর তাকেও মনোহর বল RABI নয়। এমন কি সাধারণ 
সৌন্দর্যের চেয়েও তার আনন্দজনকতা হয় তো! গভীরতর। ঠংরি Bal শোনবা মাত্র মন চঞ্চল হতে থাকে, 
টোড়ির চৌতাল চৈতন্যকে গভীরতায় Saw করে। ‘ললিতলবঙ্গলতা পরিশীলন' মধুর হতে পারে কিন্ত 
“বসম্তপুষ্পাভরণং BS) মনোহ€। একটা কানের আর একট! মনের, একটাতে চরিত্র নেই লালিত্য 
আছে, আর একটাতে SRA প্রধান। রবীন্দ্রনাথ তাই বলেছেন যে, ‘যাকে হন্দর বলি তার কোঠা 
সংকীর্ণ, যাকে মনোহর বলি তা বছদুর-প্রসারিত। 

ভারতীয় অলংকার শাস্ত্রের একজন প্রসিদ্ধ নায়ক আচার্য কুম্ভক তিনিও এই বাইরের মহলের 
চটক্দা? সৌন্দর্যের সঙ্গে অস্তরমহলের সৌন্দর্থান্ভূতির পার্থকা করেছেন। তিনি বলেছেন যে বহিরঙ্গ 
সন্নিবেশ বিশেষে লাবণ্য, আর যা ঘটায় চেভন-চমৎকারিত্ব, সেটি হচ্ছে সৌভাগ্য । বাইরের নাড়া 
যা দেয় সেটি লাবণ্য, আর যা চেতনাকে চমৎকারিত্তের রসে AAS করে সেটি হচ্ছে সৌভাগ্য | 

যে অস্তর-রমের দ্বারা সিক হয়ে বস্ত মনোহর হয়, একটি অনুপম রূপ গ্রহণ করে, সাহিত্যের 
মধ্যে সেই প্রাণরদ, নেই রূপের মহিমা খোলে না এ কাল। এ কাল মেতে উঠেছে বিষয় নিয়ে। কি 
বিষয়টি নিয়ে সাহিত্যটি রচিত হয়েছে, তাঁরই গৌরবে লাহিত্যের গৌরব, এ কথাটি এ কালের মুখে অহরহ 
শোনা যাচ্ছে afè কেউ গল্প লেখে মজুরদের কিনা চাষীদের জীবন নিয়ে ত! হলে বিষয়ের মাহাত্ম্য সেই 
গল্প MATS হয়েছে বলে ধরে নিতেই হবে, গল্পের শিল্পকলার দিক থেকে সে গল্প সম্পূর্ণ অচল TANS | 
শিল্পকলানৈপুণ্য যেটি না হলে সার্থক সাহিত্যন্থট্ি সম্ভব নয়, আর যে নৈপুণ্যটি একেবারেই হুলভ নয়, সেটিকে 
এড়িয়ে গিয়ে স্বজনীশক্তিহীন মানুষদের সাহিত্যিক বলে চালিয়ে দেবার এটি হচ্ছে একটি চতুর চে! | 

প্রথমেই ‘বিষয়’ সম্বন্ধে ভরতমূনির মোক্ষম উক্তিটি স্মরণ করি। তিনি বলছেন-_-এমন শব্দ 
নেই, এমন বিষয় নেই যেগুলি কাব্যের অঙ্গ না হতে পারে, যদি বিষয়টিকে রসাত্বক ক'রে তোল! যায়। 
আর অগ্নিপুরাণ বলেছেন--লক্ষীরিব বিনাত্যাগাৎৎ না বাণী ভাতি নীরস!’ অর্থাৎ লক্ষ্মী যেমন ত্যাগ 
ছাড়! দীপ্যমান! হন লা, নীরল বাণীও তেমনি দীধি পায় না। এইগুলি থেকে বোঝা যাচ্ছে যে 
শাত্রকারদের বক্তবা হচ্ছে যে, যে-কোনো বিষয় নিয়ে eB করতে চাও করো, কিন্তু তাকে রসরূপ দাও | 
যদি সেটা না পারো তো! বিষয়টি যত উপাদেয়ই হোক না কেন, সমজদার লোক তাকে সাহিত্য 
বলে স্বীকার করবে T | 

রবীন্দ্রনাথ বারবার এই কথাটাই আমাদের শুনিয়েছেন যে সাহিত্যের গৌরব হচ্ছে সৃষ্টির 
গৌরব, রূপের গৌরব, বিষয়ের গৌরব ay রবীন্দ্রনাথ বলেছেন যে, “বিষয়ের গৌরব বিজ্ঞানে, 
দর্শনে কিন্তু রূপের গৌরব রপদাছিত্যে।* বিষয়ের অপূর্বতায় নয় রূপের অপূর্বতায় সাহিত্য ভান্বর। 


ae রবীন্্রভারতী পত্রিকা বর্ষ৮ সংখ্যা ২ 


রবীন্দ্রনাথ বলেছেন-__“বিষয়ে কোনো অপূর্বতা না থাকতে পাবে, সাহিত্যে হাজার বার যার পুনরাবৃত্তি 
হয়েছে এমন বিষয় হলেও কোনো দোষ নেই, কিন্তু সেই বিষয়টি যে একটি বিশেষ রূপ গ্রহণ 
করে তাতেই তার অপূর্বতা। পানপাত্র তৈরির বেলায় পাথরের যুগে পাথর ও সোনার যুগে সোনাটা 
উপাদান রূপে নেওয়া হয়েছে, পণোর দিক থেকে বিচার করলে তার দানের ইতর বিশেষ থাকতে 
পাবে, কিন্তু শিল্পের দিক থেকে বিচার করবার বেলায় আমরা তার বূপটাকেই দেখি ।” 
তাই একটি সাহিত্যে সমকালীন সমস্যার কথা বলা হয়েছে, যখন যে মতটি প্রবল হয়ে উঠেছে 
তার ধ্বনি সাহিত্যের মধ্যে ধরে দেওয়া হয়েছে, অতএব এই বচনাগুলি সাহিত্য হয়েছে-__এই দাবি 
বহুজনসম্িত হলেও, মহাকালের ধোপে Baca না কিছুতেই, কালের আবর্জনা Fe তার স্থান নির্দিষ্ট হয়ে 
আছেই। রবীন্দ্রনাথ লিখছেন-_“বিষয্নটি যত বড়ই হিতকর ঘা অপূর্ব হোক না! কেন, যতক্ষণ সে কোনো- 
একটা সাহিত্যবূপের মধ্যে চিরপ্রাণের শক্তি লাভ না করে ততক্ষণ কেবলমাত্র বিষয়ের দামে তাকে 
সাহিত্যের দাম দেওয়া যায় না । রচনার বিষয়টি কালোচিত, যুগোচিত, এইটেতেই ধার একমাত্র গৌরব 
তিনি Bp দরের area হতে পারেন কিন্তু তিনি কবি নন, সাহিত্যিক নন।' 
সমকালীন যুগের সামাজিক ধারণাকে তোয়াজ করবার জন্তে ধনী বা দরিত্রকে সাহিত্যের 
বিষয় করবার যে সচেতন চেষ্টা করা হচ্ছে সেটার ভঙ্গিমূলক মূল্য যাই থাক, সাহিত্যিক মূলা কতটা 
আছে সেটা fant. কয়লাখনির মজুরদের বিষয় ক'রে জোলা জামিনাল লিখেছিলেন, আমাদের 
শৈলজানন্দ কয়লাখনির মজুরদের বিষয় ক'রে বেশ কিছু গল্প লিখেছেন। এদের দুজনেরই রচনা 
উচুদবের সাহিত্য হয়েছে । তার কারণ বিষয়টি তাদের প্রাণের রসে জারিয়ে সার্থক শিল্পরূপ দিয়েছেন 
এরা TAL অনেক গল্প লেখা হয়েছে .মজুরদের জীবন নিয়ে সোভিয়েত বাশিয়ায়। বেশির ভাগ তার 
ভঙ্গিমূলক ও বিষয়ের জাকে ভরপুর । আস্তিন-গোটানো চীৎকারে তারা FS, তাই রূপ পেলো না কিছু। 
সবটা cea কাথার মতো, নানা ছেঁড়া টুকরোর সমষ্টি অথচ বিখ্যাত Aa নাট্যকার অ্রিচিয়াকভের 
‘রিচি কিতাই' চীনের ডাক নামক নাটক পড়েছি ও দেখেছি মস্কোতে, সেখানে বিষয় তার গৌরব 
প্রচার করবার জন্তে চীৎকার ক'রে কানে তালা লাগাচ্ছে না, শিল্পের জাদুতে বিষয় নর হয়ে কলালম্ষ্রীর 
কাছ থেকে faga ভিক্ষা ক'রে সার্থক হয়েছে । রবীন্দ্রনাথ বলছেন-_ সাহিত্যে ধনী বা দরিদ্রকে বিষয় 
করা ছ্বারায় তার উৎকর্ষ ঘটে না; ভাবভাষাভঙ্গি সমন্তটা জড়িয়ে একটি যুতি সৃষ্টি হ'ল কি না, 
এইটেই লক্ষ্য করবার যোগ্য । “তুমি খাও ভাড়ে জল আমি খাই ঘাটে_দারিত্র্য দুঃখের বিষয়-হিসাবে 
এর শোচনীয়তা অতি নিবিড় কিন্তু কাব্য হিসাবে এতে অনেকখানি বাকি রইল ।' 
ক্ষমতাহীন fase সাহিত্যিকের পক্ষে তার রচনার বিষয়ের গৌরব করা ছাড়া গতি নেই, 
কেন না রসরূপ-সৃষ্টির গৌরব দাবি করবার সাহস তার নেই। মনে রাখা ভালো যে উপাদানগুলিকে 
জড়ো করলেই we হয় না, একটা সমগ্রতার রপে তাদের সিক্ত করে রূপে; এক্যে তাদের বাধতে 
হয় তবেই সৃষ্টি হয়। আর এ্রকাসাধনের দ্বারা যেটি সৃষ্টি হয় পেটি তার উপাানগুলির চেয়ে অনেক বেশি 
একটি বিশেষ রসে ও রূপে । স্থক্তনির যেগুলি উপাদান সেই কাচকলা, উচ্ছে, আলু__তাদের প্রত্যেকটির 
মধ্যে আলাদা ভাবে স্থক্তনির স্বাদ নেই, মিশ্রণের দ্বারা একটি বিশেষ ধরনের একাসাধনের দ্বার! 
সেই স্বাদটি এসেছে এটা রশধিয়ের হাতের জাদু। তেমনি সাহিত্যের উপাদানগুলির প্রত্যেকটিকে 


রবীন্দ্রনাথের আনন্দমীমাংস। ১১ 


আলাদা ক'রে দেখলে তাতে সৃষ্টির রস নেই, যেই তাদের মধ্যে রসের এঁকাসাধন ক'রে রূপ দেওয়া 
হ'ল অমনি সৃষ্টি সার্থক হ'ল। এই হ'ল Wa জাচু। তাই উপাদানের বিশ্লেষণের দ্বারা সাহিত্যের 
বিচার চলে না। রবীন্দ্রনাথ বলছেন-__বিশ্লেষণে হীরকে অঙ্গারে প্রভো নেই, সৃষ্টির ইন্দ্রজালে 
আছে। সন্দেশে কার্বন আছে, নাইট্রোজেন আছে কিন্তু সেই উপকরণের দ্বারা সন্দেশের চরম বিচার 
করতে গেলে বহুতর বিসদৃশ ও বিস্বাদ পদার্থের সঙ্গে তাকে এক শ্রেণীতে ফেল্তে হয় কিন্ত এতে ক'রে 
সন্দেশের চরম পরিচয় আচ্ছন্ন হয়। কার্বন ও নাইট্রোজেন উপাদানের মধ্যে ধরা পড়া সত্বেও জোর 
ক'রে বল্‌তে হবে যে সন্দেশ পচা মাংসের সঙ্গে এক শ্রেণীভুক্ত হতে পারে না। কেন না উভয়ে উপাদানে 
এক কিন্তু প্রকাশে zza (সাহিত্য বিচার ) 

সাহিত্যে বিষয়ের গৌরব ও উপাদানের বিস্লেষণের ছারা সাহিত্যের মাহাত্মা নির্ণয়-_এই ছুটি 
সমকালীন মতবাদের সঙ্গে সাহিত্যে বাস্তবতা awe একটি বিতর্ক বেশ কিছুকাল বাংলা সাহিতোর 
আসর জমিয়ে রেখেছিল। বাস্তববাদীদের zea ছিল এই যে বাংলা সাহিত্যে বাস্তবতার অভাব 
ঘটছে, জীবনকে যথাযথ ভাবে দেখানো হচ্ছে না, জীবনকে রঙ লাগিয়ে WI ক'রে দেখানো হচ্ছে 
_এটা একট! বিকৃতি । ভাবালুতার আবিলতা কিন্বা সুন্দর ক'রে সাজাবার সচেতন প্রয়াস সাহিত্যকে 
যে কখনো খর্ব করে নি তা নয়, কিন্তু সেটি বাস্তবতাবোধ নিরপেক্ষ একটি সাহিত্যিক ক্রটি। সেটি 
খেলো সাহিত্যের লক্ষণ, শক্তিহীন সাহিত্যিকের দৈস্যের অভিব্যক্তি । তার সঙ্গে সাহিত্যের বাস্তবতার 
কিম্বা অবাস্তবতার কোনো! Awa নেই। কোনো সার্থক সাহিতা, মহৎ সাহিত্য বাস্তবতা-বিবঞ্জিত 
হতেই পারে না । এখন প্রশ্ন ওঠে- সাহিত্যের বাস্তব বস্তুটির স্বলক্ষণ কি, তার অর্থই বাকি? 

প্রথমেই বলা দরকার যে বাইরের জগতের বস্তগুলির হুবহু নকলকে শিল্পের বান্তবতা বলে 
চালিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করলে চল্বে না। সৃষ্টির নিজস্ব বাস্তবতাকে রূপ দেওয়ার অক্ষমতার aay 
এই নকলনবিশিয়ানাকে বাস্তবতা বলে চালিয়ে দেওযার AB থেলা। চীনে শিল্পী ঘোড়া একেছেন। 
ঘোড়ার সামনে দুটো পা, তার মাথা ও তার পরে পিঠের ও দেহের আভাস দেওয়া কয়েকটি রেখা। 
_ তার পেছনের পা ছুটি ছবিতে নেই। এই ছবি দেখে সব ঘোড়াটাকে দেখ তে পেলুম। দেখলুম COM 
ঘোড়া মাঠের উপর দিয়ে ছুটে চলেছে, তার খুড়ের আঘাতে CN উড়ছে, তার বাকানো ঘাড়ের চুল 
হাওয়াতে উড়ছে। বাস্তবের ঘোড়া হুবহু নকল ক'রে পুরে! ঘোড়াটা আকেন নি শিল্পী। যেটুকু 
এ'কেছেন সেটি হচ্ছে শিল্পের ঘোড়া, তাই দিয়ে সমস্ত ঘোড়াটাকে দেখবার স্থযোগ তিনি আমাদের 
দিয়েছেন। দর্ণককে তিনি অশ্রদ্ধা করেন নি, তার কল্পনার উপর শ্রদ্ধা রেখে শিল্পী যতটুকু রেখায় 
ফোটালে ঘোড়ার সার্থক রূপ ফুটিয়ে তোলা যায় তাই করেছেন। আর বাস্তবপন্ীদের মন যুগিয়ে ইংরেজ 
শিল্পী ঘোড়া একেছেন। খোড়ার ঘাড়ের ও ল্যাজের চূলগুলিকে বোধ হয় জ্যান্ত ঘোড়ার সঙ্গে মিলিয়ে 
এ'কেছেন। চার পায়ে সোজা হয়ে দাড়িয়ে আছে তাঁর ঘোড়া, কিন্তু এটা কাঠের ঘোড়া, মরা ঘোড়া, 
এটা শিল্পের ঘোড়া নয়। 

রবীন্দ্রনাথ লিখ ছেন-_“আমাদের দেশে বৌদ্ধযুগে একদা গ্রীক শিল্পীরা তাপস বৃদ্ধের মৃত্তি 
গড়িয়াছিল। তারা উপবাসজীর্ণ কৃশ শরীরের যথাযথ প্রতিরূপ তাহাতে পাঁজরের প্রত্যেক হাড়টির হিসাব 
গনিয়া পাওয়া যায়। ভারতবর্ষের Pate তাপস বৃদ্ধের মৃতি গড়িয়াছিল কিন্তু তাহাতে উপবাসের বাস্তব 
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ইতিহাস নাই ৷ তাহা ডাক্তারের সার্টিফিকেট লইবার জন্য নহে। তাহা বাস্তবকে কিছু ma আমল দেয় 
নাই বলিয়াই সত্যকে প্রকাশ করিতে পারিয়াছে।, শিল্পের বাস্তব তাই ফোটোগ্রাফি নয়, প্রতিরপও নয়, 
সে স্বমহিমায় উদ্ভাসিত একটি HY) তাই INEN বলেছেন যে শিল্পীরা ‘এক রূপকে আর-এক রূপের মধ্যে 
লইয়া গিয়া তাহার চরমভার দাবিকে sare করিয়া দেন।' (অস্তরবাহির। পথের সঞ্চয়) আর 
চোখের সামগ্রীকে মনের সামগ্রী করাতেই হ'ল সাহিত্যের বাস্তবতা । চোখ যা দেখছে তাকে মনের ক'রে 
তুলতে হলে অনেক কিছু বাদ দিয়ে দিতে হয় । যে মনে করে বাইবের অনেক কিছু বাদ দিয়ে ভারতীয় 
শিল্পীরা ও চীনের শিল্পীরা ছবি একেছেন ষুগষুগাস্ত ধরে। ববীন্দ্রনাথের ভাষায়__বাইরের রূপের 
দৌরাত্মাকে খর্ব না করে মেটা সম্ভব নয়। Bend আর্টিই বাস্তবের সাক্ষী, গুণী আর্টিষ্ট সত্যের সাক্ষী | 
বাস্তবকে চোখ দিয়! দেখি আর সত্যকে মন দিয়! ছাড়া দেখিবার জো নাই। মন দিয়া দেখিতে গেলেই 
চোখের সামগ্রীর দৌরাত্মাকে খর্ব করিতেই হইবে! বাহিরের রূপটিকে সাহসের সঙ্গে বলিতেই হুইবে 
‘তুমি চরম নও, তুমি পরম নও. তুমি লক্ষ্য নও, তুমি সামান্য উপলক্ষ্য মাত্র।' ভাই বাইরের এই 
agers বা afeay স্থির চেষ্টা শিল্পের বাস্তবের পক্ষে হানিকর, কেন না রবীন্দ্রনাথের কথায়_ 
স্বাভাবিকের দিকে বেশি cate দিতে গেলেই সেই ভিতরের দিকটাকে আচ্ছন্ন করিয়া দেওয়া ear 
আর বস্তুর আসল কপটি উপলব্ধি করার জন্তে ও প্রকাশ করার জন্যে যেটি প্রয়োজন সেটি হচ্ছে শৈল্পিক 
সংযম | ফেনিলতা নয়, উত্তেজন! VE ক'রে মনকে উত্তেজিত করা নয়, মনকে ভিতরের Wes পরিচালিত 
করা__ এই হচ্ছে শিল্পের কাজ। মনকে সস্তা খেলনা দিয়ে ভোলানো নয়, তাকে গভীর রসোপলব্ধির দ্বারা 
জাগানো- এই হচ্ছে শিল্প ও সাহছিতোর কাজ। রবীন্দ্রনাথ বল্ছেন-__-'ষাহা চোখে দেখিতেছি তাহছাকেই 
নকল করিবে না, কিম্বা তাহারই উপর মোট! তুলির দাগ বূলাইয়া তাহাকেই অতিশয় করিয়া তুলিয়া 
আমাদের ছেলে ভুলাইব না! তাহার! মনে করে বাস্তবের উপর জোরের সঙ্গে CHF দ্বিলেই যেন আর্টের 
কাজ sire হয়। এই ae নারদকে আকিতে গেলে তাহারা! যাত্রার দলের নারদূকে আকিয়া বসে 
কেন না ধ্যানের দৃষ্টিতে দেখা তো! তাহাদের সাধন! নহে, যাত্রার দলে ছাড়া আর কোথাও তাহার! নারদকে 
দেখে নাই ।” (অন্তর বাছির। পথের সঞ্চয় ) তাই প্রতিদিনকার জীবনের বাস্তব, সাহিত্যের বাস্তব নয়। 
বিজ্ঞানের বাস্তবও সাহিত্যের বাস্তব নয়। বিজ্ঞানের বাস্তব হ'ল ঘা! কিছু বিদ্যমান তাই বাস্তব, আর যা 
কিছু আছে তাকে অনুভূতির রঙে রাঙিয়ে কল্পনার দৃষ্টি দিয়ে দেখে মনের কাছে তাকে অত্যন্ত সুস্পষ্ট ক'রে 
দেখতে পারলে ই অস্তিত্ব সাহিত্যের বাস্তব হয়ে দীড়ায়। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় সাহিত্যের “এই 
বাস্তবতার মানে এমন নয় যা সদাসর্বদা হয়ে থাকে; যা যুক্তিসঙ্গত। যে কোনো রূপ নিয়ে যা| স্পষ্ট করে 
চেতনাকে ম্পর্শ করে তাই বাস্তব |! 

আমাদের চেতনাকে যা গভীরভাবে স্পর্শ করে সেটাই নবীন রূপে আমাদের কাছে দেখা দেয়-_ 
বিস্ময়ের তখন অস্ত নেই, আনন্দের তখন কুলকিনারা| পাওয়া যায় না। অথচ এই নবীনকে পাওয়ার জন্তে 
হাতড়ে বেড়াবার কোনো দরকার লেই। এই বহু যুগের প্রাচীন পৃথিবী তার বিস্ময়ের অফুরস্ত নবীনত্ব 
নিয়ে আমাদের ঘিরে আছে, af চোখ জরাগ্রস্থ ay হয়ে থাকে, ঘদি মন মনোহরের স্পর্শ পাবার ক্ষমতা 
হারিয়ে ফেলে না থাকে, তা হলে এই নবীনতার চিরনৃতনত্ব দিয়ে আমাদের আনন্দ দেবেই দেবে। 

সাম্প্রতিক কালে নতুন চাই নতুন চাই বলে যে রব উঠেছে সেই নতুনত্বের দাবি যাচাই ক'রে 
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রবীন্দ্রনাথ বলেছেন__হৃ্টিশক্তিভে যখন tre ঘটে তখনই মানুষ তাল ঠুকে নৃতনত্বের আম্ফালন করে। 
পুরাতনের পাত্রে নবীনতার অযৃতরস পরিবেশন করবার শক্তি তাদের নেই, তারা শক্তির অপূর্বতা চড়া 
গলায় প্রমাণ করবার জন্যে স্বষ্টিছাড়া অন্তুতের সন্ধান করে থাকে । সে দিন কোনো একজন বাঙালি 
fey কবির কাব্যে দেখলুম, তিনি ‘রক্ত' শব্দের জয়গায় ব্যবহার করেছেন খুন । পুরাতন পিক" শবে 
তার কাব্যে রাঙা রঙ যদি না ধরে তা হলে বুঝব, সেটাতে তারই অকুতিতব। তিনি রঙ লাগাতে পারেন 
না বলেই তাক লাগাতে চান। নতুন আসে অকম্মাৎ"এর খোচা দিতে, নবীন আসে চিরদিনের আনন 
দিতে । (কবির ভাষণ। প্রেসিডেন্সী কলেজ ববীন্দ্র-পরিষ্দ ) 
এই সকল আধুনিকত্ব তার অন্তরের জরাকে চাকবার্‌ জন্যে সমকালীন যুগের প্রতিনিধিত্বের দাবি 
ক'রে নাহিত্স্থটিতে নতুনের আবির্ভাবের জন্যে কোলাহল করে। ভুলে যায় যে চিরদিনই সাহিত্যে ঞ্চতু- 
পরিবর্তন ঘটেছে আর সেই পরিবর্তন জনসভার দাবিতে নয়, মিছিলের দাবিতে নয়, wea অস্তনিহিত 
দাবিতে স্যার শিল্পক্কাতি সেটি । বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গনাহিত্যে এক নূতন যুগের al করেন । সেটি জনতার দাবি 
মেটানোর তাগিদে নয়, সমাজের খতুপরিবর্তনের অলক্ষ্য রসামুভূতির প্রেরণায় একটি মহৎ শিল্পীর প্রকাশলীল! 
সেটি। মাইকেল মধুস্ছদনের বেলাতেও সেই একই কথা। প্রাক্-মধুন্থদন যুগের বাংলা কবিতা আর 
মধৃস্থদনের কবিতা-_-এই দুয়ের মধ্যে যে আসমানজমিন প্রভেদ, সেটিই বাকি ক'রে সম্ভব হ'ল। মাইকেল 
কি নতুন কিছু করতে হবে বলে মরিয়া হয়ে উঠেছিলেন? আদবেই নয়। বাংলার জাতীয় জীবনে বিরাট 
খতুপরিবর্তন কাজ করছিল ব্যপ্তিতে ও গভীরতায় অর্ধশতাব্দী ধরে। বাঙালির জাতীয় জীবনের এই 
খতৃপরিবর্তনের খতুরাজ রামমোহন আসবার পর থেকে বাংলা সাহিত্যে বিস্ময়কর পরিবর্তন শুরু হয়ে যায়। 
মহধি দেবেন্দ্রনাথ, অক্ষয়কুমার দত্ত, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র, মাইকেল মধুহছদন-_-এ'দের R সাহিত্য 
সেই খতুপরিবর্তনের উজ্জল সাক্ষ্য দেয়। 
তাই সাহিত্যে চিরদিনই নতুন-এর আবির্ভাব ঘটেছে-_কিস্তু সেটি এসেছে শিল্পীর অন্তরের সৃষ্টির 
অসহনীয় আবেগে । নতুন কিছু ক'রে ste লাগাবার নিন্ফল প্রয়াসের ফল সেটি নয়। 'নবঞ্জাতক" 
কাব্যগ্রন্থের WAY রবীন্দ্রনাথ এই কথাটাই বলেছেন_-'আমার কাব্যে খতৃপরিবর্তন ঘটেছে বারে বারে। 
প্রায়ই সেটা ঘটে নিজের অলক্ষ্যে । কালে কালে ফুলের ফসল বদল হয়ে থাকে, তখন মৌমাছির মধু- 
জোগান নতুন পথ নেয়। ফুল চোখে দেখবার পূর্বেই মৌমাছি ফুলগন্ধের TE নির্দেশ পায়, সেটা পায় 
চারিদিকের হাওয়ায় | যারা ভোগ করে এই মধু তারা এই বিশিষ্টতায় টের পায় TH কোনে কোনো 
বনের মধু বিগলিত তার মাধুর্যে, তার রও হয় রাঙা, কোনো! পাহাড়ী মধু দেখি ঘন, আর তাতে রঙের 
আবেদন নেই, সে শুভ্র, আবার কোনো আরণ্য সঞ্চয়ে একটু তিক্ত স্বাদেরও আভাস থাকে । কাব্যে এই 
যে হাওয়া বদল থেকে Ve বল, এতো স্বাভাবিক । এমনি স্বাভাবিক যে এর কাজ হতে থাকে ay 
মনে । কবির এ সম্বন্ধে খেয়াল থাকে না। বাইরে থেকে সমজদারের কাছে এর প্রবণতা ধর! পড়ে ।' 
আর এক জায়গায়, রবীন্দ্-রচনাবলীর প্রথম খণ্ডের ভূমিকায় তিনি লিখছেন--'অতি অল্প বয়স থেকে 
স্বভাবতই আমার লেখার ধারা আমার জীবনের ধারার সঙ্গেই অবিচ্ছিন্ন এগিয়ে চলেছে । চাবিদিকের 
অবস্থা ও আবহাওয়ার পরিবর্তনে ও অভিজ্ঞতার নৃতন আমদানি ও বৈচিত্রো রচনার পরিণতি নানা বাঁক 
নিয়েছে ও রূপ নিয়েছে...মনের ভিন্ন ভিন্ন ধতুতে যখন ফুল ফোটায়, ফল ফলায়, তখন সেইটের আবেগ ও 
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বান্তবতাই কবির কাছে হয় একান্ত প্রত্যক্ষ । তাই aga চিরদিনই দেখ! দিয়েছে সাহিত্যে--খাতু- 
পরিবর্তনের সাক্ষ্য দিতে, কিন্তু তার আবিভাব রস-উপলব্ধির আস্তরিকতা থেকে, নতুন কিছু ব করতে হবে 
এই আস্তরিকতাহীন W বুন্ধর খেলা! থেকে নয়। 

কবির সপ্ততিতম জয়ন্তী উপলক্ষে ছাত্রছাত্রীদের সংবর্ধনার উত্তরে রবীন্দ্রনাথ যে প্রতিভাষণ পাঠ 
করেন তাতে বলেন__'কবি যদি are মনে এমন কথা মনে করে যে, কবিত্বের চিরকালের বিষয়গুলি 
আধুনিক কালে পুরোনো হয়ে গেছে তা হপে বুঝবো আধুনিক কালটাই হয়েছে বৃদ্ধ ও রসহীন। 
চিরপর্িচিত জগতে তার সহজ অনুরাগের WA পৌছচ্ছে না, তাই জগৎ্টাকে আপনার মধ্যে নিতে পারলো 
না। যে কল্পনা নিজের চারদিকে আর রস পায় না, সে যে কোনো চেষ্টাকৃত রচনাকেই দীর্ঘকাল সরস 
রাখতে পারবে এমন আশ! করা বিড়ম্বন। | রলনায় যার কচি মরেছে, চিরদিনের অন্নে সে তৃপ্তি পায় না, 
সেই একই কারণে কোনো একটা আজগবি অন্নেও সে চিরদিন রস পাবে এমন সম্ভাবনা নেই ।' 

এই নৃতনের AWS রবীন্দ্রনাথের একটি অমুপম ব্যাখা! উদ্ধৃত ক'রে এই বিষয়ের আলোচনা শেখ 
করবো । রবীন্দ্রনাথ লিখছেন_সংদা আদাদের চোখে পড়ে অথচ দেখতে পাইনে, সেইখানেই দেখবার 
জিনিসকে দেখানো হচ্ছে আর্টষ্টের কাজ। সেইজস্যেই তো বড়ো বড়ো আর্টিষ্টের রচনার বিষয় চিরকালের 
জিনিস। আট পুরাতনকে বারে বারে নৃতন করে। বিশেষকে সে দেখতে পায় হাতের কাছে, ঘরের 
কাছে। WE তো খনির জিনিস নয় যে খু'ড়তে খু'ড়তে তার পু'জি ফুরিয়ে যাবে। লে-যে ঝরণাঃ তার 
প্রাচীন ধারা যে চিরদিনই নবীন হয়ে বইছে, এইটেই প্রমাণ করবার জন্যে তাকে কোনো AES ভঙ্গি 
করতে হয় না। “অশোকের Rea কালিদাসের আমলে যে-রঙে বসন্তের স্তামল বক্ষ রাঙিয়ে দিয়েছে, আজও 
নৃতনত্বের ভান ক'রে সেই রঙ বদল করবার তার দরকার হয় নি। নির্ভয়ে সে বর্ষে বর্ধে পুরাতনের বাসর 
ঘরেই নবীনের ধোম্টা খুলে দিচ্ছে। বারে বারেই চোখের উপর থেকে জড়তার মোহ কেটে যাচ্ছে আর 
চিরবিশেষকে দেখতে পাচ্ছি ।' (যাত্রী । পশ্চিমযাত্রীর ভায়ারী ) 

আনন্দজাত এই সাহিত্য মাহিতাত্র্টার সত্তার কি কোনো বিশেষ অংশের পরিচয় দেয়? পরিচয় 
কি দেয় যে দে বিজ্ঞানী few এঁতিহাসিক few দার্শনিক fen সমাজতত্ববিদ? সাহিত্যের মধ্যে 
গাহিত্যতর্টার এই খণ্ড পরিচয় নেই, আছে তার সত্তার সম্পূর্ণ একটি পরিচয়। বিভিন্ন ধার! মিশে নদী ` 
R হয়__সেই ধারাগুলির কোনো একটি ধারাকে নদী বলা চলে না। ব্যক্তিসত্তার মধ্যেও বিভিন্ন ধারা 
আছে, cia পৃথক ভাবেও আছে, আবার মিলিত হয়ে এঁক্যসাধনের দ্বারা একটি সম্পূর্ণ ব্যক্তিদত্তারও 
হি করছে। সাহিত্য এই এক্যলক্ধ ব্যক্তিদত্তার পরিচায়ক । Wee বল্ছেন-_“মানুষ ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় 
খণ্ড খণ্ড ভাবে প্রকাশ পায়। সেই খণ্ড অংশগুলি বিজ্ঞান; দর্শন প্রভৃতি রচনা করে- পর্যবেক্ষপকাৰী 
মানুষ বিজ্ঞান রচনা করে। চিন্তাশীল area দর্শন রচনা করে এবং সমগ্র মানুষটি সাহিত্য রচনা করে। 
_ গ্যোয়টে উদ্ভিদতত্ব সম্বন্ধে বই লিখেছেন। তাতে উদ্ভিগরহন্য প্রকাশ পেয়েছে, কিন্তু গ্যোয়টের কিছু প্রকাশ 
পায়নি অথবা সামান্ত এক অংশ প্রকাশ পেয়েছে। কিন্ত গ্যোয়টে যে-সমন্ত সাহিত্য রচনা করেছেন তার মধ্যে 
মূল মানবটি প্রকাশ পেয়েছেন। বৈজ্ঞানিক গ্যোর়টের অংশও অলক্ষিত মিশ্রিত ভাবে তার মধ্যে ANE | 

অন্তরের বিভিন্ন ধারার মিশ্রণে ও এক্যসাধনে সত্তার যে অপূর্ব নদী ব্যক্তির অস্তরে প্রবাহিত 
তারই পরিচয় দেয় সাহিত্য। 
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রবীন্দ্রানাথ ও বাউল RIAR 
আশুতোষ ভট্টাচার্য 


রবীন্দ্রনাথের সমগ্র জীবনের বিভিন্ন রচনা গভীর ভাবে অনুসরণ ALM এ কথা মনে হওয়া স্বাভাবিক যে তার 
মানসপ্রকৃতি অতাস্ত জটিল। Za কেউ তাকে উপনিষদের মন্ত্র বারা প্রভাবিত বলে মনে করেছেন, 
কেউ আবার পাশ্চাত্য রোমান্টিক কবিদের প্রভাব তার উপর অগ্রডব করেছেন। ভারতীয় সাহিত্য এবং 
সংস্কৃতি সম্পর্কে যাদের জ্ঞান আছে, তারা কেউ Sta উপর বৌদ্ধ ধর্ম এবং কেউ কালিদাসের সাহিত্য ও 
সৌন্দর্ববোধের প্রভাব কল্পনা করেছেন। কেউ আবার ভার মধ্যে পাশ্চান্তা ও প্রাচ্য জীবন এবং সৌন্দর্য 
দর্শনের সমন্বয় অনুভব করেছে। রবীন্দ্রনাথের উপর মহত্ব আরোপ করবার আগ্রহেই জগতের ati কিছু 
শ্রেষ্ঠ বলে কীতিত হয়েছে, তার সঙ্গেই তার যোগ আনোপ করা হয়েছে। সেই উৎসাহের প্রাবলো 
রবীজ্জনাথের সম্পর্কে একটি অত্যন্ত ছোট কথা আমরা প্রায় বিশ্বত হয়ে থাকি থে বাঙালী এবং মূলতঃ 
বাঙালীর প্রাণরসেই রবীন্ত্রসাধনা! পরিপুষ্ই লাভ করেছে । অনেকেই এ কথা মনে করতে পাবেন যে, এ 
কথাটা! বাড়িয়ে বল্লে রবীন্দ্রনাথের মহত্ব কিংবা Sta বিশ্বপ্রেমিকতাকে FA করা হয়, কিন্তু তা সত্য নয়। 
কবির ভাব এবং ভাবনার একটা ABT অবলম্বন আবশ্বাক। এ কথ সতা জগতের প্রতোক মহৎ কবিই 
বিশ্বমানবের কথাই বলে থাকেন, বিশেষ কোনো যুগে কিংবা দেশে আবদ্ধ যে মান্য কেবলমাত্র তার কথাই 
বলেন না; Waive তাই বলেছেন; aag তিনি মহৎ কবি এবং বিশ্বকবি । এ কথা আশা 
করি কেউ অস্বীকার করতে পারেন না যে মহৎ কবি মাত্রই বিশ্বকবি__কারণ, কবিত্তের যেখানে সার্থকতা . 
সেখানে দেশ এবং কালের সঙ্কীর্ণতা থাকে না। সেইজন্য বিশ্বকবি বলে রবীন্দ্রনাথের একটা আলাদা জাত 
নির্দেশ করা যায় না। কবিকে একট! কিছু আশ্রয় ক'রে বিশ্বের চিরকালের দরবারে গিয়ে পৌছতে হয়, 
তার আশ্রয় জীবন এবং সে জীবন প্রত্যক্ষ জীবন ; কেবলমাত্র নৈর্ব্যক্তিক ভাব-সর্বন্ব জীবন aq) কবির 
মনোভাবকে আশ্রয় করবার জন্ত তার যে বস্তকে অবলম্বন করবার আবশ্যক হয় তা তার নিজের দেশ এবং 
তার নিজের দেশের মানুষ । নিজের দেশের ভাষার মতই নিজের দেশের মানুষ এবং তার চিন্তা ভাবনা 
কবির কাব্যরচনার পক্ষে অপরিহার্য । সেখান থেকেই কবির বিশ্বধান্রার আরস্ত হয়। এই আশ্রয়কে যে 
কৰি যত দৃঢ় ভাবে অবলম্বন করতে পারেন, তার বিশ্বের পথে যাত্রা ততই সহজ হয়; এখানে যদি তার 
আত্তরিকতার কিছু মাত্র অভাব থাকে, তবে সেই পরিমাণেই তীর বিশ্বের পথে যাত্রা পদে পদে কঠিন হয়ে 
উঠে। সেক্সপীয়র বিশ্বকবি হওয়া সত্বেও প্রত্যক্ষভাবে এলিজাবেথীয় যুগের ইংলগুকে তার সাহিত্যসাধনার 
RP অবলম্বন ক'রে নিয়েছিলেন | 

রবীন্দ্রনাথের প্রথম বয়সে যখন ভারতীয় উপনিহৎ কিংবা বিদেশী কোনো! সাহিত্যের ভাবনা, তার . 
মনের উপর কোনো We প্রভাব স্থাপন করতে পারে নি এবং যখন তিনি Gye মন নিয়ে বিশ্বের দিকে 
fama তাকাচ্ছিলেন, সেই সময় তার মনের মধ্যে বাঙালীর আধ্যাত্মিক জীবন থেকে we: উৎসারিত 
একটি ভাবনা, তীর অন্তরে এসে আশ্রয় লাভ করেছিল__সমস্ত জীবন তিনি তার প্রভাব থেকে মুক্তি লাভ 


১১৮ রবীন্দ্রভারতী পত্রিকা বর্ষ ৮ সংখা! ২ 


করতে পারেন নি। সেই ভাবনাটি সামগ্রিক ভাবে বাঙালীর ara থেকে উৎসারিত হয়েছিল বলে 
বাঙালীত্বের স্থত্রেই রবীজ্দ্রনাথের তরুণ কবিমানসে স্বভাবতঃই অনুরশিত হয়েছিল এবং তার মধ্যে তিনি তাঁর 
সমস্ত জীবনের সাড়া AEI করেছিলেন__ত| বাংলার বাউলের গান। তখন ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দ, ববীন্দ্রনাথেষ 
বয়স মাত্র ২২ বৎসর | 

সেই সময় বাউল গানের একটি সংগ্রহ যবীঙ্গনাথের হাতে এসে পড়ে। মাত্র কিছুকাল আগে 
প্রভাত-সঙ্গীত' কাৰাগ্রান্থর 'নিঝরের স্বপ্নভঙ্গ কবিতার ভিতর দিয়ে যেমন তিন অন্তরের অবরুদ্ধ ভাব- 
রাশির আকস্মিক মুকিজনিত এক উদাস উল্লাস অনুভব করেছিলেন, তেমনই এই বইখানি হাতে পেয়ে তার 
অধো যেন নিজের ANII ভাব এবং ভাষার সন্ধান পেয়ে তেমনই উল্লসিত হয়ে উঠলেন। 'নিঝরের 
শ্বপ্রভক্'এর মতই আবেগপূর্ণ ভাষায় তিনি ‘বাউলের গান’ সম্পর্কে ভারতী' পত্রিকায় আত্মকথার মতো! 
করেই লিখ লেন। 

'এমন কোনো কবির কথা শুন! গিয়াছে, ধাহারা জীবনের প্রান্ত ভাগে পরের অনুকরণ করিয়া 
লিখিতে আরম্ভ করিয়াছেন অনেক কবিতা লিখিয়াছেন, অনেক ভালে ভালে! কবিতা লিখিয়াছেন, কিন্তু 
সেগুলি শুনিলে মনে হয়, যেন তাহা কোনো একটি বাধা রাগিনীর গান, মিষ্ট লাগিতেছে, কিন্তু নৃতন 
ঠেকিতেছে না। অবশেষে এইরূপ লিখিতে লিখিতে, চারিদিক হাতড়াইতে হাতড়াইতে, সহস' নিজের 
যেখানে মর্মস্থান, সেইখানটি আবিষ্কার করিয়া ফেলেন। আর তাহার বিনাশ নাই। এ বার তিনি যে 
গান গাহিলেন, তাহা শুনিয়াই আমরা কহিলাম-_বাঃ এ কি শুনিলাম! এ কে গাহিল! একি রাগিনী ! 
এতদিন তিনি পরের বাশী ধার করিয়া নিজের গান গাহিতেন, তাহাতে তাহার সকল সুর কুলাইত F | 
তিনি ভাবিয়া পাইতেন না, যাহা বাজাইতে চাহি, তাহা বাজে না কেন! সেটা যে বাঁশির দোষ! ব্যাকুল 
হুইয়া চারিদিকে খু'জিতে খু' জিতে agal দেখিলেন, তাহার প্রাণের মধ্যেই একটা shy আছে। বাজাইতে 
গিয়া উল্লাসে ation উঠিলেন , কহিলেন, এ কি হইল! আমার গান পরের গানের মতো শোনায় না 
কেন? এতদিন পরে আমার প্রাণের সকল স্বরগুলি বাজিয়া উঠিল কি করিয়া? আমি যে কথা বলিব 
মনে করি, সেই কথাই মুখ দিয়া বাহির হইতেছে ।”১ 

এই কথা রবীন্দ্রনাথের নিজের জীবনেরই স্বীকারোক্তি, নিজের জীবনেরই কথা | এর প্রথমাংশে 
যে একজন কবির কথা উল্লেখ করা হয়েছে, সেই কবি তিনি নিজে, এ বিষয় বুঝতে ভুল হয় না। 
qia জীবনী' রচয়িতা প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ও লিখেছেন-__“এই প্রবন্ধের ( ‘বাউলের গান” ) আরষ্কেই 
রবীন্দ্রনাথ কাব্যরচনা সম্পর্কে যে TWAS করিয়াছেন, তাহা Sea’ কাব্যজীবনের কথা ।”২ যদি 
তাই হয়, তবে রবীন্দ্র-কবিমানস বুঝবার পক্ষে তার এই উক্তি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ) কিন্তু তা সত্বেও কোনো 
রবীন্দ্র-দাহিভাসমালোচকই তার এই শ্বীকারোক্তির উপর কোনো গুরুত্ব আরোপ ক'রে__তীর সাহিত্যের 
আজ te বিশ্লেষণ করেন নি। 

রবীন্দ্রনাথ তার কাব্যজীবনের WATS থেকেই তার অন্তরের frog ota] এবং তার ভাবের 
সন্ধান ক'রে ফিরেছেন। বাইরের সাহিত্য এবং দর্শনের যে প্রভাব তার উপর এসে তখন থেকেই পড়তে 
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রবীন্দ্রনাথ ও বাউল সাধনা ১১৯ 


qe করেছিল, তা তিনি কিছুতেই নিজের বলে গ্রহণ করতে পান্সেন নি। areata মধো এ 
বিষয়টি গভীর ভাবে ভেবে দেখবার মতো । বাংলার বাউলের গানে যে ডাব এবং ভাষার বাবহার তিনি 
সে দিন দেখতে পেলেন, তার মধ্যেই নিজের ভাব এবং ভাষার তিনি সন্ধান পেলেন বলে এখানে উল্লেখ 
করেছেন | তিনি তার কাব্যসাধনার স্থচনাতেই ব্যাকুল হয়ে অন্তরের মধ্যে যে ভাব এবং 'ডাষার সন্ধান 
ক'রে বেড়াচ্ছিলেন, বাউলের গানের মধ্যেই তিনি তার প্রথম সন্ধান পেলেন। ববীন্দ্র-সাধনার ধার! 
BRA করবার জন্য তার এই দ্বীকারোক্তি যে কতদূর মূল্যবান তা fags বিশ্লেষণ ক'রে না বুঝালেও 
চলতে পারে। বান্মীকি আদি ক্সোকের মধ্যে যেমন তার ভাব এবং ভাষার প্রথম সন্ধান পেয়েছিলেন, 
রবীন্দ্রনাথও তার সাধনার পথে অগ্রসর হবার প্রথম পার্দক্ষেপেই যেন এই অনুভূতি এবং বিশ্বাস ats 
করেছিলেন। অথচ আগেই বলেছি রবীন্দ্রনাথের রচনার মধ্যে তখনও কোনো ইপনিষদিক চিন্তা প্রবেশ 
করে নি; তখনও কোনো আধ্যাত্মিক ধ্যানধারণা তার wed মনের স্বাভাবিক দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন ক'রে দেয় 
নি; যে কয়টি মাত্র বাউল গান সে দিন তার হাতে এসে পড়েছিল, তার ভিতর থেকেই তিনি Sta সমগ্র 
জীবনের যে লক্ষ্য বিশ্বপ্রেম তারও প্রেরণা পেয়েছিলেন | বিশ্বপ্রেমের চেতনা যে আমাদের দেশে পাশ্চাত্য 
শিক্ষা লব্ধ নয়, এমন কি আমাদের দেশের নিরক্ষর বাউল ভিখাবরীর মুখেও যে একদিন তা প্রকাশ পেয়েছিল 
তা তিনি গভীর বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্যকরেছেন। তিনি এই বিষয়ে লিখছেন 

‘Universal 1০ প্রভৃতি বড় বড় কথা বিদেশীদের মুখ হইতে বড়ই ভালে! শুনায়, কিন্ত 
ভিথারীরা আমাদের দ্বারে দ্বারে সেই কথা গাহিয়া বেড়াইয়াছে।'৩ 

বাউলের বিশ্বপ্রেমানুভূতির মধো রবীন্দ্রনাথ নিজের অস্তরাশ্রিত বিশ্বপ্রেমান্ভৃতি র প্রথম স্পন্দন 
অহৃভব করেছিলেন, এ কথা মনে করা ভুল হবে না। বাউলের বিশ্বপ্রেমের আদর্শের সঙ্গে পাশ্চাত্য 
বিশ্বপ্রেমের আদর্শের মৌলিক পার্থক্য আছে। Pangga ভিতর firm বাউলের বিশ্বপ্রেমের অনুভূতি 
প্রকাশ পেয়েছে; কিন্তু পাশ্চাত্য আদর্শে বিশ্বপ্রেমের অনুভূতি ঈশ্বর নিরপেক্ষ এবং একাস্ত মানবতা -নির্ভর | 
যবীজ্রনাথের বিশ্বপ্রেমের অঙুভূতিও আধ্যাত্ম অহ্ুভূতি বা ঈশ্বরান্ভূৃতির ভিতর দিয়েই সার্থকতা লাভ 
করেছে। স্থতরাং রবীন্দ্রনাথের মানবতাবোধ যেমন পাশ্চাত্য মানবতাবোধ নয়, ভারতীয় আদর্শের উপরই 
তার একান্ত নির্ভর, তীর বিশ্বপ্রেমের অন্ুভূতিও তার ঈশ্বর ভাবনার উপর নির্ভরশীল। বাউলের সাধনার 
মধ্যেই রবীন্দ্রনাথ তার eanga প্রথম প্রেরণা লাভ করেছিলেন বলেই তার মধ্যে অধ্যাত্মভাব- 
নিরপেক্ষ পাশ্চান্তা মানবতাবোধের প্রেরণা অনুভব করা যায় না। 

wats ‘বাউলের গান" সংগ্রহটির ভূমিকা wal করতে গিয়ে বাউলের বিশ্বপ্রেম তত্বের যে 
ব্যাখ্যা করেছেন, তাই তার পরবর্তী জীবনের আদর্শ রূপে গৃহীত হয়েছিল; তাঁর রচিত সাহিত্যের মধ্য 
বাংলার বাউলের প্রেমতত্বই নানাভাবে প্রকাশ পেয়েছে বলে BSA করা যায়। ভারতীয় উপনিষদ 
কিংবা পাশ্চাত্য দর্শনের কোনো প্রভাব যখন পর্যন্ত তার সাহিতোর উপর প্রত্যক্ষভাবে এসে পড়বার স্থযোগ 
পায় নি, তখনই তিনি বাংলার বাউলের ভাবন! দিয়ে প্রভাবিত হয়েছিলেন, এই জন্তই সেই প্রভাব 
সুগভীর এবং দীর্ঘস্থায়ী হয়েছিল। এখানেই বিষয়টির যথার্থ গুরুত্বও প্রকাশ পেয়েছে। 
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১২০ রবীন্্ভারতী পত্রিকা We সংখ্যা ২ 


‘বাউলের গান' প্রবন্ধটির মধোই যবীজ্র-সাহিত্য সর্বপ্রথম অধ্যাত্মচিন্তারও প্রকাশ দেখা যায়। 
TS রবীন্্রমানসে অধাত্মচিন্তায় উৎস সন্ধান করতে গেলে উপনিষদ কিংবা কোনো পাশ্চাত্য দর্শনের 
পরিবর্তে এখানেই তা সন্ধান করতে হুবে। এমন কি, তার মধো পরবর্তকালে উপনিষদের চিন্তা 
যখনই স্থান Ars করেছে, তখন তাকে তিনি বাউল মাধনতত্বের সঙ্গে সমন্বয় সাধন ক'রে নিয়েছিলেন 
ইপনিষদিক তত্বের সঙ্গে যেখানে বাউল তত্ের সামন্রস্য লক্ষা করেছেন, সেখানেই তিনি উপনিষদের Bes 
গ্রহণ করেছেন, তিন সাধারণত: উভয়ের মধো কোনো! মৌলিক বিরোধের সন্ধান পান নি। অনেক 
ক্ষেতেই ভিনি ভারতীয় অভিজাত দর্শন ও উপনিষদের সঙ্গে নিরক্ষর বাউলের সাধনতত্বের সাথক তুলনা 
করেছেন। এ জীবনের গভীরতম agg Ra দিক থেকে নিরক্ষর বাউল মাধকে এবং ভারতীয় খবিদের 
অধো যে কোনো পার্থকা নেই, এ কথ! তিনি বারবার অমুভব করেছেন। 

বাউল সাধনা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ তার জীবনের প্রথমদিকেই উক্ত বাউল গানের সংগ্রহটি নিয়ে 
আলোচনা করতে গিয়ে যে মনোভাব ae করেছেন, তা তার জীবনের একটি নিতান্ত সাধারণ 
গতাহুতিক ঘটনা ব! passing phase মাত্র নয় | ‘বাউলের গান!’ প্রবন্ধটি প্রকাশিত হবার প্রায় পঞ্চাশ 
বছর পরও রবীন্দ্রনাথ মৃহণ্মদ যন্ুকদ্দীনের বাউল গান সংগ্রহের ভূমিকা লিখতে গিয়ে নিজেই স্বীকার 
করেছেন 
‘আমার লেখা ধার! ধারা পড়েছেন, তারা জানেন, বাউল পদাবলীর প্রতি আমার অঙ্থরাগ আমি 
অনেক লেখায় প্রকাশ করেছি। শিলাইদহে আমি যখন ছিলাম, বাউলের দলের সঙ্গে আমার সর্বদাই 
দেখা সাক্ষাৎ ও আলাপ আলোচনা হ'ত। আমার অনেক গানেই আমি বাউলের স্থর গ্রহণ করেছি 
এবং অনেক গানে অন্ত বাগরাগিনীর সঙ্গে আমার জাত বা অন্ঞাতদারে বাউলের স্থরের মিলন ঘটেছে। 
এর থেকে বোঝা যাবে, বাউলের RI ও বাণী কোনো! এক সময়ে আমার মনের মধ্যে এত সহজ হয়ে 
_ মিশে গেছে।'৪. 

রবীন্ত্র-সাধনার মূল প্রকৃতি এবং তার ভাব বিশ্লেষণ করতে গিয়ে তার এই শ্বীকারোক্তির উপর 
এ পর্যন্ত কেউ তেমন গুরুত্ব আরোপ করেন নি। কিন্ত তার এই উক্তি 'বাউলের স্থর ও বাণী কোনো এক « 
সময়ে আমার মনের মধ্যে এত সহজ হয়ে মিশে গেছে? ABTS STs Wf ‘সহজ হয়ে মিশে areata’ 
অর্থ এই যে তিনি তাকে নিজের সাধনার মধ্যে সম্পূর্ণ ass ক'রে নিয়েছিলেন এবং সেই শ্বাঙ্গীকরণ এত 
সহজ হয়েছিল যে তিনি সে বিষন্ন অনেক সময় মচেতনও ছিলেন ail তিনি বাউলের ara নিজের জীবনের 
লুচনাতেই যে বাণীর সন্ধান পেয়েছিলেন, পরবর্তী জীবনে উপনিষদের মধ্যেও তারই সমর্থন পেয়ে few 
প্রকাশ করেছেন, বাউলের গানের ভিতর দিয়েই রবীন্দ্রনাথ ভারতীয় উপনিষদূকে দেখেছেন। এই সম্পর্কেও 
তিনি নিজেই বলেছেন 

‘মামার মনে আছে তখন আমার নবীন বয়স, শিলাইদহ অঞ্চলেরই একটা বাউল কলকাতায় 
একতারা বাজিয়ে গেয়েছিল_ | 


$ Filer রচনাবলী ১৪,৯৬২ 


রবীন্দ্রনাথ ও বাউল সাধনা - ১২১ 


কোথায় পাব তারে 
আমার মলের মানব যেরে।! 
হাবায়ে, সেই মাহষে তার উদ্দেশে 
দেশ বিদেশে বেড়াই YA | 
কথা নিতাস্ত সহজ, কিন্তু সুরের যোগে এর অর্থ অপূর্ব জ্যোতিতে উজ্জল হয়ে উঠেছিল। এই 
কথাটিই উপনিষদের ভাবায় শোনা গিয়েছে__'তং বেগ্ভং পুরুষং বেদ ম! বে! মৃত্যুঃ পরিব্যথাঃ-_ধাকে 
জানবার নেই পুরুষকেই জানো- নইলে যে মরণ-বেদনা । অপত্তিতের মুখে এই বথাটিই শুন্লুম, তার 
গেয়ে! স্থরে সহজ ভাষায়__ধাকে সকলের চেয়ে না জান্বার বেদনা__অন্ধকারে মাকে দেখতে পাচ্ছে না 
যে শিশু তাঁরই কান্নার স্বর_তার কণ্ঠে বেজে উঠেছে। ‘অন্তর্তর যদয়মাত্মা' উপনিষদের এই বাণী 
এ'দের মুখে যখন মনের মানুষ বলে WAAR, আমার মনে বড়ো বিস্ময় লেগেছিল i’? 
| | বাংলাদেশের অবহেলিত পল্লী জীবনে সীমাবদ্ধ নিরক্ষর বাউলের গানের মধ্যে গুপনিষদিক 
O সতোর উপলব্ধির মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথ বাংলার বাউলকে এক বিশেষ মর্ধাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছেন। 
IARAA এখানে মনে করেছেন, উপনিষদের মধ্যে ধাকে ‘বেগুং পুক্ুষং বা জানবার পুরুষ বলে উল্লেখ 
কর! হয়েছে, বাউল গানে তাকেই বলে মনের মানুষ | উপনিষদ যেমন পুরুষকে জানবার বা চিনবার 
কথা আছে বাউল গানেও তাকে অন্বেষণ ক'রে নেবার কথা আছে, উপনিষদের পুরুষকে ৪ মনের মধ্যেই 
জানতে হবে, তাকে না জানা মৃত্যু যন্ত্রণা, বাউলের মনের মানুষও রবীন্দ্রনাথের মতে তাই, তাকে অন্বেষণ 
ক'রে না পাওয়ার দুঃখের মতো আর দুঃখ নেই | 
বাউল সম্পকিত এই ধারণা যে বরবীজ্ঞনাথের সমগ্র জীবনের মধ্যেই ana হয়েছিল, একটি 
সাময়িক ভাবাবেগ মাত্র ছিল না, তা তার পরবর্তী জীবনের আরও কয়েকটি উক্তি থেকে জানতে 
পারা যায় Ea 
রী oe সনে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রদত্ত কমল! বক্তৃতা মালায় “মানের ধর্ম' বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ 
যে ভাষণ দিয়েছিলেন, : তা রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য এবং অধ্যাত্ম ধ্যানধারণা সম্পর্কে বিশেষ মৃল্যবান্‌ হয়ে 
আছে। তার মধ্যে ববীন্দ্রনাথের পরিণত মনের জীবন এবং ধর্মবোধ সম্পর্কে তার নিজস্ব অনুভূতি 
এবং বিশ্বাস প্রকাশ পেয়েছে । কবি যে ভাবে সারা জীবন ধরে মানুষ এবং তার ধর্মের বিষয়ে উপলব্ধি 
করেছেন, এ শানে. তিনি তার অকপট অভিব্যক্তি রেখে গেছেন; শুধু তাই নয়, এ কথাও নে করা 
কিছু মাত্র অসঙ্গত হবে না যে, যদিও রবীন্দ্রনাথ নিজের জীবনের বহির্ম'ধী আচারমূলক কোনো ধর্ম নিজে 
পালন করেন fa, তথাপি তীর নিঙ্গের মনে ধর্ম বিষয়ে যে ধারণা ও বিশ্বাস ছিল এবং যা তিনি মনে 
মনে পালন করেছেন, এখানে তারই অভিব্যক্তি দেখা গিয়েছে। তাতে দেখা যায়, প্রথম জীবনেই 
বাংলার বাউল সম্পর্কে যে বিশ্বাস তীর মনের মধ্যে দৃঢ়মূল হ'য়ছিল, তা তার পরিণত জীবন পর্যন্তও 
বিন্দুমাজ শিথিল হয়ে যায় নি। এই বিশ্বাসের প্রতি তার আহুগত্য যে তার সমগ্র জীবন ব্যাপী স্থায়ী 
ছিল এবং তা দ্বারাই যে তার সকল স্ট্টিকর্ম এবং জীবনের ধ্যানধারণ নিয়ন্ত্রিত হয়েছে, এখানে 


৫ TANA রচনাবলী ১৪, ১৬২-৬৩ 


১২২ রবীন্্রভারতী পত্রিকা বর্ষ ৮ সংখ্যা ২ 
ভারই নিদর্শন পাওয়া যায়। মাইষের আরাধ্য দবতা কে বাকি? এই সম্পর্কে অনুসন্ধান ক'রে 
রবীজ্ছনাথ যে সতো পৌচেছিলেন, তার বিষয় তিনি সুস্পষ্ট ভাখায় তার উক্ত বক্তৃতায় বলেছেন। 

'যাহষের দেবতা মাহুযের মনের মানুষ; জ্ঞানে কর্মে. ভাবে যে পরিমাণে সত্য হুই, সেই 
পরিমাণেই সেই মনের ATLAS পাই-_অস্তবে বিকার ঘটলে সেই আমার আপন মনের WCF মনের 
মধ্য দেখতে পাইনে। মাহুষের যত কিছু offs আছে, সেই আপন মনের মানুষকে হারিয়ে, তাকে 
বাইরের উপকরণে খুজতে গিয়ে, অর্থাৎ আপনাকেই পর ক'রে দিয়ে। আপনাকে তখন টাকায় দেখি, 
খ্যাভিতে দেখি, ভোগের আয়োজনে দেখি । এই নিয়েই তো মাহুষের যত বিবাদ, যত Stel সেই 
বাহিরে বিক্ষিপ্ত আপন-হার] মানুষের বিলাপ গান একধিন শুনেছিলাম, পথিক ভিথারীর মুখে, 

আমি কোথায় পাব তারে, 
আমার হনের মানুষ CATA | 
হারায়ে, সেই মানুষে তার উদ্দেশ্বে ৰ 
দেশে-বিদেশে বেড়াই ঘুরে | .- 
সেই নিরক্ষর গায়ের লোকের মুখেই শুনেছিলাম, | 
তোরই ভিবে অতল সাগর | 
সেই গানই গেয়েছিল,_ 
মনের মধ্যে মনের WHY করো ACTA | 


এমন কি, রবীন্দ্রনাথ বেদের মধোও বাংলার নিবুক্ষর বাউলের এই ভাবটির সন্ধান পেয়েছিলেন 
বলে অনুভব করেছেন । তিনি লিখছেন- নেই অন্বেষণেরই প্রার্থনা বেদে আছেঃ '‘আবিরাবির্ম এধি ।' 
পরম মানবের বিরাট রূপে ধার শ্বতঃপ্রকাশ আমারই মধ্যে তার প্রকাশ সার্থক হোক ।"৬ 7 

রবীন্দ্রনাথের এই উক্তি অর্থাৎ বেদের সঙ্গে বাউল তথ্ের এঁক্যের অনুভূতি যে বিন্দমাঅও 
অতিরঞ্জিত তা নয়। কারণ, এ্রতিহাসিক এবং মনস্তাত্বিক ছুই কারণেই বাউলগানের উপর বৈদিক _ 
ভাবাদর্শের প্রভাব থাকতে পারে। ভারতীয় অধ্যাত্ম চিন্তাধারার মূল উৎদ যদি আমর! বেদকেই মন 
করি, তা হলে তার এঁতিহের ধারা! যে যুগ যুগ ধরে কতভাবে কোন কোন পথে ভারতীয় ধ্যানধারপার 
মধ্যে বিস্তার লাভ করেছে, তা কেউ বিচার কিংবা বিশ্লেষণ ক'রে বলতে পারবে না। নিরক্ষতা 
সুগভীর অধ্যাত্ম উপলব্ধির কোনদিনেই অন্তরায় নয় বাউলের সাধনা SEAT সাধনা, স্থতরাং সাধক গুরুর 
অস্ত্টতে যে সত্য একদিন উদ্ভাসিত হয়ে উঠে, তাই fy পরম্পরায় বহুদূর পর্যন্ত অগ্রসর হয়ে যায়। তা 
সব সময় জ্ঞাতসারেই হয়ে থাকে, তা নয়, অনেক সময় অজ্ঞাতেই তা হয়। সেই জন্য নিরক্ষর বাউলের 
সাধনার মধ্যে সুগভীর আত্মোপলন্ধির পরিচয় প্রকাশ পায়। শুধু বাউলের মধ্যেই নয়, SET কোনো 
সাধকের মধ্যেই ভা হয়ে থাকে, কারণ, প্রত্যেকেই এক অথণ্ড ভারতাত্মার উত্তর সাধক। সেইজন্য 
ভারতীয় উপনিষদ এবং দর্শনচিস্তার মধ্যে রবীজ্জনাথ বাউলের বাণীর সন্ধান পেয়েছেন 1 
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রবীজ্দনাথের জীবনে যখনই কোনো অধ্যাত্ম চিন্তার অবকাশ এসেছে তখনই তিনি তার মধ্যে 
বাউলের তত্ব এবং ভাবনাকে স্থান দিয়েছেন। Sta জীবনের যে পর্বে তার মধ্যে অধ্যাত্মচিন্তার 
প্রবলতম আত্মপ্রকাশ ঘটেছিল, সেই যুগে তার মধ্যে বাউল সাধনার স্পষ্টতম প্রকাশ দেখা গেছে। 

রবীন্দ্রনাথ যখন 'গীতালি' ‘গীতাঞ্জলি' 'গীতিমাল্য' রচনা করেন তথনই তার মধ্যে অধ্যাত্ম 
চেতনার প্রবলতম প্রকাশ দেখা দিয়েছিল বলে সকলেই মনে ক'রে থাকেন। সেই যুগে যে নাটকগ্তলে! 
তিনি রচনা করেছেন, তাদের প্রায় প্রত্যেকটিতেই এক একটি ক'রে তিনি বাউল চরিত্রের অবতারণা 
করেছেন। তার “প্রায়শ্চিত্ত' নাটক থেকেই এই যুগের নৃতন নাটকগুলো রচনার স্থচনা হয়, এই যুগের 
নাটকগুলো সাধারণভাবে রূপক এবং সাঙ্কেতিক নাটক বলে পরিচিত, তাদের প্রায় প্রত্যেকটি নাটকেই 
বাউল নামেই হোক, কিংবা অন্য কোনো নামেও বাউলের আচরণেই হোক, একটি বাউল চরিত্র অনিবার্ধ 
ভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে । তার সংগীতে এবং আচরণে তিনি বাংলার বাউলের রূপটি ফুটিয়ে তুলবার 
প্রয়াদ পেয়েছেন। অবশ্য এই শ্রেণীর চরিত্রগুলোকে সামগ্রিকভাবে খুব খু'টিয়ে বিচার ক'রে দেখলে 
বুঝতে পারা যাবে যে, প্রকৃত বাউলের যা গুণ, পুরোপুরি তা তাদের মধ্যে রক্ষা পায় নি, তথাপি তাদের 
আদশেই যে arate তাদের কল্পনা করেছিলেন, তাতে কোনো সন্দেহ CAB এমন কি, বাউল 
তত্বের উপর তিনি সে যুগের তার একটি শ্রেষ্ট নাটক রচনা করেছিলেন তার নাম ‘ater বৌদ্ধ 
আখ্যান থেকে তিনি ‘রাজ!' নাটকের কাহিনী গ্রহণ করেছেন, কিন্তু বাংলার বাউলের ভাবটি তার 
উপর আরোপ ক'রে নিয়ে তাকে Sta এক অনবস্থ WP কূপে গড়ে তুলেছেন। একটি বাউলগানে আছে, 
‘সে যে কথ! কয় দেখা দেয় না, ; এই ভাবটিকেই তিনি বৌদ্ধ আখ্যায়িকাটির ভিতর দিয়ে প্রকাশ ক'রে 
তার মধ্য দিয়ে নিজের অধ্যাত্ম ধ্যানধারণার পরিচন্ন প্রকাশ করেছেন। কারণ? সে যুগে রবীন্দ্রনাথের 
নিজের মনে যে অধ্যাত্ম বিশ্বাস জন্মলাভ করেছিল, তা সে যুগের তার রচিত কাব্যনাটকগুলোর ভিতর 
দিয়ে নানাভাবে প্রকাশ পেয়েছে। 

বাউল গানের SYST] AMATI যে ভাবেই আকর্ষণ করুক না কেন, তার বাঙ্গালাভাব 
এবং ভাবের ভাষাই সর্বপ্রথম তার অন্তর orf করেছিল। আগেই বলেছি, যা কিছু বাংলার এবং 
বাঙালীর তাই তার সর্বজীবনের আকর্ষণের বিষয় ছিল, কারণ, তার মধ্যে তিনি নিজের চিত্তের স্পন্দন 
অনুভব করতেন। পাশ্চাত্ত্য জীবনের প্রবলতম প্রভাবের সামনেও রবীন্দ্রনাথ কেবলমাত্র এই বিশ্বাসের 
ফলেই জাতীয় জীবনের এতিহের প্রতি শ্রদ্ধা রক্ষা ক'রে চলতে সক্ষম হয়েছিলেন। সেদিনকার বাংল! 
সাহিত্য যে সমৃদ্ধিই হষ্টি করুক না কেন, তাতে যে 'বাঙ্গালাভাব ও ভাবের ভাষার’ অভাব ছিল, তা 
রবীন্দ্রনাথের নিজের কথাতেই প্রকাশ পেয়েছে এবং যখন তিনি চারিদিকে তারই সন্ধান ক'রে ফিরছিলেন 
ঠিক সেই মুহূর্তেই তিনি বাউলগানগুলোর সন্ধান পেলেন। 'বাঙ্গালাভাব এবং ভাবের ভাষার" ভিতর 
দিয়ে যখন তিনি তাদের অন্তর্লোকে গিয়ে পৌছুলেন, তখন তিনি তাদের সঙ্গে নিজের অস্তরতম যোগ 
অনুভব করলেন। তাদের ACH ক্রমাগতই তার যোগ দৃঢ় থেকে PSI হতে লাগল। 

বাংলার বাউল সাধনার TLS পরিচয়ে একটি ক্রমবিবর্তনের ধারা অনুসরণ করা যায়। তার 
মধ্যে দেখা যায় যে, রবীজনাথ প্রথম জীবনে পূর্ববাংলায় যে সকল বাউলগান এবং বাউল সাধকের 
সংস্পর্শে এসেছিলেন, পরবর্তী জীবনে শান্তিনিকেতন আশ্রমে বাস করবার সময় তাদের সঙ্গে আর 
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কোনো সংযোগ রাখতে পারলেন না। বীরভৃূমের যে বাউল গান তখন তার শুনবার কিংবা সেখানে 
যে বাউলের আচার আচরণ তা প্রত্যক্ষ করবার স্থযোগ হয়েছিল, ত! পূর্ববাংলার বাউল গান কিংবা 
বাউলের আচারের চাইতে কিছুটা স্বতন্ত্র পশ্চিম বাংলায় বাউল সাধন! চৈতন্থ ধর্ম ছারা বিশেষ ভাবে 
প্রভাবিত হয়েছে । একদিনে যে বাউলকে তিনি তার মনের মানুষ সন্ধান করবার মধেয আত্মহারা 
হতে দেখেছেন, সেদিন তিনি আর সে বাউলকে তিনি yew পেলেন না; তার আচার জীবনে কিংবা 
সংগীতের ভাবে তিনি নৃতন রূপ দেখতে পেলেন, তা তার অন্তরকে ম্পর্শ করতে পারলে না। সেই জন্য 
পরবতী জীবনেও যখন তিনি বাউল গানের উল্লেখ করেছেন, তখনও সেই যে প্রথম যৌবনে একদিন 
পদ্মাতীরে Cl বাউলের সন্ধান পেয়েছিলেন, তার কথা এবং তার বাণীই তিনি উদ্ধৃত করেছেন। 

বাউল সাধনার সঙ্গে কতকগুলো অত্যন্ত জটিল আচার ক্রমে জন্ম লাভ করে; সেগুলো সব 
বাইরের জিনিস হলেও & দিয়ে এই সাধনার যে একটি স্বচ্ছ ধারা ছিল, তা আচ্ছন্ন হয়ে যায়। আচারের 
মধোই যে সকল ধর্মের মূল সত্যের সমাধি হয়ে থাকে, শেষ পর্যস্ত বাউল সাধনারও তাই হয়েছিল। 
কিন্তু তথাপি রবীন্দ্রনাথ এ কথ! বুঝতেন যে ধর্মের সত্য তার আচারের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে থাকে না, 
বরং তার পরিবর্তে মাহুষের স্বচ্ছ ষানসমূকুরেই তা প্রতিবিশ্বিত হয়; সেই বাউলের আচারজীবনের 
মধো যাই থাক না কেন, তার জন্য তার বিষয়ে সত্যোপলব্ধিতে তার কোনো বাধা হয় নি। নতুবা 
আপাত দৃষ্টিতে বাউলের আচার-জীবন রবীন্দ্রমানসে বিতৃষ্ণা we করবারই কথা ছিল। কিন্তু হংস 
যেমন জলের মধ্য থেকেও ক্ষীরটুকু সংগ্রহ করতে পাবে, রবীশ্রনাথ তার aay Ry গুণে বাউল সাধনার 
স্থল আচারজীবনকে অতিক্রম ক্রমেও তার শাশ্বত সত্যের লোকে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। 


রবীন্দ্রনাথের মানবিকতা 
হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় 


> 


মানবিকতা কথাটি দর্শনের পরিভাষা হিসাবে qua eB হয়েছে। তা বলে যে We মানুষের স্বার্থ 
এবং কল্যাণ কেন্দ্রস্থল অধিকার করে তাই মানবিকতাধর্মী | কিন্তু তা এত রকম বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত 
হয়েছে যে আমাদের বর্তমান আলোচনায় কোন অর্থে তা প্রয়োগ কর! হচ্ছে সে বিষয় আমাদের 
একটি নিশ্চিত ধারণা ক'রে নেওয়া উচিত। তা ন! হলে আমাদের বর্তমান আলোচনা ব্যাহত হবে কারণ 
কি বলতে চাই দে বিষয় THI এসে পড়তে পারে। 

রিউমস সংকলিত দার্শনিক অভিধানে? দেখা! যায় সাতটি ভিন্ন অর্থে এই শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। 
তাদের প্রয়োগ বিভিন্ন প্রসঙ্গে বিভিন্ন ক্ষেঅে। কোনোটি পঠনের বিষয়, কোনোটি নীতিশাস্ত্রের, কোনোটি 
দর্শনশান্ত্রের, কোনোটি ধর্মের প্রসঙ্গে বাবহৃত হয়েছে । এদের বিস্তারিত আলোচনার বর্তমান ক্ষেত্রে প্রয়োজন 
হবে না। আমরা ম্প্টতই বর্তমান আলোচনায় তাকে ধর্ম-সম্পর্কিত পারিভাষিক শব্দ হিসাবে বাবহার 
করব। Wate ধর্মতত্বের পরিভাষা হিসাবে তা কি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে সেটুকু আলোচনা করলেই 
চলবে। মানবিকতার এই প্রসঙ্গে অর্থ দাড়ায় এই যে ঈশ্বরে বিশ্বাস ধর্মের আবশ্বিক অঙ্গ বলে গ্রহণ 
করবার প্রয়োজন নেই, তবে এই চিন্তায় ঈশ্বরকে একেবারে বর্জন করবাহ প্রস্তাবও হয় নি। মানুষের 
কল্যাপই এখানে ধর্ম আচরণের মূল অবলম্বন হিসাবে পরিগণিত হয়েছে । ইউনিটারিয়ান সম্প্রদায়ের 
খৃষ্টানদের ছারা এই তত্ব প্রথম প্রবর্তিত হয়েছিল। 

আমরা! এই অর্থেই বর্তমান আলোচনায় এই পারিভাষিক কথাটির ব্যবহার করব। অর্থাৎ 
সেই তত্বকেই মানবিকতাবাদী বলব যা ধর্ম আচরণের ক্ষেত্রে মানুষের কল্যাণ এবং মানুষের সেবাকে 
প্রধান মূল্য দেয়। তার অর্থ ধর্ম আচরণের লক্ষ্যবন্ত হবে মান্য। এই দৃষ্টিভঙ্গি ঈশ্বর চিন্তার সঙ্গে যুক্ত 
হতে পারে, নাও পারে। আমাদের আলোচনায় দেখব ঘে এই ভিত্তিতে এই তত্বের শ্রেণীবিভাগ সম্ভব | 
এক শ্রেণী ঈশ্বরকে স্বীকার ক'রে নিয়ে মানবিকতা! প্রচার করে; আবার আর এক শ্রেণী আছে a 
ঈশ্বরকে বর্জন ক'রে বিশুদ্ধভাবে মানবসেবার আদর্শ ই প্রচার করে। প্রসঙ্গত দুই শ্রেণীর মানবিকতার 
আলোচনার মধ্যেই আমাদের জড়িয়ে পড়তে হবে । 

আমরা প্রথমে ঈশ্বর-বঙ্জিত মানবিকতার একটু পরিচয় দেব। তার waa উদাহরণ মেলে 
ফরাসী দার্শনিক কৌত-এর নৈশ্চিত্তিক দর্শনে ।২ কৌত-এর মনে হৃদয়বৃত্তি ও বৃদ্ধিবৃত্তির একটি 
সংঘাতের পরিচয় পাওয়া যায়। ফলে মনে হয় তিনি এক দোটানার মধ্যে পড়ে গিয়েছিলেন | 
তার প্রভাব তার দর্শনে প্রতিফলিত হয়েছে। ধর্মের ভিত্তি হল আমাদের থেকে এক মহত্তর 
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সত্তাকে শ্রদ্ধা নিবেন ও সেবার আকুতি। সেটি হদয়বৃত্তির ব্যাপার । প্রচলিত ধর্ম সাধারণত সেই 
শ্রদ্ধা ও সেবার পাত্র হিসাবে ধাকে আমাদের নিকট স্বাপন করে তিনি হলেন ea কিন্তু প্রশ্ন 
সেই ঈশ্বরে বিহ্বামে কি বৃদ্ধিবৃত্তির সমর্খন পাওয়া যায়? তিনি এ বিষয় অনুসন্ধান ক'রে হতাশ হয়েছিলেন। 
অনুসন্ধানের ফলে তিনি যে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন তা হল এই | 

ভার ধারণায় মানুষের চিন্তা অগ্রগতির পথে তিনটি অবস্থার মধা দিয়ে উত্তীর্ণ ছপ্ন। প্রথম 
হল ধর্মচন্তার অবস্থা ।: এই অবস্থায় মানুষ অপ্রাক্ৃত সত্তার সাহাধ্য facta ব্যাখ্যা করতে চায়। 
তা যুক্তি un mes নয়। দ্বিতীয় হুল দার্শনিক চিন্তার অবস্থা ।9৪ এই অবস্থায় বিশ্বের ব্যাখ্যার 
বেশি হয় বিহ্ের মধো প্রচ্ছন্ন কতকগুলি বিমূর্ত শক্তির সাহাযো ।& এটিও তীর বিবেচনায় সন্তোষজনক 
aie] ag) এই সব তথ ইজ্জিয়গ্রাহ বিশ্বের সম্ভোব্নক ব্যাখ্যা করতে অক্ষম । তৃতীয় অবস্থা হল 
নৈশ্চিত্তিক অবস্থা । এখানে বিজ্ঞানের সাহায্যে কার্ধকারণ সম্বন্ধে বিশ্বের ব্যাখা! দেওয়া হয়। তান 
ফধোই নিশ্চিত, নির্ভরযোগা জ্ঞান পাওয়া যায়। এই অবস্থায় মন নিরপেক্ষ শক্তির কল্পনাকে ভিত্তি 
ক'রে বিশ্বের ব্যাখ্যার চেষ্টা না করে, বা বিশ্বের উৎপত্তি কি ক'রে হুল বা তার পরিণাম কি হবে 
এই ধরনের সমাধানের তা যোগা প্রশ্বের প্রতি আকৃষ্ট না হয়ে দৃশ্তমান জগতের কার্ধকারণে সম্বন্ধ 
প্রাকৃতিক নিয়হগুলির অনুসন্ধানে আত্মনিয়োগ করে।৬ এই তৃতীয় পথেই নিশ্চিত এবং নির্ভরযোগ্য 
জ্ঞানলাভের সম্ভাবনা আছে। এই PROM দ্বারা অনুপ্রাণিত বলেই তিনি তীর দর্শনের নাম দিয়েছেন 
নৈশ্চিত্তিক দর্শন । 

এই সিদ্ধান্ত কোতকে ঈশ্বরের অস্তিত্ব awe হতাশ করেছিল। তিনি তীর অস্তিত্বের 
নির্ভরযোগ্য প্রমাণ পান নি। সে ক্ষেত্রে ভক্তি ও সেবা গ্রহণের জন্য ঈশ্বরের পরিবর্তে তিনি কাকে 
নির্বাচন করবেন? ঈশ্বরের শৃন্ত আসনে কাকে স্থাপন করবেন এই হয়ে দাড়িয়েছিল তার সমস্ত । তিনি 
তার সমাধান করেছিলেন সে আসনে ates বসিয়ে । বিশ্বের সকল দেশের সকল কালের সকল 
যান্ষকেই তিনি ঈশ্বরের আসনে বসাতে চেয়েছিলেন । বিশ্ব-মানবকে তিনি অভিবাদন জানিয়েছিলেন 
মহাসতা'৭ বলে। এখন ধর্ম আচরণের ছুটি অঙ্গ। একটি হল ঈশ্বরকে সেবা করা আর দ্বিতীয়টি 
ছল তাকে শ্রদ্ধা ও ভক্তি নিবেদন করা । কত বিশ্বযানবকে লেবার পাতত হিসাবে গ্রহণ করতে উপদেশ 
দিয়েছিলেন আর ভক্তি নিবেদনের we বিশিষ্ট tyna নির্বাচিত করতে বলেছিলেন। যার মানবের 
কল্যাণে আম্মোৎসর্গ ক'রে লকলের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছেন তাদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করতে উপদেশ 
দিয়েছিলেন | এই অভিনব ধর্ম আচরণের রীতি ates com ক'রে গড়ে উঠেছে বলে তিনি তার 
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o ‘Inthe final, the positive state, the mind has given over the valin pearoh of the Absolute 
motions, the origin and destination of the universe and causes of phenomens and applios itself to the 
stady of there laws. 
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নাম দিয়েছিলেন মানবিক ধর্ম ।৮ স্থতরাং এই ধর্মের মূল নীতি হুল ঈশ্বরের পরিবর্তে মহামানবের প্রতি 
wie) নিবেদন এবং ঈশ্বেরর সেবার পরিবর্তে লাধারণ মানুষের কল্যাপসাধনে আত্মনিয়োগ | 

প্রাচীন ভারতের চিন্তার এই পথে T আলোচনা পরিশ্বুট না হলেও দেখা যায় যে 
তার অনুরূপ প্রকৃতির চিস্তা প্রাচীন কাল হতেই এ দেশে বর্তমান ছিল। অর্থাৎ বীজের আকারে 
এই চিন্তার প্রাচীন stain সাহিত্যে উপস্থিতি আবিষ্কার কর] যায়। আমাদের প্রতিপাচ্যের 
সমর্থনে ছুএকটি উদাহরণ এই প্রসঙ্গে স্থাপন করা যেতে পারে। ঈশ উপনিষদ আরম্ভ হয়েছে এমন 
একটি বাণী দিয়ে যা এই ধরনের চিন্তার পরিপোনক । তাতে উপদেশ দেওয়া হয়েছে যে কাউকে 
বঞ্চিত ক'রে ভোগ করবে না, যা পাবে ও ভাগ কারে ভোগ করবে। তার যুক্কি হিসাবে এট তত 
উল্লেখ করা হয়েছে যে সকলেইত একই ঈশ্বরের প্রকাশ।৯ অর্থাৎ মানুষে? সঙ্গে মাচষের এমন একন্সটি ঘনিষ্ঠ 
সম্পর্ক আছে যা একই পরিবারের মানবের মত তাদের পরস্পরের আপনজন ক'রে দেয়। মে TA 
কাউকে বঞ্চিত করলে আপনজনকেই বঞ্চিত করবার সমস্থানীয় হবে। 


কাজেই এখানে এমন একটি তত্ব পাই ধার মধ্যে মানুষের সামগ্রিক কল্যাশকে বিশেষ মূল্য 
দেওয়া! হয়েছে। অর্থাৎ এখানে সার্বজনীন মানবিক কল্যাণে আত্মনিয়োগ করতে পরোক্ষভাবে উপদেশ 
দেওয়া হয়েছে । অথচ তার প্রেরণা আসছে ধর্মবোধ হুতে। তা বলে সকল ARIA যে একই Ava 
প্রকাশ। এখানেই পাশ্চাত্য মানবিকতার সহিত ভারতীয় যানবিকতার পার্থক্য । ভারতীয় মানবিকতা 
ধর্মবোধ হতে বিচ্ছিন্ন হয় নি, পাশ্চাত্য মানবিকতায় ধর্ম হতে তা বিচ্ছিন্ন হয়েছে | 


পরবর্তী কালের ভারতীয় সাহিত্যে এই দৃষ্টিভঙ্গি অপরিবতিত রয়ে গিয়েছে । এই প্রসঙ্গে 
ছু একটি উদাহুরণ স্থাপন করা যেতে পারে। মন্ুসংহিতায় গৃহীকে চারশ্রেণীর হজ্জ সম্পাদন করতে উপদেশ 
মেওয়া হয়েছে; দেবযজ্ঞ, AP, qu এবং পশুধজ্ঞ।১০ এখানে নুষজ্জের অর্থ হল মানুষের সেবা 
Fal অর্থাৎ মানুষের কল্যাণমূলক কাজকে ধর্মাচরণের অঙ্গ বলে পরিগণিত হয়েছে। এই দৃষ্টিভঙ্গির 
শুধু সাহিত্য কেন, সাধারণ মানুষের চিন্তায়ও অন্পপ্রবেশ করেছিল । সাধারণ মানুষকে তার নরনারায়ণ 
বলে আনে । অর্থাৎ তাদের মনে এই স'স্কার বর্তমান যে মানুষের মধ্যে ঈশ্ববের প্রকাশ ws) গরীব 
মামুযকে দরিদ্র নারায়ণ বলা হয়, তাও ata অবহেলিত মানুষের মধ্যে যে ঈশ্বরের বিশেষ প্রকাশ সে 
সংস্কারও তাদের মধ্যে বর্তমান । আধুনিক কালের মানবিকতায় ca দৃষ্টিভঙ্গি অস্তনিহিত তার প্রতিধ্বনি 
এই সচরাচর Wags কথাগুলির মধ্যে পাওয়া যায়। সাধারণ মানুষের সেবা যে ঈশ্বর সেবার সমস্থানীয় 
এই ধারণা এ চিন্তায় প্রতিফলিত। 

এমন কি যেখানে ঈশ্বর সেবার পরিবর্তে মানুষের সেবার উপদেশ দেওয়া হয়েছে সেখানেও 
ঈশ্বরকে একেবারে অবহেলা ক'রে বর্জন করা হয় নি। ধার aks অস্ত নেই তাকে cre নিরর্থক 
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এই ধরনের চিন্তাই সেখানে ক্রিয়াশীল । এর qa উদাহরণ পাওয়া যায় নারায়ণ পণ্ডিত রচিত 
হিতোপদেশে উদ্ধত একটি শ্লোক Esl তা বলে ঈশ্বরকে vary করার কোনো অর্থ হয় না, ধন 
দিতে হয় দরিদ্রকে। কারণ ঈশ্বরের তো কোনো অর্থের প্রয়োজন নেই, তার প্রচুর আছে। যে রোগী 
তাকেইত ওষধ খাওয়াতে হয়, যে নীবোগ তার Vay সেবনের কোনো অর্থ হয় না।৯১ 
এই হল দ্বিতীয় শ্রেণীর মানবিকতা । কৌোত স্থাপিত মানবিকতা হতে তার দৃষ্টিভঙ্গি Tee | 
Sra দর্শন গড়ে উঠেছিল একটি হতাশার মনোভাব হতে। তিনি ধর্মের ওপর এবং তথা দর্শনের ওপর 
আস্থা হারিয়েছিলেন এই ধারণায় ca তারা নিশ্চিত ভাগ দিতে SFI) কাজেই মৌলিক সত্তার 
প্রকৃতি কি সে সম্বন্ধে কোনো নির্ভরযোগা ধারণা তার! দিতে পারে ali সেই কারণেই তিনি 
কেবল বিজ্ঞানের ওপর নির্ভর ক'রে একটি দশন গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। সেই জন্য যার অস্তিত্ব 
সম্বন্ধে আমর] নিশ্চিত হতে পারি সেই মানুষকেই ঈশ্ববের আপনে বসানো হয়েছিল এবং ঈশ্বরের 
উপাসনার পরিবর্তে মহামানবকে শ্রদ্ধা নিবেদন এবং সর্বমানবের সেবাকেই ধর্যাচরণের প্রকৃত রীতি 4 
বলে গ্রহণ করা হয়েছিল | 
অপরপক্ষে ভারতীয় [চন্তাধারা ভিন্ন পথে প্রবাহিত হয়েছিল। তা দর্শনের জ্ঞান অর্জনের, 
শক্তির অপর বিশ্বাস হারায় নি। দৈতবাদীর ঈশ্বর রূপেই হক বা সর্বব্যাপী ব্রহ্ম রূপেই হক এক মৌলিক 
সত্তার Awe wee বিশ্বাস তার অক্ষম ছিল। ঈশ্বরকে Beta করেই তার মানবিকতা গড়ে উঠেছিল। 
এই চিন্তায় ধর্মের অঙ্গহিসাবেই মানবকল্যাণের ব্রত গ্রহণ করতে উপদেশ দেওয়া হয়েছিল। কারণ তার 
ধারণা ANAT মধ্যেই ঈশ্বরের প্রকাশ । কাজেই মানুষের সেবা করলেই ঈশ্বরের সেবা কর! হয়। 


l 
রবীন্দ্রনাথের প্রবর্তিত মানবিকতা এই দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়ে। অর্থাৎ তা ভারতীয় চিন্তাধারার সহিত 
সঙ্গতি রহ্ষ। করে। ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে গভীর বিশ্বাসকে ভিত্তি করেই ত! গড়ে উঠেছে। এই. 
বিশ্বাস খানিকটা তার পারিবারিক পরিবেশ খানিকটা তার নিজন্ব মতিগতি দ্বারা প্রভাবান্বিত। Sta, 
: শৈশব এবং কৈশোরে তার পরিবারকে কেন্দ্র ক'রে একটি নতুন ধর্ম আন্দোলন গড়ে উঠেছিল । পরিবারের 
সকল মানুষ asta ধর্মে অনুপ্রাণিত ছিল। তার প্রভাব নিশ্চয় তার ওপর বিস্তারিত হয়েছিল | 
অতিরিক্ত ভাবে তার নিজের মধ্যে যেমন মনীষা! তেমন হাদয়বৃত্তির অনগ্সাধারণ বিকাশ ঘটেছিল। 
কাজেই স্বাধীন চিন্তা প্রয়োগ ক'রে নিজের মতিগতির পথে তিনি ঈশ্বরকে নিজশ্ব বীতিতে ভক্তি 
করতে শিখেছিলেন। | 

প্রথমে তার পারিবারিক প্রভাবের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে । তার পিতা মহধি দেবেন্দ্রনাথ 
ছিলেন এঁকাস্তিক ভাবে ঈশ্বরের ভক্ত । তিনি বাল্যে রামমোহনের ঘনিষ্ঠ সন্গিধি লাভ করেছিলেন এবং তার 
পরলোক গমনের পর সগ্ স্থাপিত ব্রাহ্মদমাজের পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন । তার নেতৃত্বে এই 


১১ দরিপ্রান্‌ Se কোত্তের সা যন্বেশ্বরে ধনস্‌। 3 
রোগিনঃ গথ্যমৌবধং Frwy কিমৌবধৈঃ 1--ছিতোপদেশম্‌। | 


রবীন্দ্রনাথের মানবিকতা ১২৯ 


সমাজ একটি পূর্ণাঙ্গ ধর্মের মর্ধাদায় অধিষ্ঠিত হয়ে সেকালের প্রায় সকল গুণী মাঙুযের শ্রদ্ধা আকধণ করেছিল | 
রবীন্দ্রনাথের অগ্রজ ভ্রাতৃগণ এই নতুন ধর্মকে অত্যন্ত নিষ্ঠার সহিত গ্রহণ করেছিলেন। ফলে তাদের বাড়ী 
ও পরিবারকে কেন্দ্র ক'রে একটি শক্তিমান ধর্ম আন্দোলন গড়ে উঠেছিল । এই ধর্মের পরিবেশ যে তার হনে 
গভীর রেখাপাত করেছিল তাতে সন্দেহের "অবকাশ নেই। এই সময় তিনি যে ব্রহ্ষংগীতগুলি বচন! 
করেছিলেন তার কথ! এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে। এই সময় রচিত তার একটি ব্রহ্মদংগীত তার 
পিতাকে এমন qs করেছিল যে তিনি তখন কবিকে আধিক পুরস্কার দিয়ে উৎসাহিত করেছিলেন | 

আর এখানেই এ বিষয়টি পরিফার ক'রে নেওয়া] উচিত যে এ বিষয়ে তার বিরুদ্ধে স্বাধীন চিন্তা ও 
মতিগতিই তার fame ধর্ম মতটিকে গড়ে তুলেছিল। পারিবারিক পরিবেশের প্রভাব সম্ভবতঃ তার ধর্ম- 
প্রবণতাকে পরিবধিত করার মধ্যে সীমিত ছিল। তার 'জীবনম্থতি'তে তিনি স্পষ্ট উল্লেখ করেছেন তিনি 
স্বাধীন পথে নিজের ধর্মচিন্তার চর্চা ক'রে গেছেন। তিনি বলেছেন-_-'আমাদের পরিবারের যে ধর্মলাধনা 
ছিল আমার সঙ্গে তাহার কোনে! maa ছিল না__আমি তাহাকে গ্রহণ করি নাই ।'১২ ঠিক বলতে কি 
তার শ্বাধীন চিন্তার প্রতি আকর্ষণ এ পথে তাকে যেতে দেয় নি। বৃহিবিশ্ব হতে যে বার্ড আসে তাকে গ্রহণ 
করবার জন্য তিনি মনের দরজা সব সময় খোলা রাখতেন । তার গভীর মনীষা তার তাৎপর্ধ হৃদয়ঙ্গম করতে 
ক্ষমতা রাখত। তীর TY সংবেদনশীল মন বহির্জগতের সকল৷ আহ্বানে সাড়া দিতে পারত । পায়ের তলায় 
দলিত সামান্ত তৃণথও যেমন তার দৃষ্টি আকর্ধণ করত, তেমন নুদূরের ব্যাকুল বাশরীর আহ্বানেও তিনি সাড়া 
দিতেন। তার মনের ব্যাপক গ্রহণশক্তি নান! বিপরীতধর্মী বিষয়কে এক নজরে দেখে নেবার ক্ষমতা 
রাখত। তিনি একই সাথে আকাশ ভর! ota এবং বিশ্বভর প্রাণের মিলিত বিশ্ময়কে যুগপৎ বক্ষে 
অনুভব করতে পারতেন । তার Sha ধীশক্তি নিগৃঢ় দার্শনিক তত্বের গভীরে প্রবেশ করতে আনন্দ পেত। 
এই ভাবে তার ধীশক্তি এবং প্রথর অমুভূতিশক্তি এবং সবোপরি এঁকাস্তিক বিস্ময়বোধ তাকে ধর্মতত্ব এবং 
দার্শনিক তত্বের প্রতি আকৃষ্ট করেছিল। 

. কাজেই এটা দেখে বিস্মিত হবার CHA কারণ নেই যে তার রচনার এক বিরাট অংশ 
জ্ঞানজগতের এই মৌলিক প্রপ্নগুলির সহিত জড়িত হয়ে পড়েছে। তার উপস্থাস ও গল্পগুলি ছাড়া 
বোধ হয় তার সকল রচনাই অল্পবিশ্তর দার্শনিক ও ধর্মসম্পকিত চিন্তার সহিত জড়িত হয়ে পড়েছে। 
তার কবিতার ত কথাই নেই, এমন কি তার নাট্যগুলিতে তার প্রভাব স্বম্পষ্ট মনে হয় এর ফলে তার 
রচনায় একটি একটি গতিশীলতাগুণ সঞ্চারিত হয়েছে। তাঁর ধর্মসম্পকিত চিন্তা ধীরে ধীরে তার মনের 
মধো বিকাশ লাভ করেছে | ঠিক বলতে কি তার ধর্মচিস্তার পরিণত রূপটি তার আজীবন সাধনার 
ফল। SSI বয়সেই তার স্থত্রপাত এবং বিভিন্ন অবস্থার মধ্য দিয়ে ধীরে ধীরে তা পরিণতির পথে এগিয়ে 
গিয়েছে । এই পথে তার চিন্তা গতিশীল | 

এই অবস্থা হতে একটা স্থবিধা এসে পড়ে। তার রচনায় তার চিস্তাগুলি প্রতিফলিত থাকায় 
তাদের মধ্য হতে আহরণ ক'রে তার ধর্মসম্পকিত চিন্তা যে পথে বিকাশ লাভ করেছে তার একটি 
ধারাবাহিক ইতিহাস সম্ভবত গড়ে তোলা যায়। তীর রচনার সাহায্েই তার মনের চিন্তাধারার যে 


১২ জীবনস্থাতি। ten 
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পরিচয় পাওয়া যায় এ বিষয় মনে হয় তিনি নিজেও অবহিত ছিলেন। তার একটি মস্তবা হতে 
আমাদের এই প্রতিপাগ্থ সমখিত হুবে। মন্তব্যটি ইংরাজিতে লিখিত। সুতরাং তার বাংল! অন্গবাদ 
নীচে উদ্ধৃত হল : 

‘শুধু দার্শনিক sq হিসাবে নয় একটি ধর্ম-সম্পকিত অভিজ্ঞতা রূপেও মানুষের ধর্ম AWE 
চেতনা! আমার মনের মধ্যে ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছিল। ঠিক বলতে কি আমার অপরিণত SFA 
বয়সের প্রথম রচনা হতে tas ক'রে বর্তমান কাল wee আমার লেখার একটি বিরাট অংশ এই 
বিকাশের ইতিহাসের একটি ধারাবাহিক পরিচয় দেয় ।'৯৩ 

একটু আগেই বলা হয়েছে যে তার ধর্মম্পফিত তথ! দার্শনিক চিন্তার ইতিহাল অলক্ষিতভাবে 
তার কথাসাহিত্য ব্যতীত অন্য সকল প্রকার সাহিত্যেই অল্পবিস্তর লিপিবদ্ধ হয়ে গেছে। মনে হয় 
তার কবিতাগুলি সম্পর্কে এই কথা আরও বেশী খাট। তার কারণ সহজেই ধর! যায়। তিনি স্বভাবত 
কবি ছিলেন। কবির চিন্তা সাধারণ দার্শনিকের মতো নীবস যুক্তির পথে কেবল বুদ্ধিবৃত্তিকে অবলদ্বন ক'রে 
সংঘটিত হয় না। তিনি ছিলেন অনন্তসাধারণ কবি। বুদ্ধিবৃত্তি হতে তীর হৃদয়বৃত্তি ছিল প্রবলতর শক্তি। 
তিনি যা ভাবতেন তার প্রকাশ ঘটত অনুভূতি আকারে এবং এই অমুভূতিই ভার কবিতাগুলির প্রেরণা 
হয়ে তার রচনার মধ্যে আত্মপ্রকাশ করত। তাই ভার কবিতার মধ তাঁর সাধনজীবনের ইতিহাম অতি 
স্পষ্ট রূপে ধরা পড়ে যায়। এই কারণে কি ভাবে নানা অবস্থার মধ্য দিয়ে তার ধর্মসম্পকিত চিন্ত! 
পরিণতির পথে অগ্রসর হয়েছিল তার কবিতার মধ্যেই তার একটি ধারাবাহিক পরিচয় পাওয়া যায়। 
তার অন্ত রচনায় তার সামগ্রিক রূপটি এমন ভাবে ধরা পড়ে না, তবে শোর সমর্থন পাওয়া যায়। 
SIS আমাদের এই মন্তব্য হতে এমন ধারণা করা ঠিক হবে না, যে তাঁর কবিতা কেবল ধর্ম- 
সম্পকিভ বিষয়ে সীমাবদ্ধ ছিল। বিশ্বের এমন জিনিস নেই যার আবেদনে তার সংবেদনশীল মন সাড়া দিত 
না। তা বহু বিচিত্র পথে প্রবাহিত। আমাদের মন্তব্যের অর্থ এই যে তার কবিতার মূল আোতটি 
প্রবাহিত হয়েছিল তীর সাধনজীবনের অভিজ্ঞতাকে অবলম্বন করে। 

এই প্রসঙ্গে তার এই শ্রেণীর কবিতা সম্বন্ধে আর একটি অনন্তসাধারণ বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করা / 
যেতে পারে । একটু বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে এই শ্রেণীর কবিতাগুলির চিন্তা এবং অনুভূতি একটি মূল 
বিষয়কে কেন্দ্র ক'রে আবতিত হয়েছে । তা হল ঈশ্বরের গ্রীতিকে ভিত্তি ক'রে তার সহিত ঘনিষ্ঠ মিলনের 
আকুতি। তরুণ জীবনেই এই ভাবটি তাঁর মনে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার ক'রে বসেছিল এবং 
পরবর্তীকালে তার সমগ্র জীবনকে ব্যাপ্ত ক'রে ধীরে ধীরে বিকাশের পথে অগ্রসর হয়েছিল। এই 
মূল ভাবটির সঙ্গে আমাদের প্রথম পরিচয় ঘটে তার প্রথম জীবনে রচিত গ্রকুতিবিষয়ক কবিতাগুপির 
মধ্যে। তখন তিনি প্রকৃতির মধ্যে এক সর্বব্যাপী সত্বার প্রচ্ছন্ন উপস্থিতি অস্থভব করেছিলেন এবং তার 
সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের আকুতি মনে ease করেছিলেন। তীর মধ্য জীবনের কবিতায় জীবনদেবতা 
রূপে কল্পিত এক ব্যক্তিত্ব বিশিষ্ট ঈশ্বরের সহিত মিলনের আকুতি tra কবিতার মূল প্রেরণার ভূমিকা! 
অধিকার করেছিল। পরিণত বয়সে তার কবিতায় যে উপলব্ধিটি পরিস্দুট হয়েছিল তা বলে মানুষকে 
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AS ক'রে এবং সেবা ক'রেই এই মৌলিক আকৃতির সর্বাত্মক তৃপ্িসম্পাদন সম্ভব । মৌলিক সত্তার 
প্রতি আকর্ষণ এবং তাঁর সহিত গ্রীতির সম্পর্ক স্থাপনের একাস্তিক ইচ্ছাই এই ভাবে তার মনে 
একটি স্থায়ী আকুতির রূপ নিয়ে আজীবন ক্রিয়াশীল ছিল। বিভিন্ন অবস্থায় প্রীতি ও সেবার পাত্রের 
পরিবর্তন ঘটেছে কিন্তু লক্ষ্য একই রয়ে গেছে। তার প্রীতির আম্পদ রূপে যিনি গৃহীত হয়েছিলেন 
তিনি প্রথমে ছিলেন এক নৈর্ব্যক্তিক প্রচ্ছন্ন শক্তি, পরে তীর স্থান অধিকার করেছিলেন ates 
বিশিষ্ট ঈশ্বর এবং পরিণত জীবনে তাদেরই প্রকাশ তিনি afasta করেছিলেন বিশ্বমানবের মধ্যে | 
এই ভাবেই তাঁর সাধনজীবনে তার নিজন্ব মানবিকতা waa বিকাশ ঘটেছিল | 

এই কারণে তার কাব্য একটি অনন্যদাধারণগুণে মণ্ডিত হয়েছে, কাব্যই তার সাধনজীবনের 
ইতিহাস রচনা করেছে । তার আনুষঙ্গিক ফল হিসাবে প্রথমত আমাদের এই স্থবিধা হয়েছে যে 
তার কবিতার মধ্যে একটি ধারাবাহিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। খুব কম কবির কবিতায় এমন 
Qi দেখ! যায়। তার মূল চিন্ত। বা ভাবনাটি যেমন বিকাশ লাভ করেছে তেমন তাঁর কবিতার 
বিষয়বস্তু তার সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা! ক'রে পরিবতিত হয়েছে । ফলে তাঁর কাব্য শুধু গতিশীল হয় নি, 
একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে চলেছে । অর্থাৎ তার কবিতা! বিকাশধর্মী হয়েছে | 

দ্বিতীয়ত আনুষঙ্গিক ভাবে তার কাব্য সাধনজীবনে-লন্ধ অভিজ্ঞতার বাহনের ভূমিকা গ্রহণ 
করায় তার মধ্যে তীর কাব্যের সঙ্গে তার ধর্ম-সম্পফ্কিত চিন্তার মিলন সংঘটিত হয়েছে । তার কাব্য 
হতেই তাঁর ধর্ম-সম্পকিত দার্শনিক চিন্তার একটি ধারাবাহিক পরিচয় মিলে যায়। তার কাব্য এবং 
তার সাধনা এই ভাবে পাশাপাশি হাত ধরাধরি ক'রে সমান্তরাল পথে অগ্রনর হয়েছে । এটি প্রথম 
জীবনে তীর অজ্ঞাতে ঘটেছিল, তবে পরবর্তী জীবনে তিনি লে বিষয় সচেতন হয়েছিলেন । এ 
বিষয়টিকে তিনি Sta নিজস্ব মনোহর ভাষায় একটি রূপক প্রয়োগ ক'রে সুন্দরভাবে বর্ণনা করেছেন। 
তিনি বলেছেন, তার কাব্যজীবন এবং সাধনজীবন দীর্ঘকাল তীর অজানিতে পরস্পর বাগদত্ত হয়েছিল 
এবং পরে উদ্বাহ বন্ধনে উভয়ে মিলিত হয়েছিল ।১৪ 

কাজেই এমন অনুমান করা অসঙ্গত হবে না যে দার্শনিক রবীন্দ্রনাথ এবং কবি রবীন্দ্রনাথ 
হাতে হাত মিলিয়ে এক সঙ্গে যে যাত্রা শুরু করেছিলেন তার লক্ষ্যবস্ত হল মান্ষের ধর্ম-সমস্যার একটি 
সম্তোষজনক সমাধান খুজে বার করা। যে মূল প্রশ্নটি তার মনের দরজায় সমাধানের জন্য আবেদন 
জানাচ্ছিল তা হল মানুষের আদর্শ ধর্মাচরণ রীতি কেমন হওয়া উচিত। এই প্রশ্নের উত্তরের অদ্বেষণেই 
তিনি নিজন্ব মানবিকতা তত্ব আবিষ্কার করেছিলেন। স্থতরাং এই অন্বেষণের ইতিহাসই আমাদের 
মূল আলোচনার বিষয় হয়ে দাড়াবে। তার আগে আরও কিছু প্রাথমিক কথা বলে নেবার প্রয়োজন 
হয়ে পড়বে । আমাদের বুঝে নিতে হবে ধর্ম-সম্পকিত সমস্যা বলতে কি বুঝি এবং কি পরিবেশে 
তার Sea ঘটে, ঈশ্বরকে শ্রদ্ধানিবেদনের ইচ্ছা কেন একটি সর্বজনীন আকুতি হিসাবে মানুষের জীবনে 
আত্মপ্রকাশ করে। 
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একটি mel শক্তির নিকট শ্রদ্ধানিবেদনের আকুতিই হুল মাহুষের ধর্ম বোধ | মানুষের মনের মধ্যে 
যেমন একটি শিল্পবোধ আছে যা শিল্প স্থা্ট করে বা শিল্পের রসগ্রহণ ক'রে Gia পায়, ধর্বোধও তেমন 
MERI মনের মধ্যে প্রোথিত একটি প্রবল আকুতি । এই ধর্মবোধ গড়ে ওঠে AHA মনের দুটি 
মৌলিক বৃত্তির পারম্পরিক প্রভাবের ফলে। তারা হুল বুদ্ধিবৃত্তি ও হৃদয়বৃত্তি। ইতর জীবের মধ্যে 
ধর্মবোধ নেই, কারণ মানুষের মত তাদের বুদ্ধিশক্তি বা অমুভূতিশক্তি তেমন প্রবল নয়। তারা অতি 
সীমিত জীবন যাপন করে। পরিবেশ হুতে পুষ্টির জন্তু খান্ সংগ্রহ করা এবং তার প্রতিকূলতার সঙ্গে 
MAEI রক্ষা ক'রে আত্মরক্ষা কর! নিয়েই তাদের জীবন সীমাবদ্ধ । তাদের অনেক মৌলিক সস্তার 
সমাধান প্রকৃতিই তাদের মনের মধ্যে গ্রথিত বৃত্তির ১৫ মাধ্যমে নিষ্পন্ন করে দেয়। কখন বাস! বাধতে 
হবে, কখন দল বেধে দ্বেশাস্তরে যেতে হবে ইত্যাদি কাজ সেই বৃত্তির নির্দেশেই সম্পাদিত হয়। কাজেই 
তাদের বৃদ্ধিবৃত্তির প্রয়োগের ক্ষেত্র অত্যন্ত সীমাবন্ধ। তাদের হাদয়বৃত্তিও অনুরূপ কারণে ভালে| বিকাশ 
লাভ করবার স্থযোগ পায় না। তাদের শৈশব মাগছষের মত দীর্ঘকাল স্থায়ী নয়। অতি ws তারা 
স্বাবলম্বী হবার ক্ষমতা অর্জন করে। তাদের নাতিদীর্ঘ শৈশবে তাদের মায়ের যেটুকু পরিচর্যার প্রয়োজন 
তাও অনেকখানি বৃত্তির নির্দেশে সম্পাদিত হয়। মানুষের মনে যে গভীর প্রীতি করবার ক্ষমতা বর্তমান 
তার সহিত তাদের কোনো পরিচয় নেই | 

মাহুষের অবস্থাটা কিন্ত সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের । তাঁর গভীর ধীশক্তি তাকে বহিবিশ্বে ক্রিয়াশীল 
এক বিরাট এবং ব্যাপক মহাশক্তির উপস্থিতির সহিত পরিচিত করে। সেই ব্যাপক সত্তার বিস্তার তার 
কল্পনাশক্তিকে হার মানায় easier মধ্যে বিরাজিত শঙ্খলা এবং নিয়মিত ক্রিয়াপ্রবাহ তার গভীর 
ধীশক্তির পরিচয় দেয়। তার শক্তির বিশালত্‌ দেখে সে অভিভূত বোধ করে। এই সব অভিজ্ঞতার ফলে 
মানুষের মনে এই বিশ্বাস গড়ে ওঠে যে একটি মহত্তর শক্তি বিশ্বের মধ্যে প্রচ্ছন্নভাবে ক্রিয়াশীল রয়েছেন | 

এই বিরাট শক্তির পাশে মানুষ নিজেকে নিতান্তই তুচ্ছ জ্ঞান করে। ফলে ভয় ও শ্রদ্ধার 
একটি মিশ্র অন্থভূতি তার মনে ফুটে ওঠে । আশ্রয়ের জন্য ও বিপদ হতে ত্রাণের জন্য সে তার ওপর 
নির্ভরশীল হতে শেখে । ধর্মের আদিম রূপটির এই ভাবে জন্ম সংঘটিত হয়। এই অবস্থায় শ্রদ্ধা হতে 
ভয়ের ভাবটাই প্রবল । ধীরে ধীরে মানুষের মনে শ্রদ্ধার ভাবটি প্রবলতর হয়ে ওঠে। যে শক্তির মধ্যে 
বিশ্ব বিবৃত তা ত শুধু ভয়ঙ্কর নয় কল্যাপকরও বটে। এই উপলব্ধির ফলে মানুষের মনে সেই মহৎশক্কির 
প্রতি শ্রন্ধানিবেদনের একটি আকুতির জন্ম হয়। তখন সময় আসে অনুভূতিবৃত্তির নিজস্ব ভূমিকাটি 
গ্রহণ করবার । কি ভাবে কোন রীতিতে তার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদিত হওয়া উচিত সেই প্রশ্নের তখন 
উদ্ভব হয়। এই প্রশ্নকে কেন্দ্র করেই ধর্মসমন্কার জটিদত| গড়ে উঠেছে। 

রবীন্দ্রনাথ ও তার নিজন্ব মতিগতির পথে এই সমন্তার সমাধানের চেষ্টা করেছিলেন । একাধারে 
যেমন প্রথর ধীশক্তির তেমন সংবেদনশীল অনুহ্ৃতি-শক্তিরও তিনি অধিকারী ছিলেন। কাজেই গভীর 
ভাবে তিনি এই সমন্তার সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছিলেন । অপর পক্ষে তিনি নিজের মতিগতির পথে শ্বাধীন 
চিন্তা ও উপলব্ধির সাহায্যে এই সমস্তার সমাধান খু'জেছিলেন। গতানুগতিক পথে তিনি চলতে চান নি। 
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এই কারণে ভার fw সর্বতোভাবে মৌলিকত গুণের অধিকারী হয়েছে। অপর পক্ষে তিনি মূলত 
কবি হওয়ায় কেবল বুদ্ধিশন্কির প্রয়োগে বিশ্বমভার সহিত পরিচয়ে তৃপ্তি লাভ করতে পারেন fal 
হৃদয়বৃত্তির সাহায্যে নিবিড় অনুভূতির মধ্য দিয়ে তিনি ঈশ্বরের সহিত পরিচিত হুতে চেয়েছিলেন 
তাই তিনি বুদ্ধিবৃত্তির সাহায্যে মানুষ যে পথে বিশ্বত্বার সহিত পরিচিত হন সে পথ প্রত্যাখ্যান 
করেছিলেন। হৃদয়বৃত্তবির সাহায্যে তাকে প্রেমাম্পদ রূপে পেতে চেয়েছিলেন | ফলে তীর ধর্ম-সম্পকিত 
দার্শনিক চিন্তা একটি অনন্যদাধারণ ও অভিনব রূপ ধারণ করেছে। 


ক্রমশঃ 


রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ গন্ভকবিতা 
উমা রায় 


রবীন্দ্রনাথের গন্ঘকবিতাগুলি ১৯৩১ থেকে ১৯৩৬ সালের মধ্যে রচিত। তাঁর এই গগ্যকবিতাগুলিকে তিনি 
চারখানি কাব্য গ্রন্থে অস্তভুক্তি করেছেন৷ এই চারখানি গ্রন্থের নাম পুনশ্চ, শেষ AUT, পত্রপুট ও স্যামলী | 
প্রথম গ্রন্থ 'পুনশ্চ'এর প্রকাশকাল আশ্বিন ১৩৩৯ ( ১৯৩২ ) দ্বিতীয় গ্রন্থ ‘শেষ সপ্তক'এব প্রকাশকাল ২৫শে 
বৈশাখ ১৩৪২ (১৯৩৫ ) তৃতীয় গ্রন্থ 'পত্রপুট'এর প্রকাশকাল ২৫শে বৈশাখ ১৩৪৩ (১৯৩৬) এবং চতুর্থ 
গ্রন্থ 'শ্তামলী'র ভাদ্র ১৩৪৩ (১৯৩৬ )। এ ছাড়াও ‘আকাশ প্রদীপ' গ্রন্থে ‘ময়ূরের দৃষ্টি’ ও ‘কাচা আম' 
নামে ছুটি গগ্ঘকবিতা অন্তনুক্ত হয়েছে। এই ছুটি কবিতার রচনাকাল এপ্রিল ১৯৩৯। “আকাশ প্রদীপ" 
প্রকাশিত হয় বৈশাখ ১৩৪৬ (১৯৩৯ )। 'পৃজালয়ের অন্তরে ও বাহিরে’ নামের একটি গদ্যকবিতা 
আবাঢ়দংখ্যা ‘সমসাময়িক’ পত্রে প্রকাশিত হয় ১৩৪৭-এ ও রবীন্দ্রনাথের 'খৃষ্ট' নামক গ্রন্থে সংকলিত হয়। 
এই কবিতাটি চার্লস এযাগু সের একটি কবিতার অনুবাদ । ছেলেবেলা' ও ‘পালক্কি'-শীর্ঘক ছুটি গদ্যক বিতা 
রবীন্ত্র-বচনাবলীর ২৬-সংখাক খণ্ডে সংকলিত হয়েছে । এ ছাড়াও বিবিধ ছন্দের উদাহরণ হিসাবে তিনি 
তার “ছন্দোহার'-এ যে তিনটি গগ্ভকবিত। উপস্থাপিত করেছেন সেগুলি ১৯৬২ সালে প্রকাশিত “ছন্দ' 
নামক গ্রন্থের পরিবঞ্ধিত সংস্করণে ধরা হয়েছে। বরবীজ্দ্রনাথের এই মোট to কবিতার ভাঙার | 

পুনশ্চ’ কাব্যগ্রন্থের প্রথম সংস্করণে কবিতা ছিল মোট ৩৭টি। এর মধ্যে ২৯টি ছিল গগ্যকবিতা, 
১টি ছিল অমিল অক্ষরবৃত্ত ছন্দে রচিত এবং টি ছিল অমিল স্বরবৃত্ত ছন্দে রচিত। পরবর্তী সংস্করণে 
‘পরিশেষ’-কাব্যগ্রস্থের প্রথম সংস্করণ থেকে ৬টি অমিল অক্ষরবৃত্ত ছন্দে রচিত কবিতা অস্তভুক্ত হয়। 
বিভিন্ন সাময়িক পত্রিকা থেকেও *টি গদ্যকবিতা এতে সংকলিত হয়। স্থতরাং বর্তমান সংস্করণের 'পুনশ্চ' 
কাবাগ্রন্থের eff কবিতার মধ্যে ৩৬টি গগ্ভকবিতা, এটি অমিল অক্ষরবৃত্ত ও ৭টি অমিল wage ছন্দে 
USS কবিতা | 

‘শেষ সপ্তক'-কাব্যগ্রস্থে মোট ছেচন্লিশটি গগ্চকবিতা আছে। এগুলির মধ্যে ৭টি কবিতা 
পত্জাবলীর কাব্যরূপ। ১২টি কবিতা পগ্যকাবোর গগ্যকবিতারূপ এবং ২৭টি কবিতা মৌলিক। ১৫ 
থেকে ১৮ সংখ্যক গছাকবিতাগুলি যথাক্রমে রাণী দেবী, স্ুধীন্দরনাথ দত্ত, ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও 
SIFE ভট্টাচার্যকে লেখা । ৪২ ও ৪৩ সংখ্যক গন্ভকবিতা দু'টি যথাক্রমে চারুচন্দর দত্ত ও অমিয় চক্রবর্তীকে 
লেখা । ৪৪ সংখ্যক গগ্যকবিতাটি প্রমথনাথ চৌধুরীকে লেখা | 

'পত্রপুট”-কাবাগ্রন্বের মোট ১৮টি কবিতার মধ্যে ১ টি গদ্য কবিতা ও ১টি অক্ষরবৃত্ত ছন্দে রচিত | 

শ্যামলী’ কাব্যগ্রন্থের ২১টি কবিতাই গগ্যকবিতা 1 তা হলে দীড়ালো- _পুনশ্চের ৩৬টি, শেষ HATHA 
৪৬টি, পত্রপুটের ১৭টি এবং শ্তামলীর ২১টি__এই মোট ১২০টি কবিতা এবং এর সঙ্গে আকাশ প্রদীপের ২টি, 
ষ্টকাব্যের ১টি, বিশ্বভারতী সংস্করণ রবীন্দ্র-রচনাবলীর ২৬ খণ্ডে অস্তভূক্ত ২টি এবং ছন্দোহারের ৩টি 
aque মোট ১২৮টি গগ্কবিতা রবীন্দ্রনাথ রচনা করেছেন। তীর সমগ্র কাবাসাধনায় ary বিবিধছন্দে 
রচিত কবিতার সংখ্যার তুলনায় এই সংখ্যা অত্যন্ত নগণ্য বললেও চলে। এর থেকে পত্জাবলী থেকে 
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রচিত ৭টি এবং পদ্য-কবিতা থেকে রূপান্তরিত ১২টি, অনুদিত কবিতা! ১টি ( 'পূজালয়ের অন্তরে ও বাহিরে'- 
শীর্ষক The Child থেকে safes শিশুতীর্থ কবিতাকে ধর! হচ্ছে না-_ঘথাসময়ে তান্ত কারণ আলোচিত 
হবে) এবং ফরমায়েমি নমুনাশ্বরূপ ছন্দোহারের তিনটি-_-মোট ২৩টি কবিতাকে আমি বাদ দিতে চাই। 
বাদ দিলে মৌলিক গগ্যকবিতার সংখ্যা দাড়ায় ১০৫টি ata | 
ANN ও পদ্যছন্দ থেকে গগ্যছদ্দে রচিত কবিভাবলীকে বাদ দেবার যথেষ্ট কারণ আছে বলে 
মনে করি। ates সংসাহিতোর সৃষ্টি হয় জীবনের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগের ফলে । বহিরিন্ড্িয়ের মাধ্যমে 
বহির্জগৎ্খ অন্তরিন্রিয়ে গৃহীত হয়ে চিত্তের বিষয়াকারতাপ্রাপ্ধি ঘটালে তা সুখতুঃখ ইত্যাদি চিতধর্মের দ্বার! 
অনুরঞ্রিত হয়ে জ্ঞানের জনক হয়। এই বিশিষ্ট জ্ঞান ব্যক্তিসতায় পরিশ্রুত হয়ে যখন বিশ্বসত্বায় উত্তীর্ণ 
হয় তখনই হয় সাহিত্যের হৃষ্টি । water অর্থাৎ at পৰিগ্রহণ কালে যে তার ভাষা, ছন্দ, পদবিন্যাস- 
রীতি, অলঙ্করণ ও অন্তঃম্পন্দকে নির্বাচন করেই WPS FA লাভ করে। আপন আস্মজ সন্তানের মতোই 
তা মাতৃ-অঙ্গে লগ্ন থাকে ভূমিষ্ঠ হবার পূর্বে। লালিত পরসস্তানের মতন তা বহিরাগত নয়। তবে 
শক্তিমান কবির হাতে প্রতিভার মায়াদণ্ডের স্পর্শে হয়তো S সত্যকারের কাব্যযূল্য লাভ করে কিন্তু তবু 
মৌলিকের সঙ্গে সমান স্থান দিতে পারি না। জীবনের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগ রেখেই কবিতার উৎপত্তি যেমন 
মৃত্তিকার সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগ রেখেই মহীরুহের শাখা-পত্রপলব-ফলপুণ্পের সম্পদ । যে উদ্ভিদ মৃত্তিকার 
সঙ্গে কোনো যোগ না রেখে পরগাছার মতন আপন জীবনবল অন্য কিছু থেকে গ্রহণ করে তা আলোক- 
লতাজালের মতন জীবনকে আচ্ছাদিত কবে রাখে। AII বুবীন্্রনাথ aay আপন রচনাকেই আশ্রয় 
করেছেন মাত্র কিন্ত তবু তিনি তার প্রথম প্রকাশকালের রূপকে পরিত্যাগ করেছেন বলেই এবং সে রূপ 
প্রথম প্রকাশকালে অপগত-রূপ ছিল না বলে এবং পরবর্তীকালের রূপ পূর্ববর্তীকালের রূপের মতো অপরূপ 
নয় বলেই শ্রেষ্ঠত্বের বিচারে আমি এই গগ্ভকবিতাগুলিকে ধরছি না। 
একটি উদাহরণ দিলেই কথাটা স্পষ্ট হবে । ১৩৪০ ( ১৯৩৩) শ্রাবণ সংখ্যার প্রবাসী মাসিক- 
_ পত্রিকায় নমিল অক্ষরবৃত্ত মুক্তকছন্দে রচিত একটি কবিতা প্রকাশিত হুয়। তার প্রথম স্তবকটি উদ্ধৃত 
| করা যাক 
একদিন কোন তুচ্ছ আলাপের ছিন্ন অবকাশে 
সে কোন অভাবনীয় স্রিতহাসে 
qaqa] আত্মভোলা 
যৌবনেবে দিয়ে ঘন দোলা 
মুখে তব অকন্মাৎ প্রকাশিল কী অমুতরেখা, 
কভু যার পাই নাই দেখা, 
দুর্লভ সে প্রিয় 
অনির্বচনীয় | 
এইটিকেই শেষ সধ্বকের ছুই সংখ্যক গন্য কবিতায় তিনি sans es প্রতিরূপ অংশটি 
4 = করা যাক-_ 


একদিন তুচ্ছ আলাপে ফাক দিয়ে 
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কোন্‌ অভাবনীয় শ্মিতহান্তে 
আমার আত্মবিহবগ যৌবনটাকে দিলে তুমি দোলা; 
হঠাৎ চমক দিয়ে গেল তোমার মুখে একটি অমুতরেখা ; 
আর কোনোদিন তার দেখা মেলে নি। 
জোয়ারে তরঙ্গলীলায় গভীর থেকে উৎক্ষিধ হল 
চিরতুর্লভের একটি রতুকণা শতঙক্ষ ঘটনার সমূদ্রবেলায়। 
যদি 'উৎক্ষিধ'-শবটিকে চারমাত্রা ধরা যায় এবং “একটি”-শবাকে দুইমাত্রা ধর! হয়--তা হলে বলা যেতে 
পারে যে 'জাতিম্মর এই কবিতাটি তার পূর্বজন্মের পছ্যরূপের স্মৃতিকে যেন ভুলতে পারছে না। 
আর একটি-ছুটি উদাহরণ দিয়ে আমি এই প্রসঙ্গ শেষ করব। পূর্বোক্ত উদ্ধৃতি ছুটি যেমন 
পদ্যাকবিতা্‌ থেকে গগ্চকবিতায় রূপাস্তরের উদাহরণ, তেমনি গণ্যকবিতা থেকে পদ্যকবিভায় রূপাস্তরের 
Bae মূল উদাহরণ হচ্ছে ‘পত্রপুট'এর ১৬ সংখ্যক গগ্ভকবিতাটি । পত্রপুটের প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত 
হয় ১৩৪৩ সালের ২৫শে বৈশাখ তারিখে । ১৬ সংখ্যক কবিতাটি রচিত হয় ১৩3৩-এর ২৮শে মাঘ 
তারিখে | War পত্রপুটের প্রথম সংস্করণে এই কবিতাটির অনস্তর্ভুক্তি সম্ভব হয় নি। পত্রপুটের ১৩৪৫ 
সালের ২৫শে কাতিক তারিখে প্রকাশিত দ্বিতীয় সংস্করণে কবিতাটি গৃহীত হয়। আফ্রিকার উপর 
লিখিত সুপ্রসিদ্ধ কবিতাটি প্রথমে গন্ভযকবিতারূপেই প্রকাশিত হয়। কিন্তু ১৩৪৪ সালের ( ১৯৩৭ ) 
“কবিতাশপত্রিকার আশ্বিন সংখ্যায় এই কবিতাটির একটি ছন্দোবদ্ধরূপ প্রকাশিত হুয়। আবার ১৩৫১ 
সালে (১৯৪৪) শ্রাবণ-আশ্বিন সংখ্যা বিশ্বভারতী পত্রিকায় এই কবিতাটির আর একটি ছন্দোবদ্ধ রূপ 
প্রকাশিত হয়। পাশাপাশি রেখে কবিতা ভিনটির বিচার করলে দেখা যাবে যে প্রথম গণ্কবিতার 
রূপটিই শ্রেষ্ট। একটু নমুনা দেওয়া যাক। 
পত্রপুটের CATH সংখ্যক গগ্যকবিতা থেকে 
“উদ্ভ্রান্ত সেই আদিম যুগে 
ae] যখন নিজের প্রতি অসস্তোষে 
নতুন স্থষ্টিকে বারবার করছিলেন বিধ্বস্ত, 
তার সেই অধৈর্ধে ঘন-ঘন মাথা-নাড়ার দিনে: 
রুদ্র সমুদ্রের বাহু 
প্রাচী ধরিত্রীর বুকের থেকে 
ছিনিয়ে নিয়ে গেল তোমাকে, আক্রিকা, 
বাধলে তোমাকে বনম্পতির নিবিড় পাহারায় 
কৃপণ আলোর অস্তঃপুরে 1 ইত্যাদি । 
কবিতা-পত্রিকায় ( আশ্বিন ১৩৪৪ ) এটি কূপ নিয়েছে 


‘Brats আদিম যুগে যবে একদিন 
আপনাতে স্রষ্টার আপন ANETT, 


রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ গণ্ভকবিতা ১৩৭ 


বিক্ষিপ্ত করিতেছিল, তার নৃতন সহষ্টিরে 
সেইদিন 
রুদ্র সমুদ্রের বাহু তোমারে নিয়েছে ছিন্ন করি 
প্রাচী ধরিত্রীর বক্ষ হতে 
বে আফ্রিকা) ইত্যাদি । 
শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৫১ বিশ্বভারতী পত্রিকায় এর রূপ 
Sata আদিম যুগে 
রুদ্র সমুদ্রের are ছিন্ন করি নিয়ে গেল তোরে 
প্রাচী ধরিত্রীর বুক হতে 
রে আফ্রিকা রেখেদিল নির্বাসনে মহাঅরণ্যের অন্ধকারে ।'-_ইত্যাদি 
4 এখানে পরিবতিত পদ্চরূপের চেয়ে যে মূল গণ্ভকবিতার রূপটি অনেক ভালো ছিল তা সহৃদয় মাজেই 
অনুভব করবেন । শেষ সপ্তকের প্রথম প্রকাশ_-২৪শে বৈশাখ ১৩৪২ এবং প্রান্তিক কাব্যগ্রন্থের প্রথম 
প্রকাশ-_-২৫শে বৈশাখ ১৩৪৩। 
শেষ সঞ্চকের চৌত্রিশ সংখ্যক গন্চকবিতা-_ 
পথিক আমি | 
পথ চলতে চলতে দেখেছি 
পুরাণে কীতিত কত দেশ আজ কীতি-নিংস্ব। 
দেখেছি দপোদ্ধত প্রতাপের 
অবমানিত SUN, 
তার বিজয় নিশান 
Ooo বজ্জাঘাতে হঠাৎ স্তব্ধ অষ্টহাসির মতো 
X গেছে উড়ে ;'--ইত্যা্দি 
এর পন্রূপে 'প্রাস্তিক'এর ১৬ সংখ্যক কবিতায়-- 
‘পথিক দেখেছি আমি পুরাণে কীতিত কত দেশ 
কীতিনিঃস্ব আজি; দেখেছি অবমানিত ভগ্মশেষ 
দর্পোন্ধত প্রতাপের ; অস্তহিত বিজয়নিশান 
বঙ্জাঘাতে SH যেন অটুহালি ;'-_ ইত্যাদি 
এখানেও THUS অধিকতর চিত্তগ্রাহী। 
এই নব থেকে মোটামুটিভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারি যে, রসোচ্ছুল চিত্ত আপন প্রকাশ 
যখন খোজে তখন সে প্রকাশের আঙ্ষিককেও স্বতঃস্ফূর্ত ভাবেই গ্রহণ ক'রে থাকে, বাইরে থেকে তা 
আরোপিত KS পারে না-_তাই শ্রেষ্ঠত্বের বিচারে রূপাস্তরিভ সাহিত্যকর্ষকে গ্রহণ না করাই উচিত। 
4 তবে ব্যতিক্রম সর্বত্রই থাকতে পারে-_সেটি জাগতিক নিয়ম । পৃথিবীর ইতিহাসে সাহিত্যকর্ষের পরিপূর্ণ 
woe নিঃসর্তে কার হাতেই বা এসে পৌঁছেচে | 
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আমি শ্রেষ্ঠত্বনিণায়ক আলোচনায় কাছিনীমূলক কবিতাগুলিকেও বাদ দিতে চাই। ওরা যেন 
সব ছোট গল্পের আদর থেকে উঠে আসা কিশোর বাহিনী; একটু অলংকার দিয়ে সাজিয়ে গুছিয়ে seats 
এক MY অবগঠনে মুখখানি আধা ঢাকা ক'রে দিলেই, ললিতাঙ্গী ললনারূপে তাদের প্রতীত হুতে বিলম্ব 
ঘটে না। কাছিনীমূলক কবিতা-_তা। সে গগ্ঘকবিতাই হোক আর পদ্যকবিতাই হোক, বিশুদ্ধ কবিতা 
নয়। ভাতে গল্পাংশের যে সংমিশ্রণ থাকে, চন্বিত Py যে প্রয়াস থাকে তা আসে সাহিত্যের অন্ত বিভাগ 
থেকে | গল্পটিকেই AAMA ক'রে তোলবার জন্যই যেন লেখকের একটা CATS থাকে এবং পাঠক 
চিন্তকে অনেকাংশেই অধিকার ক'রে থাকে এঁ কাহিনীর অংশ। কথা ও কাহিনীর পগ্যকবিতাগুলিকে 
এবং পুনশ্চের গগ্যকবিতাগুলিকে ম্মরণ করলেই Seq যাথার্থ্য প্রতিপন্ন হবে। অবশ্য শোর্ধ-বীর্ধাদি ওজোগুণ 
পুরুষের এবং দাক্ষিণা নস্রতাদি-ললিত গুণ নারীর হলেও যেমন ঝাঁসির রানী, জোয়ান অব আর্ক প্রভৃতি 
বীর্ধবতী শৌর্যবতী মহিলার এতিছামিক সত্যত! আছে তেমনি ললিত-দক্ষিণ বিনয়ী নায়ক পুরুষেরও অভাব 
নেই। তেমনি যদিও গছের ও পদ্যের স্বাদ সাধারণত বিভিন্ন, কিন্ত তা হলেও পারস্পরিক মিশ্রণেও 
বাধা নেই। কবিতার প্রাণ যেন ফুলের সৌরভ আর কাহিনীর প্রত্যক্ষ অংশ যেন এ ফুলের শরীর । কিন্ত 
সম্মুখে একটি args পুষ্প দেখলে যেমন তার সৌরভেই শুধু স্রাণেন্তরিয় পুলকিত হয় না, চক্ষুরিন্দ্রিয় ও 
mofe পুলকিত হয়ে ওঠে তেমনি কবিতার বিমূর্ত ভাব আমাদের আত্মাকে যেভাবে উদ্দীপিত ক'রে 
তোলে, চিত্রকে যেভাবে fees ক'রে থাকে কাহিনীকবিতা তা পারে না। আমার মনে হয় কবিতার 
শ্রেষ্ঠত্ব বিচারে বিশুদ্ধ কবিতাকেই গ্রহণ করা উচিত। | | 

এই কাহিনী জাতীয়-কবিতা ‘পুনশ্চ’এই অন্তত ২২টি আছে, ‘শেষ সপ্তকে' ৩টি এবং ‘Stace 
অন্তত ৮টি আছে, ‘পত্রপুটে’ নেই। কাজেই অন্তত ৩৩টি কবিতা, ১০৫টি মৌলিক কবিতা থেকে বাদ 
পড়ছে। প্রসঙ্গত আমি বলতে চাই যে এই কাহিনীযূলক কবিতাগুলির আবেদন বিক্ষিপ্ত বটে কিন্ত 
কলাকুশলতা বা আঙ্গিকের দিক দিয়ে এগুলি কম উপভোগ্য নয়। 'পুনশ্চে' “ছেলেটা'-“অপরাধী'-“বালক' 
কিংবা 'ক্যামেলিয়া'-'রংরেজিনী'-'সাধারণ cara’, শেষ সপ্তকের ৩১ সংখ্যক কবিতা (“পাড়ায় আছে ক্লাব’ ), 

আত্বস্বতিমূলক কবিতাগুলিকেও আমার আলোচ্য বিষয়ের প্রাসঙ্গিক উপাদানরূপে গ্রহণ করতে 
আমি নারাজ । কারণ এই কবিতাগুলি “ব্যক্তি'-রবীন্দ্রনাথ-_বিশেষ একটি পরিবারের ববীলরনাথ সম্বদ্ধেই 
পাঠকের Sega; জাগায় বেশি। সে উৎস্থক্যের নেশা বড় কম নয়। যেন ঘরের মানুষটি দাওয়ায় 
বসে কথা কইছে। 

এই আত্মস্থতিমূলক কবিতা! ‘পুনশ্চে' অস্তত দুটি, “শেষ সপ্তকে' অন্তত ৭টি আছে এবং ‘পত্রপুটে' 
ও শ্বামলী’তে যথাক্রমে অন্তত ৪টি ও ২টি__এই মোট ১৫টি কবিতা নির্দেশ করতে পারি । ‘আকাশ 
প্রদীপ'এর “মরুরের দৃষ্টি আর “কাচা আম’ কবিত| ছুটি এবং ‘পালকি' ও “ছেলেবেলা” নামে আরো টি 
যোগ ক'রে মোট ১৯টিকে অস্তত আত্মস্থতিযূলক কবিতা হিসাবে ধরতে পারি। মানুষ ATR হিদাবেই এত 
চিত্তাকর্ষক যে তার যে কোনো! ates রূপায়নেই আমাদের মন ভোলে ATA সেই মানুষ যখন বরীয়ান্‌, 
মহীয়ান্‌ ও MANTA হুন তখনকার কথা সহজেই অন্থভাবনীয়। রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে আমাদের শ্রদ্ধা, ভালোবাসা 
এবং সর্বোপরি বিস্বয-_তাকে জানতে এক তীব্র আগ্রহের সঞ্চার করে। তখন তার বিশেষ সীমিত রূপটিই 


রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ গদকবিতা ১৩৯ 


হয় লক্ষণীয়। হয়তো রবীশ্দ্রকবিমানদ বোঝবার পক্ষে এই কবিতাগুলিই সর্বাধিক প্রয়োজনীয় । কিন্ত 
বিশুদ্ধ কবিতার আবে্দেন এতে নেই বলেই আমার Sais | 

কাহিনী জাতীয় ৩৩টি কবিতার সঙ্গে এই আত্মস্থৃতিমূলক ১৯টি কবিতা যোগ করলে দীড়ায় ৫২টি 
কবিতা । রবীন্দ্রনাথের মৌলিক গণ্যকবিত! ১৭৫টি থেকে এই ৫২টি কবিতা বাদ দিলে থাকে ৫৩টি 
আলোচ্য বিষয়ের উপযোগী গগ্ভকবিতা | 

মনে রাখতে হবে এই ৫৩টি গন্যকবিত! ছড়িয়ে আছে ৪টি কাব্যগ্রস্থে এবং এগুলির বিষয়বন্তও 
বিচিত্র এবং কয়েকটি ক্ষেত্রে অভিনব যেমন 'শালিখ' ও ‘কীটের সংসার’ নামে ছুটি কবিতা । কতকগুলি 
কবিতায় তিনি শুধু মেজাজটি ধরে দিয়েছেন_-শরৎমেঘের মতো লঘু ও লীলাময়- প্রাবৃটের মেঘমণ্ডলের 
মতো যা অবিরাম গভীর ভাবধার| বর্ষা নয়, যেমন ‘পুনশ্চ’ কাব্যগ্রন্থের ‘খোয়াই’, 'পুকুরধারে ফাক 
‘ছুটি’ ইত্যাদি কবিতা, শেষ সপ্তকের ১১, ১৪ সংখ্যক কবিতা, পত্রপুটের ১ সংখ্যক কবিতা ও শ্যামলীর 
‘অকাল ঘুম” | এগুলির মধ্যে আরো! কতকগুলি কবিতা আছে থা গগ্যকবিতার সৌন্দর্ধবিশ্লেষক বা মর্মোদ্ঘাটক 
বা সমার্থক যেমন পুনশ্চের ‘কোপাই’, 'নাটক' ও 'নৃতন কাল’ এবং শেষ সপ্তকের Re, ২৪, ২৫ সংখ্যক 
কবিতা ( সংগীতসন্বস্কীয় ও চিত্রবিষয়ক কবিতাও আছে কিন্তু তা পত্রকাব্যে)। এইসব কবিতা থেকে 
বিশেষভাবে কতকগুলি কবিতাকে আমি বিছিন্ন ক'রে নিয়ে অর্থাৎ নির্বাচন ক'রে নিয়ে আলোচনা করছি। 

কেন বিশেষভাবে কতকগুলি কবিতাকে নির্বাচন করব তার কারণ বলছি। 

যে কোনো Rae দু'টি অংশ-_-একটি ভাবের দিক ও অন্তটি রসের দিক। সাহিত্যরসের 
বিচারের দিকটি অবশ্যই নির্ভর করে পরিবেশন পাত্রের অচ্ছিদ্রতা ও অখণ্ডতার উপর অর্থাৎ আঙ্গিকের 
নৈপুণ্য ও ভাববনস্তর ব্যাপকতার উপর। বু প্রকৃতপক্ষে নিরুপাধি নিবিকল্প ও নিবিশেষ-_উপনিষদের 
FHCs বলা হয় 'রসো বৈ সঃ'। কিন্তু সেই ব্রহ্মও এই জগৎ হি ক'রে ভাতে অন্ুপ্রবিষ্ট হলেন 
‘werk তদ্নেবাস্ুপ্রাবিশৎ-__এবং হয়ে উঠলেন বহুবিচিত্র। 

৷ অনুরূপ ভাবেই সাহিত্যরসের উপাধি হয় যখন এই জাগতিক বস্তব্যাপার তখন সেই রসও হয়ে 

ওঠে বহুবিচি্র। তবে এতে জড়বস্তর সংমিশ্রণ থাকে বলে একে বলা হয়েছে 'ব্রহ্বাদসহোদর অর্থাৎ 
স্বাদ নয় তবে তৎসদূশ। অবশ্য সদৃশ বলতে কি বোঝায় তা বুঝিয়ে বলতে অনেক কাঠ-খড়ের 
প্রয়োজন-_মামাদের আলোচ্য বিষয়ের দিক দিয়ে তার বিস্তারিত আলোচনা নিপ্রয়োজন। মোট 
কথা__রসনার রসকোবগুলি যেমন বিশেষ বস্তুর সংযোগে বিশেষ আস্বাদের আস্বাদ্য়িতা হয়ে ওঠে তেমনি 
নিকুপাধি are সাধারণীকৃত ভাববস্তর উপাধি দংযোগে বিশেষ আম্বাদের HAAS] হয়ে ওঠে । তাই রসের 
বিচারে এই ভাবের বিচারও একটি বড় কথা। বসোত্তীর্ণ না হলে তা সাহিত্য পদবাচ্যই নয়-__একথ! ঠিক 
কিন্তু এটি হচ্ছে সাহিত্যম্থষ্টর ন্যুনতম AG 'প্রকাশ'__সাহিত্যের গোড়ার কথা কিন্ত প্রশ্ন থেকে 
যায়_-'কিসের প্রকাশ’? রবীন্দ্রনাথ তার সাহিত্যগ্রস্থে 'দাহিত্যের প্রাণ’ প্রবন্ধে বলেছেন__“দাহিত্োর 
আদিম সত্য হচ্ছে প্রকাশ মাত্র, কিন্ত তার পরিণাম সত্য হচ্ছে Shay মন এবং আত্মার সমষ্টিগত মামুষকে 
প্রকাশ |... এখন আমরা আদিম আদর্শ দিয়ে সাহিত্যের বিচার ফরিনে, পরিণাম আদর্শ দিয়েই তার 
বিচার করি। এখন আমরা কেবল দেখিনে প্রকাশ পেলে কিনা, দেখি কতখানি প্রকাশ পেলে। দেখি, 
যেটুকু প্রকাশ পেয়েছে তাতে কেবল আমাদের ইন্জিয়ের তৃপ্তি হয়, না Sean এবং বুদ্ধির তৃপ্তি হয়, না R, 

রি 
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বৃদ্ধি এবং হৃদয়ের তৃপ্তি হয় ।-' প্রকাশ পাওয়াটা সাহিত্য মাত্রেরই প্রথম এবং প্রধান আবশ্যক । বরঞ্চ 
ভাবের গৌরব না থাকলেও সাহিত্য হয়, কিন্তু প্রকাশ না পেলে সাহিত্য হয় না। বরঞ্চ মুড়ো Wee গাছ, ‘ 
কিন্ত বীজ গাছ নয়।' 
বোধ হয় উদাহরণ দিলেই বক্তব্য আরো স্পষ্ট হবে। আমি রবীন্দ্রনাথের গণ্কবিতা থেকেই 
টুকরো টুকরো উদ্দাহরণ দিচ্ছি। 
শব্দ-স্পর্শকপ-রস-গন্ধের পশরা যেখানে সাধারণ-ভাবেই সাজিয়ে আনা হয়-থাকে না 
দ্রব্য-গুণ-ক্রিয়া-জাতির পারস্পরিক সৌন্দর্যময় সম্বস্ধ-নির্ণয় যা অর্থালংকারে পাওয়া যায়--তার একটু নমুনা 
দেওয়া যাক 'পুনশ্চ'এর ‘রঙরেছিনী’ থেকে 
FINAL ক্ষেত, মেহেদিবেড়ায় ঘের! 
প্রান্তে থাকে জসীম রঙরেজি। 
মেয়ে তার আমিনা, বয়স তার সতেরো। 4 
সে গান গায় আর রঙ বাটে, 
রঙের সঙ্গে রঙ মেলায়। 
বেণীতে তার লাল সুতোর ঝালর, 
চোলি তার বাদামি রঙের, 
শাড়ী তার আসমানি 1. 
কুলকুল করে জল আসে নাল! বেয়ে কুম্থমফুলের ক্ষেতে ; 
আমিনা পাগড়ি ধুতে গেল নালার ধারে |S গাছের ছায়ার বসে। 
ফাগুনের রৌদ্র ঝলক দেয় জলে, 
ঘুঘু ডাকে দুরের আশ্ববাগানে। 
ধোওয়ার কাজ হুল, প্রহর গেল কেটে। 


ইন্জিয় ও বুদ্ধির পরিচয় যেখানে তীত্র হয়ে ধরা দিয়েছে__-তারই একটু নমুনা শেষ সপ্তকের ‘চার’-সংখ্যক রি 
কবিতা! থেকে 
কাক ডাকছে তেঁতুলের ডালে, 
চিল মিলিয়ে গেল বৌদ্রপাতুর স্থদূর নীলিমায়। 
বিলের জলে বাধ বেঁধে 
ভিডি নিয়ে মাছ ধরছে জেলে | 
বিলের পরপারে পুরাতন গ্রামের আভাস, 
ফিকে রঙের শীলাম্বরের প্রান্তে 
বেগনি রঙের আচলা! | 
গাওচিল উড়ে বেড়াচ্ছে i , 
মাছধর! জালের উপরকার আকাশে | i 
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মাছরাঙা TH বসে আছে বাশের গোটায়, 
তার স্থির ছায়া নিস্তরগ্ জলে। 
ভিজে বাতাসে শ্যাওলার ঘন fad গন্ধ | 
চারদিক থেকে অস্তিত্বের এই ধার! 
নান! শাখায় বইছে দিনেরাজে | 
অতি পুরাতন প্রাণের বহুদিনের নান। পণ] নিয়ে 
এই সহজ প্রবাহ, 
মানব-ইতিহাসের নৃতন নৃতন 
ভাঙনগড়ন্র উপর দিয়ে 
এর নিত্য যাওয়া আমা | 
i এখানে অস্তিত্বের সহজ আনন্দকে কবি প্রত্যক্ষ করেছেন এবং বুদ্ধির দীপ্ত আলোকে তাকে 
GRY করেছেন। 
আর যেখানে ইন্দ্রিয় বুদ্ধি ও হৃদয় এক হুয়েছে-_-যেখানে রস পরিবেশিত হয়েছে কানায় কানায় 
ইন্জিয়ের উল্লাসে, বুদ্ধির দীপ্রিতে আর রসের গভীরতায়--সেখানে একটি নিবিড় আবেদন নিটোল হয়ে TE 
হয়ে উঠেছে--যেমন 'পত্রপুট'এব পাচ সংখ্যক কবিতায়-_ 
' বে সে চুল বেঁধেছে, পরেছে আসমানি রঙের শাড়ি, 
খোলা ছাদে গান গাইছে এক] ।:** 
ওর গানে বলছে সিন্ধু কাফির সরে 


চলে যাবি এই যদি তোর মনে থাকে 
ডাকব না ফিরে ডাকব না, 

A ডাকি নে তো ষকালবেলার শুকতারাকে ৷'= 

শুনতে শুনতে সরে গেল সংসারের ব্যবহারিক আচ্ছাদনটা, 
যেন কুঁড়ি থেকে পূর্ণ হয়ে ফুটে বেরোল 
অগোচরের অপরূপ প্রকাশ । 
তার AZ AS ছড়িয়ে পড়ল আকাশে ; 
অপ্রাপনীয়ের সে দীর্ঘনিশ্বাস, 
দুরূহ দুরাশার সে অশ্ুচ্চারিত Stal | 
একদা মৃত্যুশোকের CAHN 
| তুলে ধরেছে বিশ্বের আবরণ, বলেছে-_ 

পৃথিবীর ধূলি মধুময়। - 

4 সেই সুরে আমার মন বললে- 
সংগীতময় ধরার ধুলি। 
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আমার মন বললে-_- 
মৃত্যু, ওগো মধুময় মৃত্যু, 
তুমি আমাকে নিয়ে চলেছ লোকাস্তরে 
গানের পাখায়। 
আমি ওকে দেখলেম-__ 
যেন নিকষবরণ ঘাটে সন্ধ্যার কালো জলে 
অরুণবরণ পা-ছু'খানি ডুবিয়ে বসে আছে অপ্সরী, 
SHH সরোবরে স্থরের ঢেউ উঠেছে JAJA, 
আমার বুকের কাপনে কাপন-লাগা হাওয়া 
ওকে স্পর্শ করছে ঘিরে ধিরে I 
আমি ওকে দেখলেম-__ 
ও যেন ফিরে গিয়েছে পূর্বজন্মে . 4 
চেনা-অচেনার অস্পষ্টতায় | 
সে যুগের পালানো বাণী ধরবে বলে 
ঘুরিয়ে ফেলছে গানের জাল, 
aaa ছোওয়া দিয়ে খুজে খু'জে ফিরছে 
হারানো পরিচয়কে |” 
এই কবিতায় এক মানবীপ্রেমের চেতনা প্রক্কতির প্রগাঢ় সৌন্দর্ধসাগরে অবগাহন ক'রে এক 
বিশ্বহ্ৃযমায়__এক অতীন্দ্রিয় wares সংবেদনায় মূর্ত হয়ে উঠেছে। 
এই নিকষেই আমাদের কবিতার শ্রেষ্ঠত্ববিচার পরখ ক'রে নিতে হবে । বাস্তবিকপক্ষে একটি শ্রেষ্ট 
কবিতা বলতে কি বুঝি তা নিয়ে নানা মত আছে। কেউবা বলবেন “আঙ্গিকের উৎকর্ষেই সৃষ্টির উৎকর্ষ 
কেন-না চিরস্তন ভাবকে নবীন ক'রে তোলে এই আঙ্গিক। কেউ বা বলবেন_ আঙ্ষিক তো বাহন F 
মাত্ব_প্রশ্ন হচ্ছে বহন ক'রে আনে কাকে? কেউ বা বলবেন আঙ্গিক বা উপাদান-_ প্রকার ও রসএ 
বড় কথা নয়__কবিতায় যা চাই তা হচ্ছে কবিকে আমরা কতখানি মূর্ত ছয়ে উঠতে দেখছি। প্রথমোক্ত 
শ্রেণীর মতে যে কোনো কবিতাই বিধয়বন্ত-নির্বাচননিরপেক্ষ হয়ে আঙ্গিকের গুণের শ্রেষ্ট পদবাচ্য হতে 
পারে। দ্বিতীয়োক্ত শ্রেণীর মতে আঙ্গিক যেমনই হোক wre? করতে পারলেই হল--যদিও এই মুহূর্তে যা 
এক শ্রেণীর লোকের মনে THA করছে, সেই মুহূর্তেই অন্য শ্রেণীর লোকের মনে করছে না। TORTS 
শ্রেণী বলবেন-__মান্থ্ষটাকেই তার সৃষ্টির মধ্যে দেখতে চাই | 
যাই হোক কবিতা বিচারে এ স্থলে প্রাচীনের TH প্রসঙ্গত উত্থাপিত করা যেতে পারে। 
“আনন্দরূপম্‌ অম্বতং যদ্‌ বিভাতি'_-উপনিষদের এই উক্তিকে যদি সাহিত্যস্বটির ক্ষেত্রে প্রয়োগ কর! - 
যায়--তা হলে প্রকাশ-মাত্রকেই উৎকৃষ্ট বলে ধরতে হয়। তা হলে সন্দেশ খাবার আনন্দ আর 
ব্ৰহ্মানন্দ একই পর্ধায়ে পড়ে । তাই শুধু 'প্রকাশ' চরম কথ! নয়__কিসের প্রকাশ সেটাও বড় কথা 
বলৈ ধরতে হবে। মধুস্থদন সবস্বতী যিনি ele ভক্তিরদায়নের রচয্লিতা__ভিনি বলেন যে অলৌকিক 
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ও লৌকিক রসের THIS আনন্দাংশে কোনো! প্রভেদ নেই_'ন লৌকিকরসম্যাপি পরমানন্দরূপতানুপপত্তি:'। 
ভগবান্‌ স্বয়ং পরমানন্দ হ্বরূপ-_মনোগতবিবয়াকারতা প্রাপ্ত হয়ে তিনি বসপদবাচ্য__“মনোগত 
স্তাীকাররসতামেতি পুগ্চলম্” । তিনিই চিত্তে প্রতিবিদ্থিত হয়ে স্থায়িভাবরূপে জড়বন্তর ন্যুনাধিক মিশ্রণে 


_ কিঞ্চিৎ aya রসরূপে আত্বাদিত A fetes Tare রসতাং যাতি জাত্যবিমিশ্রণাণ্। 


সুর্ধালোক যেমন প্রতিফলিত হয় হীবুকে বা কাচখণ্ডে__যেমন প্রতিফলিত হয় দর্পণে, তরবারিতে, 
জলরাশিতে এবং প্রত্যেকটি প্রতিফলন এক একটি বিশিষ্টক্ূপে অভিনব বৈচিত্র্য হি করে, ঠিক তেমনি একই 
আনন্দ প্রকৃতি, প্রেমিক ও আম্মার আধারে উপেয় রূপে আহত হয়ে বিচিত্র স্বাদ বৈচিত্যের স্ব করে। 
অতএব SATA ব্যাপকতা ও Bay গভীরতার উপরেই সঠির চর্ম চরিতার্থত! নির্ভর করে। ছুটির 
উপরেই জোর দিচ্ছি এই কারণে যে ভাববস্ত ব্যাপক হলেই যে আপন! থেকেই WHY গভীরতা এসে পড়বে 
তা নয়, যেমন রম গভীর হলেই যে STAs ব্যাপক হয়ে পড়বে তা নয়। একটু ক্ষুদ্র শ্লোকের রস গভীরত! 
RNB একটি উপন্যাসের ব্যাপক বিষয়বস্তু থেকে অনেক চিত্তস্থনকারী, চিত্তদ্রতিকারক । একটি কূপের 
গভীরতা যেমন একটি নিরবের গভীরতা থেকে অনেক বেশি, যদিও নির্ঝর বহুদেশসদ্বন্ধী বলে অনেক 
বেশি ব্যাপক । 

শুধু মাত্র রদাম্বাদের দিক থেকে বিন্দুতে ও সিদ্ধুতে ভেদ না থাকলেও ভাব বা বিষয়বস্তুর দিক দিয়ে 
ee কর্মের ভেদ অবশ্ন্থীকার্ধ। 

এটি সাহিত্যের বিচারের ব্যবহারিক দৃষ্টিভঙ্গি, রসের পার্যাধিক বিচার নয়। বিশেয্যাংশে রসের 
উতৎ্কর্ষগত পার্থক্য না থাকলেও বিশেষণ-অংশের পার্থক্যকে স্বীকার ক'রে নিয়ে আপেক্ষিকভাবে রসের 
অবস্থাগত উৎকর্ষ ও নিকর্ষের অবশ্যই বিচার হতে পারে । এই কথা মনে করেই A সরস্বতী বলেছেন 
যে-_'লৌকিক বসে তু বিষয়াবচ্ছিন্নস্তেব চিদ্ানন্দাংশস্ত Batts তত্রানন্দস্ত Yates’ | 

তাই কবিতার শ্রেষ্ঠত্ব বিচারে অবশ্যই রসের প্রকাশ শুধু নয় কোন উপাদানকে গ্রহণ ক'রে সেই 
রসের গ্রকাশ--তা৷ অবশ্যই বিচার করতে হবে। 

এখন দেখা যাক রবীজ্জনাথের কোন কোন গণ্যকবিতায় ইন্দ্রিয়, বুদ্ধি ও হৃদয়ের যুক্তপথে কোন 
পরম! উপলব্ধি বিচিন্পুক্ূপ লাভ করেছ তার চারখানি গগ্ভকবিতার গ্রন্থে । আমি তার কয়েকটি শ্রেষ্ঠ 
গগ্যকবিতাকে বেছে নেব--আলোচনার উপাদানরূপে । 

কিন্ত তারও আগে আরো একটু বক্তব্য আছে। রবীন্দ্রনাথ যখন এই গগ্যকবিতাগু রচনা করেন 
তখনকার পটভূমি সম্বন্ধে সামান্ত কিছু বলা প্রয়োজন। কারণ যে ছন্দকে আশ্রয় ক'রে তিনি নিজেকে 
অভিব্যক্ত করলেন, মেই অভিব্যক্তির পশ্চাৎপট কি ভাবে তার জীবনদর্শনকে একটি বিশিষ্ট পথে নিয়ে 
গিয়েছিল তা জানা নিতান্তই প্রয়োজন। 


১৯৩০ থেকে ১৯৩৬ সালের মধ্যে কবি পাশ্চাত্য দেশের সম্পর্কে ঘনিষ্ট হন। ১৯৩১এ তার 


- "রাশিয়ার চিঠি' প্রকাশিত হয় এবং এতে তিনি ‘সাধারণ লোক’ সম্বন্ধে গভীর শ্রদ্ধা ও সহামুভূতি প্রকাশ 


করে গেছেন। রাশিয়ার অভিজ্ঞতা তাকে এমন ভাবে বিচলিত করেছিল যে তিনি এ কথাও বলেছেন 
‘আমার মন আজ উপরের তলার গদি ছেড়ে নীচে এসে বসেছে। দুঃখ এই যে ছেলেবেলা থেকে 
পনোপজীবী হয়ে মানুষ হয়েছি ।' ( রখীজ্রনাথকে লিখিত পত্র ৩১ অক্টোবর ১৯৩০) s 
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এদিকে ভারতের রাজনৈতিক অবস্থাও জঠিলতর হয়ে উঠছিল। ১৯৩১ সালের অক্টোবরে দ্বিতীয় 
গোলটেবিল বৈঠকে গান্ধীজি যোগদান করেছিলেন mer) ফলাফল ব্যর্থ হলে তিনি এ বছরেই ২৮শে 
ডিসেম্বর স্বদ্দেশে ফেব্বেন। ১৯৩২-এব ৪ঠা জামুয়ারি তিনি কারারুদ্ধ হন। তখন লর্ড উইলিংভন ভারতের 
বড়লাট। ১৯৩২-এ কবির সত্তর বছর fea জঃস্তী-উৎসব কবি wn fers হয়ে বন্ধ করেন এবং 
গান্ধীজির কারাবরোধের তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রীকে কেবল করেন। এই বছর ব্রিটিশ 
প্রধান aD ম্যাকডোনাহ্ড সাশ্্রদায়িক বাঁটোয়ারার প্রস্তাব দেন। ফলে তফলিলী ও বর্ণ হিন্দুতে বিভেদ 
সম্ভাবিত হয়। ইতিপূর্বে ব্রিটিশের ga চালে হিন্দু-মুসলমান বিভেদ দেখা দিয়েছিল। ম্যাকডোনান্ডের 
নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে গান্ধীজি অনশন করেন gata যারবেদা জেলে । কবি বিচলিত হয়ে 
পুণায় যান। পুণায় তখন তফমিলী ও বর্ণ হিন্দুদের মধ্যে একটি চুক্তি হয়_এইটিই সুপ্রসিদ্ধ পুণাচুক্তি। 
এর পরে গান্ধীজি অনশন ত্যাগ করেন এবং কবি কলকাতায় ফিরে আনেন। ১৯৩১-এর ১৬ই সেপ্টেম্বর 
মেদিনীপুরের হিঙ্রলী জেলের ব্যাপার নিয়ে যে প্রচণ্ড বিক্ষোভ শুরু হয় কবি তাতে সহানুভূতিঈীল ছিলেন 
এবং এই নিয়ে কলকাতায় মনুষেন্টের পাদদেশে যে বিরাট সভা হয় কবি স্বয়ং তীব্র প্রতিবাদ জানাবার জন্ম 
তার সভাপতিত্ব গ্রহণ করেন | 
ইতিপূর্বে ১৯২৭-সালে কমিউনিই পার্টির প্রথম গঠনতন্ত্র রচিত হবার পর থেকে শ্রমিক, কৃষক ও 
নিয়ধ্যবিত্তদেব আশা-আকাঙক্ষ! হুঃখ-কষ্ট এই পার্টির সহায়তায় প্রকাশ পেতে থাকে এবং এর সঙ্গে কংগ্রেসের 
আন্দোলনেও এদের অংশ সক্রিয় হয়ে ওঠে। ওদিকে ১৯৩৬ সালে মুমোলিনীর ফ্যাসিষ্ট ইতালি কর্তৃক 
আবিসিনিয়ার স্বাধীনতা হরণ এবং স্পেনে জেনারেল ফ্র্যাঙ্থোর বিদ্রোহ ১৯৩৭-সালের চীন-জাপানের যুদ্ধ 
মাঞ্চুবিয়াকে উপলক্ষ্য ক'রে এবং জার্মানিতে হিটলারের নাৎসি সম্প্রদায়ের অমানবিক নিষ্ঠুর কার্যাবলী এই 
সবই কবির বৃদ্ধবিরোধী মনোভাবকে একটি বিশিষ্ট রূপদান' করেছিল-_যার রূপায়ন পাই ‘পত্রপুট’এর 
১৭ সংখ্যক ‘যুদ্ধের দামামা উঠল বেজে' ইত্যাদি কবিতায়। 
আবার সাহিত্যক্ষেত্রেও কল্লোল ( প্রথম প্রকাশ ১৯২৩), কালিকলম ( প্রথম প্রকাশ ১৯২৬ ), 


প্রগতি ( প্রথম প্রকাশ ১৯২৭ )--এই তিনটি পত্বিকাকে কেন্দ্র ক'রে বিশিষ্ট বিশিষ্ট সাহিত্যগোষ্ঠী আত্মপ্রকাশ 


করে। এদের লেখকেরা সাধারণ মামুষের, দুর্বল মানুষের, পীড়িত মানুষের, অসহায় মানুষের কথাকে 
সাহিত্যের উপজীব্য ক'রে তোলেন। এর পর ‘পরিচয়' (প্রথম প্রকাশ ১৯৩১), কবিতা (প্রথম প্রকাশ 
১৯৩৫ ) এবং তার সঙ্গে বিরোধী পত্রিকা ‘শনিবারের চিঠি’ সাহিত্যের আসরকে বেশ সরগরম ক'রে তোলে | 
রবীন্ত্র-বিরোধিতা ক'রে আধুনিক লেখকদের অনেকেই পাশ্চাত্ত্যের ARENA ও MANA সাহিত্যে 
বাস্তবতার নামে বদর্ধতার wR করেছিলেন। ববীন্দ্রনাথের মনে এই সব সাহিত্য এমন একটি আলোড়ন 
Z করে যার ফলে ‘সাহিত্যের পথে' সমালোচনা! গ্রন্থ (১৯৩৬ ) এবং ‘সাহিত্যের স্বরূপ’-গ্রস্থে অস্তভু ক্র 
সাহিত্যের স্বরূপ ( ১৯৩৮ ), সাহিত্যের ata (১৮৩৪), সাহিত্যে আধুনিকতা (১৯৩৫) ইত্যাদি প্রবন্ধের 
আবির্ভাব ঘটে । 

স্বদেশে ও বিদেশের রাজনৈতিক প্রক্ষেপের ফলে সাধারণ মানুষ সম্বন্ধে তীর জীবন জিজ্ঞাসার 
wre এবং সাহিত্যের আধুনিকতার হজুগের ফলে সত্যকার আধুনিকতার THA যেন তিনি তার চাবখানি 
গদ্ভকবিতার গ্রন্থে তুলে ধরেছেন। জীবনের সহজ আনন্দকে-_শুধুমাত্র এই লীলার জগতে বেঁচে 


রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ গগ্কবিতা ১৪৫ 


থাকবার-_অর্থাৎ অস্তিত্বের সহজ আনন্দকে তিনি এমন ক'রে আর কোথাও প্রকাশ করেন নি। এমন 
ক'রে মনীষার দর্পণে আত্মস্বরূণের বিশ্লেষণ ও সর্বঙ্গীন উপলব্ধির প্রকাশ আর কোথাও প্রকাশিত হস্ত নি। 
এমন ক'রে গভীরের বহুধ| বিচিত্র অভিব্যক্তি আর কোথাও ঘটে নি। রবীন্দ্রনাথের গোধূলি বেলার এই 
কবিভাগুলিতে ভাবৈশ্র্ষের সঙ্গে রসমাধুর্যের এই সমন্বয় এমন একটি গভীরতায় গিয়ে পৌঁছেচে যার আশ্বাদ 
ay কিছুর সঙ্গেই তুলনীয় নয়। 

অবশ্য এখানে আরো একটি কথা বলবার আছে। কবিতার arate ঝতুতে ঝতুতে ফুল-ফল- 
ফদলের মতন বদলে বদলে আসে । আমাদের হদয়েরও সেই খতু বদলের পালা আছে। এক একটি বিভিন্ন 
বয়সে এক এক পালাবদলের কবিতার ডালি বেছে নিই। কিন্তু নারী যে ফুল অল্পবয়সে কবরীর প্রলাধনে 
ব্যবহার করে, বেশি বয়সে তাই দিয়ে দেবতার চরণে আত্মনিবেদন করে। এক বয়সে গায়ে ধুলো মেখে 
আনন্দ, অন্য বয়সে অঙ্গে তখন প্রদাধন কলারনের বিহ্বলতা। কোন বয়সটা সত্য? এমন কথা কি বলতে 


. পারি ধুলো মাখার বয়সটা মিথ্যা? আবার যখন Ranga প্রশান্তির নিরাপক্তি নামে জীবনে__তখন 


কি তারুণ্যের প্রগলভ অলংকৃত সৌন্দর্য মিথ্যা হয়ে যায়? প্রকাশের সৌন্দর্য যখন সত্য হয়ে দেখা দেয় 
তখন সবটা! মিলিয়েই সে সত্য | 
পূর্বীর তপোভঙ্গে কবি যখন বলছেন 
দেখেছিমু সুন্দরের অস্তলীন হাপির রক্গিমা_ 
দেখেছি লজ্দিতের পুলকের FRS ভঙ্গিমা, 
বূপ-তরঙ্গিমা | 
এই যে অলংকৃত ছন্দের বিলম্বিত অলক্ষ্যপ্রায় আন্দোলন--চন্দ্রোদয়ারস্ত ইবানুরাশি'_এর 
সৌন্দৰ্য কি কম--ভার চাইতে--যখন বলি 
এই নিত্যবহমান অনিত্যের স্রোতে 
আত্মবিশ্বত চলতি প্রাণের হিল্লোল; 
তার কাপনে আমার মন ঝলমল করছে 
কৃষ্ণচূড়ার পাতার মতো | 
জীবন যখন বদলাতে থাকে তখন, তার প্রতি দৃষ্টিভঙ্গিও বদলাতে থাকে এবং তার প্রকাশও হয় 
বিভিন্ন। শিশুয় হাতে একমুঠো ধুলো আর একমুঠো মুক্তো দিলে অস্তিত্বের সহজ আনন্দে সে ছুটোকেই 
চু'ড়ে ফেলে খেলা করে। আর একটু বয়সে সেই মুক্তোর মালা গেঁথে গলার পরা হয়। আরো! বেশি বয়সে 
হয়তো সে কৌটোয় সঞ্চয় করে সম্পদ হিমাবে । এক হিসেবে প্রত্যেকটা সত্য, কোনোটাই মিথ্যে নয়, 
অসম্পরণ নয়। 
সাহিত্যে জীবনের অভিব্যক্তি সম্বন্ধেও সেই একই কথা । জীবন পথে চলতে চলতে “পলকে 
ঝলকে’ যাকে দেখা যায় তাকেই তো রূপ দেয় শিল্প। সেই একপলকের দেখা কি কম সৌভাগ্যের 
কথা! এক পলকের বলে তো সে ব্রাত্য নয়_-সেও শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠত্ব সত্যের পরিপূর্ণ প্রকাশে । 
আমার যা শ্রেষ্ঠ ধন সে তে! শুধু চমকে ঝলকে 
দেখা দেয় মিলায় পলকে ।' 


১৪৬ রবীন্দ্রভারতী পত্রিকা বর্ষ ৮ সংখ্যা ২ 


বলে না আপন নাম পথেরে শিহরি দিয়া স্বরে 
চলে যায় চকিত AAT |... 1 
‘বন্ধু সেথা হতে তুষি আপনার ভাবে 
(আপনি ঘা পাবে-_ 
ন! চাহিতে না জানিতে সেই উপহ্থার_- 
সেই তো তোমার | 
কত জন্মজস্মাস্তরের তপস্তায় সেই এক পলকের দেখ! মেলে_সেই এক বিন্দু Veta স্বাদে 
warmer সুধায় সিক্ত হয়ে ওঠে। সেই স্থধাসিক্ত হওয়াটাতেও sas সংস্কারের ছাড়পত্র চাই। তাই 
বৈষ্ণব AHA 
‘few যার যেই ভাব সেই নর্বোত্বম। তথ হৈয়া বিচারিলে আছে তার তম ॥' 
যে কবিতার ca রস-_ প্রকাশের দিক দিয়ে সত্যের পরিপূর্ণভায় সে চরিতার্থ। কিন্তু ব্যক্তি 
বিশেষের কাছে আস্বাদনার ভাববস্তর দিক দিয়ে তার একটি তারতম্যের বিচার থাকতে পারে। তবে সে 
বিচার ম্বরূপের বিচার নয়। আপেক্ষিক বিচার-__এটা মনে রাখতেই হবে। 
মানুষের হায়বৃত্তি সাহিত্যে ও শিল্পে বিধৃত হুয়__বিচিত্র তার কূপ গভীর ভার আকৃতি, অভিনব 
তার প্রয়োগ শিল্প। জীবনের শ্রেষ্ঠ aS কি অলৌকিকী ভাগবতী cara ? কিন্তু সেখানেও তো 
‘grafts পরমাত্মেতি ভগবান্‌ ইতি শব্যতে'-__জ্ঞানাত্মক, এশ্বর্ধাত্মক ও প্রেমাত্মক-_এই ত্রিবিধা বৈচিত্রী। 
পুম্পোগ্বানে অজন্র পুষ্প হয় প্রন্ফুচিত_ সেগুলির মধ্যে কি শ্রেষ্ঠ বলে কোনো একটিকে নির্দেশ করা যায়? 
‘সজল চল চল WS শল’ কিংবা “মূর্ত স্র্যালোকপ্রতিম চম্পকদল' অথবা হৃদয়ের নিভৃত গুহানিবাসী রক্তিম 
বাসনার তুলনা পর্যাপ্ত রক্ত গোলাপের স্তবক'- কোনটি সবচেয়ে সুন্দর ? গোলাপি চুনির মালা-গাথা বেদানা, 
রাঙা বসাল ধানায় ঠাসা ডালিম, সোনালি শীসে-ভরা৷ যধুঝারা আম কিংবা ফ্সমমাজের মৌচাক কাটাল 
কোষে কোষে যা শ্বর্ণাভ ঘনব্সের “জমানা”-_কোনটি শ্রেষ্ঠ! চোখের সৌন্দর্য বর্ণনা করতে গিয়ে কবিরা 
কত তুলনাই না দিয়েছেন__কিন্তু কোন তুলনাটি শ্রেষ্ঠ ৮৮ 
কবিও পাঠকের সামনে সবগুলিই তুলে ধরেছেন 
'নলিনি, চকোর, সফরি, বর মধুকর মৃগী খঞ্জন জিনি আখি।' 
নলিনী পর্ণের আরুতি, চকোরের চক্ষুর মধুনিম বর্ণ, সফরীর উজ্জ্বল Pets, মধুকবের FE, মুগনয়নের 
মজলত ও ARTI নৃতাচাপল্য__সবই হুন্দর--সবই কায্য। 
কোনো! কবির গীতিকবিতাবলীর মধ্যে কোনটি শ্রেষ্ঠ এও নির্ণয় করা যায় না। যেমন যায় না 
ছোট গল্পের । যেষন যায় না গানের। কাবুলিওয়াল!, থোকা বাবুর প্রত্যাবর্তন, ক্ষুধিত পাষাণ, মণিহারা, 
কঙ্কাল, দুরাশা, এক বাতি, নিশীথে, অতিথি, মেঘ ও রৌদ্র__কোন গল্পটি শ্রেষ্ঠ এ কি বলা যায়? Ff 
বা ছোট গল্প_-এ সব হচ্ছে বিভিন্ন মেজ্সাত্রের কারুকাজ, বিভিন্ন যজির Bosh সম্পূ্ণাঙ্গ উপলব্ধির 
অরূপ বৈভব বা রুপের বিমুক্তি। জীবনের পল-কাটা হীরের উপর যখন যেদিক থেকে আলে! পড়ছে তখনই 
সেই দিকটি ঝলমলিয়ে উঠছে। কে fate করবে কোনটি শ্রেষ্ট! অরলিকের স্থূল রানার 
এখানে free | = 
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ঈশ্বর আপন আননম্দস্বরপকে প্রকাশ করেছেন বিশ্বে, সাহিত্যেও মানব আপন আনন্দশ্বূপকেই 
প্রকাশ করেছে। তৈত্তিরীয় উপনিষদে তৃপুব্লীতে আছে-_ 
আনন্দাদ্ধেব খলু ইমানি ভূতানি ene, আনন্দেন জাতানি জীবস্তি-__আনন্দং প্রযন্তি অভিসং- 
বিশস্তীতি ।__আনন্দ থেকেই এই ভূতজগৎ জাত, আনন্দেই বিধৃত এবং আনন্দেই প্রলীন | 
আনন্দের কোনো জাত নেই-_নেই পরিমাণ। লীলাময়ের সকল স্ষ্টিই আনন্দে ওতঃপ্রোত। 
স্্টির উচ্ছিত লীলার এই আনন্দময়ত্বকে লক্ষ্য করেই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন 
প্রাচীরের ছিদ্রে এক নামগোত্র হীন ফুটিয়াছে ছোট ফুল অতিশয় দীন, 
ধিক ধিক করে তারে কাননে সবাই zÁ উঠি বলে তারে-_-ভালো আছ ভাই? 
যে আনন্দসত্তা এ ক্ষুদ্র তৃণপুষ্পটিতে হিল্লোলিত, সেই আনন্দসন্তা এ বৃহৎ জ্যোতিঃপিণ্ড হূর্ধমগুলেও 
কম্পমান। 
মহাকাব্যে কল্পনার বিরাটত্ব মহামহীকহের মতো জাতীয় জীবনে warts থাকে কিন্ত 
গীতিকাব্যের প্রাপন্দৃত্তি শাখায় শাখায় পত্রে পুষ্পে ফুলপল্পবে জীবন মাকাশে বহুধা উল্লসিত। বহু শাখাতেই 
তার সমান দীপ্তিমান, সমান সুন্দর, সমান রসাল ফলসম্ভার বিধৃত । তাই বলছিলাম যে গীতিকবিতার মধ্যে 
কোনটি শ্রেষ্ঠ এ বলা সম্ভব নয়। কোনটি অন্যতম শ্রেষ্ঠ বরঞ্চ বল! যেতে পারে কিন্তু সে বলাও রসের 
সত্যতার দিক দিয়ে নয়, ভাবের ব্যাপক বৈচিত্রোর দিক দিয়ে। এ সত্যতা বা শ্রেষ্ঠত্ব তাই পারমাধিক 
নয়- আপেক্ষিক মাত্র | 
আরো একটা কথা এই যে মহাকাবোর কল্পনার বিরাটত্ব যে কোনো একটি গীতিকবিতার থাক! 
সম্ভব না হলেও কোনো একটি যুগের বা দেশের কিংবা বাক্তির একক নিমিতির মধ্যে সাক্ষাৎ্রুত হতে পারে 
অজন্ম fara মূক্তাবলীর মতো যা ছড়িয়ে থাকতে পারে। এই জন্যই ধারা গীতিকবিতার রসমূতিকে 
মহাকাব্যের রসমূতি থেকে YA বলে মনে করেন তাদের প্রতি বন্ধিম কটাক্ষপাত ক'রে রবীন্দ্রনাথ 
ক্ষণিকা-কাব্যে সকৌতুকে বলেছেন 
আমি নাব ব মহাকাব্য সংরচনে 
ছিল মনে,_ 
ঠেকল কখন তোমার কাকন-কিস্কিণীতে 
কল্পনাটি গেল ফাটি হাজার গীতে, 
মহাকাব্য সেই অভাব্য দুর্ঘটনায় 
পায়ের কাছে ছড়িয়ে আছে কণায় কণায়। 
তাই আমার কাজ হবে রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি শ্রেষ্ঠ গগ্যকবিতার উল্লেখ ক'রে যে কোনো একটি 
গদ্যকবিতার সুষমার আলোচনা করা। 
গহকবিতার আঙ্গিক সৌন্দর্ঘ প্রধানভাবে তার ছন্দ। ছন্দের কথাটি সর্বাগ্রে সাধারণ ভাবে বলে 
নেওয়া ভালো। অবশ্য আমি গঞ্কবিতার ছন্দকে. এখানে তার এঁতিহাসিক পটভূমিতে উপস্থাপিত করছি 
না। রবীন্দ্রনাথ কেন তার গোধুলি পর্যায়ের কাব্যে গয্ঘকবিতার ছন্দকে আশ্রয় করলেন তা তার বলা কথা 
"দিয়েই তুলে ধরব। জীবন সায়াহে তিনি যে দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে এই জগৎ প্রকৃতি ও মানব প্রকৃতিকে দেখলেন 
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তা হচ্ছে হষ্টিরহ্‌ক্তের অতলাতিশায়ী আনন্দিত অস্তিত্বকে যে দৃষ্টিতে দেখা হয় সেই দেখা। যেমন অতি 
উচ্চস্থান থেকে নিমভুমির তৃণ-মহীরুহ কেবলমাত্র বর্ণবিভূতিকেই প্রকাশ করে মাত্র তেমনি সৃষ্টির রহস্যময় 
অস্তিত্বে আনন্দের উপলব্ধিতে 'আমি আছি’ এই চেতনাই সর্বাতিশায়ী। যেখানে কোনে! নির্বাচন নেই 
বন্ধর, নেই নির্বাচিত মুহূর্তের গ্রস্থন1-_-সেখানে যে সব কথাই কথা _সব Vas গান। সেখানে জীবন ধরা 
পড়েছে তার সহজ WHA, গভীরতম TSA তাই সেই উপলব্ধির প্রকাশের ভাষাও সহজ wr কি 
আশ্চর্য বিষিশ্রণ সেই SNES গঞ্চের অস্তঃম্পন্দের সঙ্গে যুক্ত ছড়ার চলতি শব্দের মিছিল। তথা 
কথিত নির্বাচিত শ্রুতিষধূর শব্দের মালা এতে গাঁথা হয় নি--রবীজ্ঞনাথের ভাষায় তার এই গঘ্চকবিতার 
জগৎ হচ্ছে__'উচুনিচ বিচিত্র বৃহৎ জগৎ, রূঢ় অথচ মনোহর, সেখানে জোরে চলাটাই মানায় ভালো-_ 
কখনো ঘাসের উপর, কখনো কাকরেহ উপর দিয়ে ।' 

গঞ্ভ-কবিতার ছন্দ কিন্তু গগ্যচ্ছন্দ লয়। ভালো গঞ্চে যে এক একটি বাক্যাংশের ছোট ছোট 
বাধুনির মধ্যে একটি হুষিতি পাওয়া যায়_সেইটেই হচ্ছে গ্চ্ছন্দ। এর প্রধান ব্যাপার হচ্ছে MTA 
যার পরিণত ছেদে এসে । রবীন্দ্রনাথ জাবালা সত্যকামের কবিতাটি লিখেছিলেন পপ্চচ্ছদ্দে, আবার 
তাকে গঘ্ভকবিতাতেও রূপ দিয়েছিলেন এবং প্রসঙ্গত উচ্ছুসিত প্রশংসা করেছিলেন উপনিবদের ATNA | 
পদ্যছন্দে আমরা পাই ধ্বনিপর্ব। গদ্য কবিতার ছন্দ হচ্ছে--গগ্ভছন্দের APT ও THROAT ধ্বনিপর্ধের 
সমাহার । এতে বেড়াভাঙা NCIA ক্ষেত্রে কাবাকে স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে । এ ছন্দের চলন ‘নদীর 
ঘাট থেকে আরম্ভ ক'রে রান্নাঘর বাসরঘর পর্যন্ত, তার জন্য নানা স্থমিত পর্বের মালমসলা বাছাই-করা- 
শব্দসংযোজনার বিশেষ ঠাট বানাতে হয় না। অবশ্য ভালো গন্ভের যে উদ্দেস্ত, ভালে! পন্যের যে উদ্দেশ্ব-_ 


গত্ভকবিতার উদ্দেন্তও তাই_তা হচ্ছে PR পদ্ঘের পেলবতার সঙ্গে গণ্ভের কঠিনতার অপূর্ব মিশ্রণ 


কবির কাম্য সি ‘শেষ AGF fs সংখ্যক কবিতায় পছ্যকবিতাকে জবিতে 


তাদের সঙ্গে--যাদের “কোনো দায় নেই কারো মন afer চলবার ৷ শেষ সধ্কের চব্বিশ সংখ্যক 
কবিতাতেও তিনি শঙ্খসন্ভারকে ফুলের সঙ্গে তুলনা করে ধ্বনিপবিক স্তবককে তুলনা করেছেন তোড়ার সঙ্গে 
আর ছন্দ-অলংকারকে রঙবেরঙের BS ও অন্বির ঝালরের সঙ্গে এবং ANS ঘোষনা করেছেন 
‘আমার ফুলবাগানের ফুলগুলিকে বাধব না আজ তোড়ায়' | 
পচিশ সংখ্যক কবিতাতেও 2 একই প্রসঙ্গে বলেছেন--গচ্ঘ কবিতার ছন্দকে VHD ক'রে 
“আজ হঠাৎ চোখে পড়ল ওদের AAAS স্বাধীনতা, 
দেখলেম, সৌন্দর্ধের মর্ধাদ1 আপন মুক্তিতে | 
ওয়া ব্রাত্য, আচারমূক্ত, ওর! সহজ ; 
সংযম আছে ওদের মজ্জার মধ্যে 
বাইরে নেই শৃঙ্খলার বাধাবীধি। 
ওদের আছে শাখার দোলন দীর্ঘ লয়ে; 
ARTIR নানা খেয়ালের ; 
মর্ঘরধ্বলি হাওয়ায় ছড়ানো ।' 
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‘সৌন্দর্ধের মর্ধাদা আপন মুক্তিতে'__এর অর্থ তিনি নিজেই করেছেন 'পদ্যছন্দবোধের চর্চা বাধা নিয়মের 
পথে চলতে পারে, কিন্তু soars পরিমাণবোধ মনের মধ্যে যদি সহজে না থাকে তবে অলংকার শাস্ত্রের 
সাহাযো এর GAS পার হুওয়! যায় না।' এই কথাই পুনশ্চ কাব্যের 'নাটক' কবিতায় বলেছেন-_ 
পণ্য ছল সমুদ্র, 
সাহিত্যের আদিযুগের aR | 
তার বৈচিত্র্য ছন্দতরঙ্গে, 
কলকল্লোলে। 
TS এল অনেক ACT | 
বাধা ছন্দের বাইরে জমালে! আসর | 
373-73 ভালোমন্দ তার আঙিনায় এল ঠেলাঠেলি করে। 
ছেঁড়া কাথা আর শাল-দোশালা এল জড়িয়ে যিশিয়ে | 
সুরে বেস্থরে ঝনাঝন ঝংকার লাগিয়ে দিল। 
গর্জনে ও গানে, তাণ্ডবে ও তরল তালে 
আকাশে উঠে পড়ল গঞ্ভবাণীর মহাদেশ। 
কখনো ছাড়লে অগ্নিনিশ্বান; কখনো ঝরালো! জলপ্রপাত | 
কোথাও তার সমতল, কোথাও অসমতল ; 
কোথাও দুর্গম অরণ্য, কোথাও মরুভূমি | 
‘একে অধিকার যে করবে তার চাই রাজ্প্রতাপ ; 
পতন বাচিয়ে শিখতে হবে. | 
এর নানারকম গতি অবগতি | 
বাইরে থেকে এ ভাসিয়ে দেয় না স্রোতের বেগে, 
|অস্তরে জাগাতে হ্য় ছন্দ 
গুরু লঘু নানা ভঙ্গিতে | 
জীবনের রূপ-কে যে সমগ্রতায় দেখেছিলেন তিনি সৃষ্টির আদিম সত্তার রহস্থে তারই উপযুক্ত ভাষা ও ছন্দে 
তিনি তাকে সাজিয়ে দিলেন_ “আমার বাণীকে দিলেম সাজ পরিয়ে তোমাদের বাণীর অলংকারে।' 
ইতিপূর্বে বাছাই ক'রে যে ৫৩টি গদ্যকবিতার উল্লেখ করেছি শুধু ইন্জিয়, ইন্ডিয় ও বুদ্ধি এবং 
ইন্জিয়-বুদ্ধি হৃদয়ের অভিব্যক্তির দিক দিয়ে রবীজ্জনাথ যে ভাবে কবিতার ক্রমোৎকর্ষ নির্ণয় করেছেন দেই 
দিক দিয়ে বলা যেতে পারে যে ত্রিবিধ সংযুক্তিমূলক কবিতাও গগ্চকবিতার চাবিটি গ্রন্থে বড় কম সংখ্যক 
নয়। তিনি সেখানে বলছেন--'রাত্তির দশটার পরে খালি হয়ে ধায় 
উপুর-করা একটি উচ্ছিষ্ট অবকাশ |’ 
সেখানে এ Cie শব্দের মধ্য দিয়েই বুদ্ধি ও হৃদয় এসে যোগ দিয়েছে। সব অলংকারের পিছনেই 
আছে বুদ্ধির যোগ আর অলংকার নির্বাচনের মধ্যে আছে হৃদয়ের সংযোগ | যেমন যেখানে বরধার বর্ণনায় 
কবি বলছেন পত্রপুটের নয় সংখ্যক কবিতায় 
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মেঘের গায়ে গায়ে দগদগ করছে লাল আলো, তার ছিন্ন ত্বকের রক্তরেখা | 
তখন সেই হৃদয়ের ভয়ঙ্করের অন্ুভূতিকেই তিনি প্রকাশ করেছেন ক্ষতবিক্ষতদেহ হাতীর সঙ্গে বিদ্যুৎ, 
খণ্ডিত মেঘের তৃলনায়। 

কিন্তু হৃদয় যখন বৌদ্রবসের পিয়াসী--তখন রূপকল্প গেল বদলে | অসহায় মানবজীবন যখন 

অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রাণপণ শক্তিপ্রয়োগ করছে কিন্তু পেরে উঠছে না, তার বর্ণনা 

‘দিক হারানো ঝড় বইছে এলোমেলো, 

বিশ্বজে।ড়া aps খাচায় মহাকায় পাখি চারিদিকে ঝাপট মারছে পাখা ।' 
আসলে কবিতাকে বিশ্লেষণাত্মক ভাবে State করা যায় না। হৃদয়ের যোগ না থাকলে কবিতাই হয় না। 
আনন্দবর্ধন যেখানে বন্তধ্বনির কথা বলেছেন--য! এ সীমাতে Asis সেখানেও এই কথাই বলেছেন ঘে 
অবসানে সেই THA রসেরই উপকার সাধন ক'রে থাকে। 

তবু শব্দের বিকল্পবৃত্বি-আশ্রয় ক'রে যেমন অভেদে ভেদ দেখানো যায়, তেমনি ভাবেই কবিতার 
বিচারে ছন্দ, অলংকার, SITs ও রসের বিশেষণ চলতে পারে। কাব্যগত রসকে পানকরসের সঙ্গে 
তুলনা করেছেন প্রাচীন আলঙ্কারিকেরা । পানকরসে নান! বস্তুর মিশ্রণ অবশ্যই থাকে কিন্তু আন্বাদকালে 
সেই নানা বস্তুর পৃথক পৃথক আস্বাদন ঘটে না, রসের বৈচিত্র্যঘটক রূপে তাদের আস্বাদন! হয়। 

আমি পূর্বেই বলেছি রসের দিক দিয়ে সীমার সত্যে যখন অসীমের স্পর্শ ঘটে তখন সব কিছুরই 
Pup | কিন্তু ভাববস্তর মহত্বের উপর আপেক্ষিক মহত্ব স্বীকৃত হতে পারে শিল্পক্ষেত্রে। এই হিসাবেই 
আমি চারটি গছ্যকবিতাগ্রস্থের ৫৫টি কবিতা থেকে কয়েকটির মান উল্লেখ করছি। 

'পুনশ্চ'-এর “শিশুভীর্ধ কবিতাটি উল্লেখযোগ্য কবিতা । যদি এটিকে অনুদিত কবিতা৷ বলে ধর! 
যায়_তা হলে এই কবিতাটি মৌলিক কবিতার at থেকে বঞ্চিত হয়। কিন্ত এর ভাষার অনাবিল 
প্রবহমানতা, এর ছন্দের ভাবাহ্যায়ী ওজস্বিত-কোষলতা ললিতে-কঠিনে কোমলে-কঠোরে অপূর্ব। এর 
ভাববস্তও গম্ভীর এবং বিরাট । অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যং--এই তিন কাল নিয়ে মানুষের যে ইতিহাস 
তাই হচ্ছে এই কবিতার বিষয়বন্ত। এক ভয়াবহ অন্ধকার গুহামুখ থেকে তরঙ্গসঙ্কূল মানবজীবন-্রবাহধারা 
কেমন ভাবে নির্গত হয়ে বিচিত্র সভ্যতা! ধারার পথ বেয়ে কেমন ক'রে তার চরমতীর্ঘে গিয়ে পৌঁছল তারই 
বিবরণ এবং দর্শন এই শিশুতীর্থ কবিতাটি | 

‘শেষ সপ্তক' কবির উজ্জগ Coes আলোকমীধ এক অগ্নিবীণার মহাসংগীত। এর কোন কবিতা 
area? এ গ্রন্থে বুদ্ধি এবং ইঞ্জিয় এক খবি-হদয়ের নামক্ষালন পবিত্র অন্ধকারে অবগাহন ক'রে থচকৃমস্ত্রের 
মতন পুতঃপবিত্র হয়ে উঠেছে। মঙ্ত্রের মতন নিরলংকার আত্মার বাণী এই কাব্যগ্রন্থের ছলে ছত্রে ধ্বনিত 
হয়ে উঠছে 

‘বহু বিচিত্রের কারুকলার চিত্রিত 
এই আমার সমগ্র সত্তা 
তার সমস্ত APA সমস্ত পরিচয় নিয়ে 
কোনো যুগে কি কোনো frags সম্মুখে 
পরিপূর্ণ অবারিত হবে? 


রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ গগ্যকবিতা ১৫১ 
তার সকল STI সে চেয়েছে গোচরতাকে 
বলেছে যেমন ক'রে বলে গোধূলির অস্ফুট তারা 
‘এসো, প্রকাশ এসো)? 
আলোর প্রেমিক কবি প্রাণরঙ্গভূমিতে বাঁশি বাজিয়ে গেছেন। 
শেষ সগ্তকের 'আট'-সংখ্যক কবিতায় তিনি সত্তার সহজ আনন্দকে প্রকাশ করেছেন | 'নাষ- 
ক্ষালন পবিত্র অন্ধকারে ভুব দিয়ে যার! শিল্পসাধনাকে করেছিল নির্দল তাদেরই wad ক'রে মানুষের 
খ্যাতিমোহকে নিন্দিত করেছেন। অনুপম Sia দিয়েছেন__ 
‘নামের পুজার অর্থ/-_ভাবীকালের খ্যাতি, 
সে তো প্রেতের অন্ন; 
ভোগশক্তিহীন নিরর্থকের কাছে উৎসর্গ-করা। 
তার পিছনে ছুটে 
সন্ত বর্তমানের অন্নপূর্ণা 
পরিবেশন এড়িয়ে যেয়ো না, মোছান্ধ ।' 
নয় সংখ্যক কবিতাও একটি শ্রেষ্ঠ কবিত|। এই জীবনের শেষ পরিণতি কোন রূপ নেবে--বলাকা! 
কবিতায় যে কথা এক ভাবে বলেছেন-__-এ কবিতায় সেই কথাই অন্য আর এক ভাবে বলেছেন 
“অপ্রকাশের পর্দা টেনেই কাজ করেন গুণী £ 
ফুল থাকে কুঁড়ির অবগুঠনে, 
শিল্পী আড়ালে রাখেন অসমাপ্ত শিল্পপ্রয়াসকে ;-:- 
আমাতে তার ধ্যান সম্পূর্ণ হয় নি, 
তাই আমাকে বেষ্টন করে এতখানি নিবিড় নিস্তব্ধতা | 
তাই আমি অপ্রাপ্য, আমি অচেনা; 
অজানার CHAI মধো এ স্বষটি হয়েছে তারি হাতে, 
কারে! চোখের সামনে ধরবার সময় আসে নি, 
সবাই রইল দূরে, 
যারা বললে “জানি”, তারা জানল না।' 
শেষ সথ্চকের বাইশ সংখ্যক কবিতায় ক্ষুদ্র অহংতা ও বৃহৎ, অহংতার শ্বরূপগত পার্থক্য কি নিটোল একটি 
উপলব্ধির মুক্তোয় রূপ গ্রহণ করেছে_ 
এ বৃদ্ধ, এ TEs | 
ও ভিক্ষা! করুক, ভোগ করুক, 
তালি দিক বসে বসে ছেড়া চাদরখানাতে ; 
জন্মমরণের মাঝখানটাতে যে আল-বাধ| ক্ষেতটুকু আছে 
সেইখানে করুক CHGS | 
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আমি দেখব ওকে জানলায় KA, 
দেখব যেমন করে পুতুল নাচ দেখে ):-. 
_ মুক্ত আমি, হুচ্ছ আমি, zea আমি, 
নিতাকালের আলো আমি, 
সঙি-উৎসের আনন্দধারা আমি 
অকিঞ্চন আমি, 
আমার কোনো কিছুই নেই 
অহুংকাের প্রাচীরে ঘেরা ।' 
মৃতাচেতনাও কি অপূর্ব রূপকল্পে প্রকাশ পেয়েছে উনচলিখ সংখ্যক কবিতায়, সেখানে বলছেন 
‘আমি মৃতা-রাখাল, 
সৃষ্টিকে চবিয়ে চরিয়ে নিয়ে চলেছি 
যুগ হতে যুগাস্তরে 
নব নব চারণ ক্ষেত্রে ।? 
শেষ ARFA কোন কবিতাই বা বাছব! এ যেন খক্মন্ত্রের অক্ষর--উদাত্ত-অহদাত্ত-স্বরিতেও তরঙ্গচূড়ায় 
ঝলমলিয়ে উঠছে হিরগ্রয় পুরুষের দৃষ্টি আলোকে-_যার একটি অক্ষরও ক্ষর নয়। 
পত্রপুট' কাব্যগ্রন্থে বিশেষভাবে উল্লেখ করতে চাই চারটি কবিতার--তিন সংখ্যক--“আজ আমার 
প্রশতি গ্রহণ করে৷ পৃথিবী', পাচ সংখ্যক-_সন্ধ্য। এল চুল এলিয়ে তেরে! সংখাক-“হাদয়ের অসংখ্য 
অদৃশ্য পত্রপুট' এবং যোলো সংখ্যক--উদভ্রাস্ত সেই আদিম যুগে।' 
প্রথমটির frre অচিন্ত্যগুণা পৃথিবী-__এই পৃথিবীর বন্দনা শুনতে শুনতে মনে হ্য় যেন পুরাণ 
কণে শুনছি সেই বন্দনা--গগ্যচ্ছন্দে NAT AS পদ্ধতিতে ধ্বনিসংঘর্ষে হৃষ্ট এক উত্তাল শব্দ সমুদ্রের উথাল- 
পাতাল প্রাপশক্তি-_-ঘেমন তার কল্পনাও মহীয়সী, তেমনি তার রূপের লহরী-_ 
‘আমিও রেখে যাব কয় We ধুলি 
আমার সমস্ত সুখদুঃখের শেষ পরিণাম, 
বেখে যাব এই নামগ্রাসী, আকারগ্রাসী, সকগ-পরিচয়-গ্রাসী 
নিঃশব্দ মহাধূলিরাশির মধ্যে। 
অচল অবরোধে আবদ্ধ পৃথিবী মেঘলোকে উধাও পৃথিবী, 
গিরিশৃঙ্গমালার মহৎ মৌনে ধ্যাননিমপ্া পৃথিবী, 
নীলাদুরাশির অতঙ্তরঙ্গে কলমন্রমুখর! পৃথিবী, 
অন্নপূর্ণা তুমি সুন্দরী, অম্নরিক্তা তুমি SAT | 
এক দিকে আপকধাক্্ভারনজ তোমার TICK, 
সেখানে প্রসন্ন গ্রভাতহূর্য প্রতিদিন মুছে নেয় শিশিরবিন্দু 
কিরণ-উত্তরীয় বুলিয়ে দিয়ে । 
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= a অন্তগামী ef শ্তামলশস্যহিল্লোলে রেখে যায় অকথিত এই বাণী 
‘আমি আনন্দিত’ | 
পাচ সংখ্যক--‘সন্ধ্া এল চুল এলিয়ে' কবিতাটি পড়তে পড়তে সত্যই মনে হয়__'ব্বপ্রের ধূপ উঠছে নক্ষত্র 
লোকের দিকে' । এর কিছু অংশ নমুনা হিদাবে--ইন্জিয়-বুন্ধি-হৃদয়ের পরিপূর্ণ প্রকাশের নমুনা হিসাবে 
আগেই দিয়েছি। সাধারণত নর-নারীর প্রেমকে সৃষ্টি থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে এবং সমস্ত সৃষ্টিকে তাতে অবলুপ্ত 
ক'রে পরিবেশন করা হয় কথার ফুল-কাটা পেয়ালায়। কিন্তু এই কবিতায় সমস্ত জগতের ‘ages পাথিবং 
রজঃ' স্বীকার ক'রে জীবনের পূর্ণোপলন্ধির মধ্যেই প্রেমের স্থান নির্দিষ্ট কর! হয়েছে-__যেখানে__ 
“হাট করতে এলাম আমি অধরার সন্ধানে, 
সবাই ধরে টানে আমায় এই যে গো এইখানে ।' 
কোনখানে ?--যেখানে আসন্ন প্রত্যাশার নিবিড়তায় আলো-নেবা বাসর ঘরে নব বধূর প্রতীক্ষাটি যেন 
4 আকাশে A তারার অনিমেষ দৃষ্টি, যেখানে অন্ধ বৈবাগীর গানে গোলমালের জমিনে স্থরের শিল্পে বুনে উঠছে 
বিশ্বের একটা উৎকঠ্ঠার মন্্র--'তাকিয়ে আছি’, যেখানে বেদমন্ত্রের ছন্দে মন বলছে-_-“মধুময় এই পাধিব ধূলি” 
তেরো সংখ্যক কবিতা ‘হৃদয়ের অসংখ্য AI পঞ্রপুট'--একটি আশ্চর্য উপলব্ধির তাজমহল। 
কত LH কারুকাজ এর GRA ANS ANS, কত রুমের অতল FA এর লোমরোমাঞে_এই জীবনের 
গৃতম মন্জার মধ্যে 
সুন্দরের কাছে পেয়েছে অমুতের কণী 
ফুলের থেকে, পাখির গানের থেকে, 
প্রিয়ার স্পর্শ থেকে, প্রণয়ের প্রতিশ্রুতি থেকে, 
আত্মনিবেদনের অশ্রগন্গদ আকৃতি থেকে, 
MCR কত Wat কত বিস্বতরূপ 
| দিয়ে গেছে অমৃতের স্বাদ ।' 
Yr কিন্ত হৃদয়ের অসংখ্য পত্রপুট তো চিরদিন থাকে না-_একদিন এর ঝরবার সময় হয়-_কি্ত 
কবি সেজন্য প্রস্তুত থাকেন, শুধু জিজ্ঞাসা করেন অন্তরীক্ষের দিকে চেয়ে_ 
"কোথায় গে! WBA আনন্দনিকেতনের AG, 
জীবনের অলক্ষ্য গভীরে 
আমার এই পত্রদূতগুলির সংবাহিত দিনরাত্রি যে সঞ্চয় 
অসংখ্য অপূর্ব অপরিমেয় 
যা অখণ্ড একো মিলে গিয়েছে আমার আাত্মরূপে, 
যে রূপের দ্বিতীয় নেই কোনোখানে কোনো কালে, 
তাকে রেখে দিয়ে যাব কোন্‌ গুণীর কোন্‌ বসজ্ঞের দৃষ্টির সম্মুখে I" 
এই মনম্তজীবনফে কোন অভাবনীয় মহিমায় তিনি দশ সংখ্যক কবিতায় প্রকাশ করেছেন 
é 'হে পুষণ, তোমার হিরগ্রয় পাত্রে সত্যের মুখ আচ্ছন্ন, 
উন্মুক্ত করে! সেই আবরণ ee 
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ছে সবিতা,-:.আমার অস্তরতম সত্য 
আদি যুগে অব্যক্ত পৃথিবীর সঙ্গে 
তোমার বিরাটে ছিল বিলীন 
সেই AST তোমারই | 
তোমার জ্যোতির স্তিমিত cara মান্য 
আপনার মহৎব্বরূপকে দেখেছে কালে কালে, 
কখনো নীল মহানদীর তীরে, 
কখনো পারস্থানাগরের কূলে, 
কখনো হিমাত্রিগি্রি তটে-_ 
বলেছে ‘জেনেছি আমরা অমৃতের পুত্র, 
বলেছে ‘দেখেছি অন্ধকারের পার হতে X 
আদিত্যবর্ণ মান পুরুষের আবির্ভাব ।” 
এই সব কবিতায় জীবনের মহত্তম আকৃতি BATS করেছে WE) বির আত্মনেত্রে ধক্মন্ত্রের AWA | 
এক একটি কবিতায় এক একটি ভাবের মহত্বম উদ্ভাসন, বীর্ধবত্তুম প্রকাশ | 
পত্রপুটের যোলো সংখ্যক ‘উদ্ভ্রান্ত সেই আদিম যুগে' ইত্যাদি কবিতাও রবীন্দ্রনাথের একটি 
শ্রেষ্ঠ গ্কবিতা । আফ্রিকার দলন-ইতিহাসে সমস্ত মানুষের হয়ে তিনি তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন 
তার সমস্ত অস্তরাত্মা প্রাচ্যের চিরন্তনী বাণীকে তবু ভোলে নি যখন বলেছেন__ ক্ষমা! করো 
‘আদ যখন পশ্চিম দিগন্তে 
প্রদেবকাল ঝঞ্চাবাতাসে রুদ্ধশ্বাস, 
যখন গ্রপ্তগহ্বর থেকে পশুর! বেরিয়ে এল, 
aos ধ্বনিতে ঘোষণা করল দিনের অস্তিমকাল, 
এস যুগগাস্তরের কবি, x 
আসন্ন সন্ধ্যার শেষ রশ্রিপাতে 
দাড়াও এ মানহার! মানবীর দ্বারে, 
বলো ক্ষমা করো” 
হিংস্র গ্রলাপের মধ্যে 
সেই হোক তোমার সভ্যতার শেষ পুপ্যবাণী ।' 
পত্রপুটের আফ্রিকা ও পৃথিবী কবিতায় নানা জ্ঞানের সমাহার আছে বলে কবিতা দুটি মহতী_এমন 
কথা বল! চলবে না । পৃথিবী কবিতায় ডারুইনের The Origin of Species by means of Natural 
Selectionaa ‘Survival of the Fittest’ —swatera কতখানি প্রভাব আছে, কিংবা এতে বানর 
Creative Evolutions4 Vitalism তত্ব কতটা নিহিত আছে কিংবা নান] বিধর্মের সংমিশ্রণ ও ATS 
বিধানের মধ্যে তেগেল-এর Dialectical Movementaa অস্তিত্ব কতটা বিরাজমান-_এসব প্রশ্ন > 
এতিহাসিকের_-রসজের লয় । এতিহাসিক যে re হতে পারেন না এমন কথ| আমি বলছি না--কিন্ত 


৮ 


| 
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তিনি যখন শিল্পের মর্মম্পর্শ করেন তখন রসঞ্জ সতায় করেন । সাহিতোর স্বাদ হচ্ছে দম গ্রতার স্বাদ । 
তা সমস্ত জ্ঞানের ও সমস্ত অশ্তিজ্ঞতারূপ কর্মের জীবনবোধে-যাকে প্রাচীন আলঙ্কারিকের! বলেছেন__ 
«নিপুণতা লোকশাম্বকাব্যাগবেক্ষণাৎ--পরিপত ন! হওয়া whe সাহিত্যস্থ্টর প্রেরণাই জোগাতে পাবে না। 
শ্বাম়লী-_কাবাগ্রস্থের ছুটি কবিভাকে শ্রেষ্ঠ কবিতার নিদর্শনরূপে উল্লেখ করা যেতে পারে__একটি 
'আমি' ও অপরটি 'বীশিওয়ালা' | ‘আমি' কবিতায় রবীন্দ্রনাথ বলতে চান সৃষ্টির একটি fap তত্ব 
রহুশ্ময়তায় যা WHI, বাঞ্জনাময়তায় UW বাচ্যাতীত। সমস্ত মানুষের হয়ে তিনি অহংকার প্রকাশ 
করেছেন_-এই অহংকার হচ্ছে অলীম যেখানে সীমায় সংহত হুয়েছেন-সেই অহংকার যে 
'একমেবা দ্বিতীয়” বহু সত্বায় বিকশিত হয়ে লীলাময়-_সেই ‘আমি'র কথা। প্রসঙ্গত এই কবিতার 
বক্তব্যের সঙ্গে প্রাচীণ আলঙ্কারিক ভোজের রসবাদের সাদৃশ্য আপনা থেকেই স্মরণ পথে উদিত হয়। 
ভোজের মতে আত্মরতি বা আত্মশৃঙ্গার প্রধান রস। ‘অহং’ ভাব-এর প্রধান কথা এবং পূর্বা 
কোটি। এর মধামা কোটিতে দেখি অহং-ভাব থেকে উৎপন্ন বিচিত্র রসের আবির্ভাব এবং তৃতীয় বা শেষ 
কোটিতে বহুরসের পুনরায় একমাত্র রসে পরিণতি । পূর্ব কোটি থেকে এই শেষ কোটির পার্থক্য হচ্ছে TSE 
জীবনে Fuca থেকে ফগকোটির পার্থকা । অর্থাৎ বসের তিনটি অবস্থা_ প্রথমেই “ক্নটাহংকারতা'__বা 
অহং অভিমান যার অন্ত সমস্ত কিছুই রসনীয় হয়ে ওঠে__যে কথ! পাচ্ছি ‘ary’ কবিতায়-_ 
'আমারই'চেতলার রঙে পান্না হল সবৃজ-_ 
চুনি উঠল রাঙা! হয়ে। 
আমি চোখ মেললুম আকাশে 
জলে উঠল আলো 
পূবে পশ্চিমে | 
গোলাপের দিকে চেয়ে বললুম সুন্দর 
সুন্দর হ'ল সে।--- 
মানুষের অহংকার পটেই ‘বিশ্বকর্মার বিশ্বশিল্প।' 
প্রথমা কোটির কু়াহংকারতা বা আত্মাভিমান দ্বিতীয় অবস্থায় বিচিত্র বস্তুর সংস্পর্শে এসে বিচিত্র 
ভাবের আদ্বাদনে প্রকর্ধ লাভ করে-__ 
‘অসীম যিনি তিনি aa করছেন সাধনা 
মানুষের সীমানায়, 
তাকেই বলে “আমি'। 
সেই আমির গহনে আলো-আ্াধারের ঘটল সংগম 
দেখা দিল রূপ, জেগে উঠল রস। 
‘না’ কখন ফুটে উঠে হল ‘HY, মায়ার ACH 
CHUA রঙে সুখে Brg |” 
' ভোজদেবও বলেছেন তীর “শৃঙ্গারপ্রকাশ’ গ্রন্থে 'অভিমানোহহংকারঃ R খলু আলোচিভং 


TSH অত্র ‘অহুম্‌’'-অধিকৃতঃ, TH: খলু অহম্‌ অত্র, মদর্ধা এব অমী বিষয়ঃ, মত্ত! ন অন্তঃ অত্র অধিকৃতঃ, 
৮ 
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কশ্চিৎ অস্তি অত; meq অশ্মি ইতি যোইভিমানঃ সঃ অদাধরণব্যাপারবস্বাৎ অহংকারঃ ।'--'অভিমানই 
অহংকার । যা কিছু আলোচিত হয়েছে, সেখানে আমিই আছি। যা কিছু করা হয় তা আমিই করি-_ 
সমস্ত বিষয়বন্ধ আমারই FH) আম ছাড়! কিছুতে কারে! অধিকার নেই, কিছু যদি থাকে তো আমি 
আছি বলেই থাকে-__-এই যে অভিমান বা অসাধারণ ব্যাপার-_-একেই বলে অহংকার । এই যে অহংকার 
বা সভিমান-_-একেই ভোজদেব বলেছেন RTT বা আত্মগ্রতি। .ভোজদেবের মতে বিচিত্র রসের স্থায়িভাব 
হচ্ছে এই আত্মরতি বা অহংকার | 
তিনি একথাও বলেছেন-__-এই অহংকার আছে বলেই সমস্ত বস্তুর বা ভাবের রসনীয়তা সন্ভব__'ন 
রত্াদিভূমা। রসঃ। শৃঙ্গারো fe নাম area: অহংকার বিশেষঃ-_ রত্যাদীনাম্‌ অয়ম্‌ এব প্রভবঃ 1 
শৃঙ্ষাবিণো ( অহংকারিণে! ) হি রত্যাদয়ো জায়স্তে ন অশৃঙ্গারিণঃ !” 
আত্মুরতিবান্‌ পুরুষেরই রতি প্রভৃতি ডাব অনুভূত হয়---অনহংকারী ব্যক্তির হয় না 
বিধাতাও--'একা রবেন বসে নীলিমা হীন আকাশে 
ব্যক্তিত্ব হারা অস্তিত্বের গণিত তত্ব নিয়ে৷ 
শূঙ্গারী হি রমতে, ae, উৎসহুতে, স্লিহৃতি ইতি'__অহংভাবান্বিত ব্যক্তিই রমন করে, হাসে, 
উৎদাহী হয়, প্রেমময় হয় । এই অহংভাব না থাকলে কোনো রসেরই. প্রকাশ ঘটবে না--'আমি' 
কবিতাতেও পড়ি। 
‘দূর NTS অনস্ত অসংখ্য লোকে লোকাস্তরে 
এ বাণী ধ্বনিত হবে না কোনো খানেই 
‘তুমি সুন্দর'--‘আমি ভালোবাসি ।' 
অনহুংকার- অবস্থাই প্রলয়ের অবস্থা-_সীলাহীন প্রলয়ের প-_ 
'মর্ভলোকে মহাকালের নৃতন MAT পাতা জুড়ে নামবে একটা শুস্ক, 
গিলে ফেলবে দিনরাতের জমাখরচ ; মানুষের কীর্তি হারাবে অমরতার ভান, 
তার ইতিহাসে cacy দেবে অনস্ত রাত্রির কালি-.. 
বিশ্ব থেকে নিকিয়ে নেবে রঙ  ছানিয়ে নেবে রস। 
শক্তির কম্পন চলবে আকাশে আকাশে-_জ্লবে না কোথাও আলো ।: 


কিন্ত অহংকারের পরমা কোটি প্রেমরসে- কিন্ত তাও প্রকৃতিবিকার- কারণ তাঁও অহং-ভাবমুক্ত 
নয়__'প্রেমরূপেণ TAI পরমা কাষ্ঠা’--হুটিসম্পর্কবিরহিত অনহংসত্তা তা নয়। তাই রবীজ্রনাথের "আমি' 


কবিভাভেও শুনি__ 
বিধাতা কি আবার বসবেন সাধনা করতে  যুগযুগাসন্তর ধরে। 
প্রলয় সন্ধ্যায় জপ করবেন__'কথা কও, কথা Fe’ 
বলবেন--'বলো--তুমি সুন্দর ।'--বলবেন-_'বলো- “আমি ভালবাসি' | 


স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছি একটি ছুরুহ দার্শনিক তত্তকে কত সহজে কবি আপন হৃদয় শোণিতে আরক্তিষ 


ক'রে নিয়ে কত সুন্দর রূপ দিয়েছেন। সত্যের প্রকাশ ঘটেছে--বলেই তা সার্থক হয়েছে 


রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ গগ্যকবিতা ১৫৭ 


‘তুমি বলবে--এ যে তত্বকথা--এ কবির বাণী নয় 
আমি বলব-__এ AG, তাই এ কাব্য ।' 
আর একটি অনবদ্য গগ্ভকবিতা শ্যামলীর 'বাশিওয়ালা' সেই যে ঘরের কোণের একটি নিরীহ 
সহিষ্ণু মেয়ে-_ যাঁর হিল হয় নি বাথায় আর বুদ্ধিতে--শক্তিতে আর ইচ্ছায়_প্রথর আলোয় ঝাপসা দূরের 
জগৎ দেখে যার মনে হয় ‘মর! দিনের লাড়ীর মধ্যে বয়ে চলেছে দবদরিয়ে প্রাণের বেগ'-বাশিওয়ালার 
বাশি শুনে তার মনে হয়-__ 
‘যে ছিল পাহাড় তলির ঝিরঝিরে নদী, 
তার বুকে হঠাৎ উঠেছে ঘনিয়ে শ্রাবণের বাদলরাত্রি। 
সকালে উঠে দেখা যায়, পাড়ী গেছে ভেলে, 
seers পাথরগুলোকে ঠেলা দিচ্ছে অহ আোতের ঘুণিমাতন। 
আমার রক্তে নিয়ে আসে তোমার সুর ঝড়ের ডাক, বন্যার ডাক, আগুনের ডাক, 
পাঁজরের উপর আছাড়-খাওয়া মরণ-সাগরের ডাক 
ঘরের শিকল-নাড়া উদ্দাসী হাওয়ার Sts | 
যেন হাক দিয়ে আসে অপূর্ণের সংকীর্ণ খাদে পূর্ণ স্রোতের ডাকাতি-_ 
ছিনিয়ে নেবে, ভাসিয়ে দেবে বুঝি। 
কালবৈশাধীর ঘুণি-মার-খাওয়া অরণ্যের বকুনি। 
ডানা দেন নি বিধাতা__ 
তোমার গান দিয়েছে আমার স্বপ্নে 
ঝোড়ো আকাশে উড়ো প্রাণের পাগলামি ।' 
এমনি করেই কবিজীবনের চরম বাণীকে পরম রূপ দান করেন। এই ‘পলকের ধন'ই তো শ্রেষ্ঠ 
ধন প্রাণের কথা CB সাজানো! কথা নয়-_সে হচ্ছে গানের পাখা | 
কিন্তু এ গানের পাখা সকলের জন্য নয়। সকলের হয়ে এবং সকলের জন্য রবীন্দ্রনাথের আর 
একটি কবিতার কথা উল্লেখ করব। সেটি পূর্বেই একবার উল্লেখ করা হয়েছে__শিশুতীর্ঘ। 
এর বিষয়বস্ত হুচ্ছে-_সভ্যতার মাদিম যুগে মানুষ পশুশক্তিকেই শক্তি বলে জানত--তার কাছে 
সেই শক্কিই আন্মাশক্তি। তার চেয়ে বড় কিছু মনে ছে আনতে চাইতো না, বলতো এ হচ্ছে ভয়ার্তের 
মায়াশ্থি। কিন্তু জীবনস্থযমার নির্দেশক ধর্মচেতনা প্রথম তার হৃদয়ে সংবেদিত হ'ল, সে বলে উঠল 
‘যাত্রা করো, চলো সার্থকতার তীৰ্থে ৷' | 
এইবার শুরু হয় বুদ্ধির আলোকে তরঙ্গ-জাগা, হদয়-সমূদ্রে তরঙ্গ-জাগা ATCT চলার প্রবাহ! 
পৃথিবীর দ্বিগবিদিক থেকে অসংখ্য ও বিচিত্র জনপ্রবাহ এসে যোগ দেয় তারা এল 
‘mag পেরিয়ে, পর্বত ডিঙিয়ে, পথহীন প্রান্তর উত্তীর্ণ হয়ে, 
এল নীল নদীর দেশ থেকে, গঙ্গার তীর থেকে, 
তিব্বতের নিমজ্জিত অধিত্যক। থেকে, 


১৫৮ রবীন্দ্রভারতী পত্রিকা বর্ষ ৮ সংখ্যা ২ 


প্রাকার রক্ষিত নগরের লিংহ্ছার দিয়ে, 
লতাদাল জটিল অরণ্যে পথ কেটে। 
কেউ আসে পায়ে হেটে, কেউ উটে, কেউ ঘোড়ায়, কেউ হাতীতে 
কেউ বুথে চীনাংশুকের পতাকা উড়িয়ে। 
নানা ধর্মের পূজার চলন ধূপ জালিয়ে মন্ত্র পড়ে। 
রাজা চলল-_অনুচরদের বধীফলক cacy দীপামান্‌, 
ভেরি বাজে গুরু গুরু মেঘমন্দ্রে। 
ভিক্ষু আসে ছিন্ন FT পরে, 
আর রাজ-অমাত্যের দল শ্বর্ণলাঞ্চনথচিত উজ্জল বেশে। 
জান গরিমা ও বয়সের ভারে যস্থর অধ্যাপককে ঠেলে দিয়ে চলে 
চটুল গতি বিচ্ছার্থী যুবক। J 
মেয়েরা চলেছে FACHI—FE মাতা, কত কুমারী কত বধু 
মাথায় তাদের শ্বেতচন্দন, ঝারিতে গন্ধসদলিল। 
বেশ্যাও চলেছে সেই সঙ্গে__তীক্ষ তাদের TIT, 
অতিগ্রকট তাদের গুসাধন। 
চলেছে পঙ্গু খঞ্জ অন্ধ আতৃর-_ 
আর সাধুবেশী ধর্মব্যবসায়ী 
TE CUE eaaa ও l 
কিন্ত চলার সার্থকতায় সংশয় জাগে-_-মধিনায়ককে তার! হত্যা করে। তখন দেখা দেয় সংকট 
অবিশ্বাস-_জিঘাংসা। ভয় বিহ্বল চিত্তে জিজ্ঞাসা করে--কে আমাদের পথ দেখাবে? পূর্বদেশের বৃদ্ধ 
বলেন--যাকে আমরা মেরেহি-__তিনি মৃত্যঙ্য়__মৃত্যুর মধ্য দিয়েই আমাদের পথ দেখাবেন। | 
ক্রোধে আমরা তাকে হনন করেছি_ R 
প্রেমে আমর! তাকে গ্রহণ করব | 
কেননা-_ মৃতার দ্বারা মে আমাদের 
i সকলের জীবনের মধ্যে সঞ্জীবিত, 
মেই মহামবত্যুয়। 
রবীন্দ্রনাথের জীবনার্শনে এই দুঃখববণ ও মৃতযুচেতনা একটি বড় স্থান অধিকার ক'রে আছে। 
‘শান্তিনিকেতন’ গ্রন্থে ‘মৃত্যুর es’, “মৃত্যু ও অমৃত”, 'অমৃতের পুক্র' ইত্যাদি রচনায়, ‘বিচিত্রপ্রবন্ধ'- 
গ্রন্থে ‘রুদ্ধগৃহ’, “মাভৈ, ইত্যাদি প্রবন্ধে, আত্মপরিচয় গ্রন্থে, weal নাটকে, চি্জায় ‘মৃত্যুর পরে' কবিতায়, 
চৈতালিতে “মৃত্যুমাধুরী” কবিতায়, প্রভাতদঙ্গীতে ‘অনস্তমরণ' কবিতার, সোলার তরীতে ‘ঝুলন’ কবিতায়, 
ডাঙ্ছসিংহের পদ্দাবলীতে ১৯ সংখ্যক গানে, শেষ সপ্যকের ৩৯ সংখ্যক কবিতায়, বলাকায় চঞ্চলা কবিতায়, 
তা ছাড়া জন্মদিনে, শেষলেখা ইত্যাদি বিবিধ গ্রন্বে গন্ধে ও পদ্ধে তিনি মৃত্যুর একটি গুড় রহন্তময় তথকে y 
a অঙ্গীভূত ক'রে দেখিয়েছেন। শেষ সপ্তকের ২৩ সংখ্যক কবিতায় বলেছেন 


রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ গগ্যিকবিত! ১৫৯ 


“সহমরণের বধূ বুঝি এমনি করেই দেখতে পায় 
মৃত্যুর ছিন্ন পর্দার ভিতর দিয়ে qua চোখে চিরজীবনের Sata TAAN ।, 
দুঃখ ও মৃত্যুর মধ্য দিয়ে মানুষ এসে পৌঁছল একদিন সেই তীর্থে-_-শিশুতীর্থে__যেখানে 
“তালীকৃপ্ততলে একটি পর্ণকুটিব অনির্বচনীয় স্তব্ধতায় পরিবেষ্টিত ।' 
যেখানে ঘারে অপরিচিত লিন্ধতীরের কবি গান গেয়ে চলেছে_ 
‘মাতা দ্বার খোলো।' [eee 
‘সম্মিলিত জনসংঘ আপন নাড়ীতে নাড়ীতে যেন শুনতে পেলে 
হৃষ্টির সেই প্রথম পরম বাণী-_-'মাতা দ্বার খোলো'। 
দ্বার খুলে গেল। মা বসে আছেন তৃণশধ্যায় কোলে Sta শিশু, 
উষার কোলে যেন VFM | সকলে জামু পেতে বলল-_উচ্চারিত হ'ল-. 
‘জয় হোক মানুষের, এ নবজাতকের, এ চিরজীবিতের ।' 
মানুষ জন্মজন্মাস্তরের মধ্য দিয়ে রূপ পেতে পেতে চলেছে একটি পরম, বিকাশের পথে, এ নবজাতকের 
মধ্য দিয়ে মৃত্যুর মধ্য দিয়ে চিরস্তন জীবনে মে অমরতা লাভ করতে | 
শিশুর মধ্য দিয়েই ea নবক্ূপারন-_এই কথাটি রবীন্দ্রনাথ বহু কবিতাতেই বলেছেন। বক্তব্য 
বিষয়বস্ত এই কবিতায় বিশাল, গভীর এর আকৃতি, ব্যাপক এর পটভূমি । অলক্করণও অপূর্ব__ 
'পাহাড়তলিতে অন্ধকার মৃত WHAT চক্ষুকোটরের মত, 
‘ja পুন কালিম। ' নিশীথরাতের ছিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ।' 
“ভোরের স্পর্শ নামল মাটির গভীবে-_ 
বিশ্বসতার শিকড়ে শিকড়ে কেঁপে উঠল প্রাণের চাঞ্চল্য', 
‘উৎস থেকে FLATS উঠছে-_যেন তরল আলোক, 
প্রভাত যেন হাসি অশ্রর গলিত মিলিত গীতধারায় সমুজ্জল ইত্যাদি । 
ভাষার ধ্বনিবস্কারও অপূর্ব-_-অলঙ্করণের সঙ্গে সঙ্গে 
‘ASUS SHI কলরব আকাশে আবতিত আলোড়িত হতে থাকে, 
ও কি বন্দী বারিরাশির্‌ গুহাবিদারণের কলরোল | 
ও কি ঘূর্ণতাগুবী উন্মাদ সাধকের রুত্রমন্ত্র উচ্চারণ ! 
ও কি দ্বাবাগিবেষ্টিত মহারন্তে আত্মঘাতী প্রলয়নিনাদ !' 
হসের গভীরতা, তত্বের উপলব্ধি, বিষ্য়বন্তর ব্যাপকতা এবং এর সঙ্গে অলঙ্করপের Alas প্রয়োগ এবং 
গন্চচ্ছন্দের প্রবহমান কাব্যিক প্রয়োগ--সব দিক দিয়েই শিশুতীর্থকে একটি উল্লেখযোগ্য শ্রেষ্ট গগ্কবিতারূপে 
নির্দেশ করা যেতে পারে। 


রবীন্দ্র-দৃষ্টিতে ভারতপথ ও উত্তরসুরীদের গবেষণা 
সত্যেন্দ্রনারায়ণ মজুমদার 


রবীন্দ্রনাথ রামমোহুনকে আখ্যা দিয়েছিলেন 'ভারতপথিক' বলে । কথাটি তিনি গ্রহণ করেন মধ্যযুপের 
me কবি কবীরের “ভারতপস্থ' থেকে । ভারতপথের প্রাণবন্ত ছল সঞ্ীতি ( Race), ভাষা, ধর্ম, বর্ণ, 
সম্প্রদায়, আচার-বাবহার ও সামাজিক ভেদাভেদের উর্ধে উঠে সমস্ত মানুষকে এক বলে দেখার সাধনা | 
তিনি রামমোহন রায়ের জীবন ও বাণীর মধো এ সাধনাকেই প্রাণবন্ত হয়ে উঠতে দেখেছেন। আমাদের 
জাতীয় জাগরণের সেই উধাকালে ভোরের আলো যখন ভালে! ক'রে ফুটতে শুরু করে নি, সেই সময়ে 
রামমোহন ভারতীয় এক্যের নবীন উদগাতারূপে আবিভূতি হন। রামমোহনের সমগ্র জীবন ও কর্মের 
TARAS বোধহয় রবীজ্ছনাথই প্রথম এত RY অথচ সামগ্রিক ভাবে প্রকাশ করেন। 

মানব-এক্যের তীর্ঘভূ্মরূপে অতীত, বর্তমান ও Clays ভারতের যে ভাবমৃতিটি কবির মানস- 
দৃইীতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল তাকেই তিনি কাব্যের ভাষায় 'মহামানবের সাগরতীরে’ বলে চিত্রায়িত 
করেছেন। সমস্ত বিরোধ ও পার্থক্যের মূলে রয়েছে ভারত ইতিহাসের যে এক্যের wale অর্থাৎ বৈচিত্রের 
মধ্যে একা তাকেই প্রকাশ করেছেন গানের wea “বিবিধের মাঝে মিলন মহান’ বলে। 

'ডারতপথ' সম্বন্ধে কবিগুরুর চিন্তা শুধু মাত্র গান ও কবিতায় অভিব্যক্তিতে সীমিত নয়। তীর 
লেখা বিভিন্ন প্রবন্ধে সেই চিন্তাকে আরে! মূর্তরূপ দেওয়ার চেষ্টা করেছেন, ঘনিষ্ঠ সহকর্মীদের সঙ্গে 
আলোচনার সময় তাদের উৎসাহিত করেছেন এ বিষয়ে গবেষণায় আত্মনিয়োগের জন্যে । কবির মতে 
ভারতে উপনিষদীয় চিন্তা থেকে শুরু ক'রে বৌদ্ধ ও জৈনধর্ম, মধ্যযুগের নানা সন্ত সম্প্রদায়, পরবর্তীকালের 
বৈষ্ণৱ কবি, নানা সহজিয়া সম্প্ৰদায়, আউল-বাউল ইত্যাদির সাধনার মধ্য দিয়ে এ qr ধারাটিই ক্রমে 
পরিপূর্ণ বিকাশের দিকে অগ্রসর হয়ে চলেছে। স্বভাবতই উপরোক্ত চিন্তা প্রবাহের উপরে আধ্যাত্মিকতার 
প্রভাব খুব বেশি। কবির নিজের বিশ্বদৃ্টিও অধ্যাত্মবাদী। কিন্তু তা সত্বেও তার বাস্তবমুখীন 
মানবতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গির সাহায্যে তিনি এঁ প্রবাহে আধ্যাত্মিকতার আবরণের নীচে অবস্থিত লমাজনত্যটিকে 
বোঝার চেষ্টা করেছেন। কবির দৃষ্টিতে শ্বীকুতিলাভ করেছে ভারতপথের প্রাণবন্তটি অর্থাৎ যে সব 
বিধিনিষেধ, অনুষ্ঠান, ভেদবুদ্ধি মানুষে মাহুষে দুর্লজ্ঘা ব্যবধান রচন। করে তার বিরুদ্ধে যুগে যুগে মানবসত্ের 
পৃজাবী'দের প্রতিবাদ ও বিদ্রোহ । রবীন্দ্রনাথ যে এই জিনিলটিকে বিমূর্ত weary মাত্র উপস্থিত করেন নি 
এবং ভারত-ইতিহাসের মূলম্বরটিকে সংগ্রাম বিমুখ তথা সামাজিক দ্বন্দের সত্যের দিক থেকে মুখ ফেরানো 
উচ্ছ্বাসে পর্ধবমিত করেন নি সে কথা পূর্বে একটি প্রবন্ধে বিশদভাবে আলোচিত হয়েছে। 


ভার পথের মর্মবাণী 
ভারতপথের মূলন্থরটিকে সুত্রায়িত রূপ দিয়ে কবি বলেছেন 

‘পৃথিবীর সভ্যলসমাজের মধ্যে ভারতবর্ধ নানাকে এক করিবার আদর্শরূপে বিরাজ করিতেছে, 
তাহার ইতিহাস হইতে ইহাই প্রতিপন্ন হইবে। এককে বিশ্বের মধ্যে ও নিজের আত্মার মধ্যে অনুভব 


ate ভারতপথ ও উত্তরসূরীদের গবেষণা ১৬১ 


করিয়া সেই এককে বিচিত্রের মধ্যে স্থাপন করা, জ্ঞানের দ্বারা আবিষ্কার করা, কর্মের ছারা প্রতিষ্ঠিত করা, 
প্রেমের দ্বারা উপগন্ধি করা এবং জীবনের দ্বার! প্রচার করা-_নান! বাধাবিপান্তি, দুর্গতি-স্থগতির মধ্যে 
ভারতবর্ধ ইহাই করিতেছে । ইতিহাসের ভিতর দিয়! যখন ভারতের সেই চিরস্তন ভাবটি অনুভব করিব 
তখন আমাদের বর্তমানের সহিত অতীতের বিচ্ছেদ বিলুপ্ধ হইবে। 

বিদেশের শিক্ষা ভারতব্কে অতীতে ও বর্তমানে দ্বিধা বিভক্ত করিতেছে। যিনি: সেতু নির্মাণ 
করিবেন তিনি আমাদিগকে রক্ষা করিবেন।, 

( ভারতবর্ষের ইতিহাস। ববীন্দ্র-রচনাবলী দ্বাদশ খণ্ড ১০০২ পৃঃ ) 
' কবির মতে রামমোহন সেই CRY রচয়িতাদের মধ্যে অগ্রগণ্য | 

নানাকে এক করার প্রশ্নটি ভারতবর্ষে বিশেষভাবে দেখা দিয়েছে, এখানে বহু ধরনের মানবিক 
উপাদানের সমাবেশের ফলে। সেই প্রসঙ্গে কবি বলেন__ 

“মানব-ইতিহাসের প্রধান AMDT) কোথায়? যেখানে কোনে! অন্ধতায় কোনো মূঢ়তায় মানুষে 
ataca বিচ্ছেদ ঘটায় ।-_-মানবসমাজের সর্বপ্রধান তথ মানুষের একা । সভ্যতার অর্থ ই হচ্ছে মানুষের 
একত্র হবার. অনুশীলন | এই ওঁকাতত্বের উপলব্ধি যেখানেই দুর্বল সেখানে সেই দুর্বলত!| নানা ব্যাধির 
আকার ধরে দেশকে চারি দিক থেকে আক্রমণ করে | 

ভারতবর্ষে তার সমস্যাটা VA | এখানে নানা জাতের লোক একত্রে এসে জুটে:ছ। পৃথিবীতে 
অন্ত কোনো দেশে এমন ঘটে নি। যারা একত্র হয়েছে তাদের এক করতেই হবে, এই হুল ভান্তবর্ধের 
সর্বপ্রথম ATT] এক করতে হবে বাহিক ব্াবস্থায় নয়, আস্তরিক আত্মীয়তায় । ইতিহাস যাত্রেরই সর্ব- 
প্রধান মন্ত্র হচ্ছে ‘সং গচ্ছধ্বং সং বদধবং সং বো মনাংসি জানতাম্‌'__এক হয়ে চলব, এক হয়ে বলব, সকলের 
মনকে এক বলে জানব। এই মন্ত্রের সাধনা ভারতবর্ষে যেমন অত্যন্ত দূরূহ এমন আর কোনে! দেশেই নয় | 
যতই দূরহ হোক, এই সাধনায় সিদ্ধিলাভ ছাড়া রক্ষা পাবার অন্য কোনো পথ নেই।' 

( ভারতপথিক রামমোহন রায়। রবীন্দ্র-রচনাবলী একাদশ খণ্ড ৩৮৪-৩৮৫ পৃঃ) 

উক্ত প্রবন্ধেই গোড়ার দিকে কবি লিখেছেন ca, এই বেড়া-ভাঙার সাধনাই যথার্থ ভারতবর্ষের 

মিলনতীর্থকে উদ্‌্ঘাটিত করা । এর RFP ভারতে এত প্রবল বলেই সেই সাধনার পথ EATS নয়, 

সংঘাত সঙ্কুল। সংঘাতের মধ্য দিয়েই MRI জয়যাত্রার রথ এগিয়ে চলে, প্রত্যেক দেশকে তার বিশেষ 
সমস্যার সমাধান করতে হয়। 

ভারতবর্ধ যতদিন সেই সমাধানের চেষ্টা ক'রে চলেছে ততদিন এগিয়ে চলেছে তার ইতিহাস। 
যথন সে চেষ্টা স্তব্ধ হয়েছে তখন তার ইতিহাস স্তম্ভিত হয়ে থেকেছে । রামমোহন এ স্তম্ভিত অচলায়তনে 
আঘাত ক'রে প্রাণের উৎসমুখ খুলে দেন। 

আমাদের আলোচ্য বিষয়ের সঙ্গে রামমোহনের ভূমিকার বিস্তৃত অবতারণ! প্রাসঙ্গিক নয়। 
oats কবি-বণিত ভারতপথের আলোচনায় ফিরে যাওয়া! যেতে পারে। 

উপনিষদের এঁক্যতত্ব সম্বন্ধে কবি লিখেছেন 

'কাবোধের উপদেশ উপনিষদে যেমন একান্তভাবে ব্যাখ্যাত হয়েছে এমন কোনো দেশে কোনো 
শাস্ত্রে হয় fal ভারতবর্ষেই বলা হয়েছে, ‘বিদ্বান ইতি সর্বাস্তরস্থঃ '্বসংবিদরূপবিদ বিদ্বান__নিজেরই 


os রবীন্দ্রভারতী পত্রিকা বর্ষ ৮ সংখ্যা ২ 


চৈতন্তুকে স্বজনের Heyy করে যিনি জানেন তিনিই বিদ্বান। অথচ এই ভারতবধেই অসংখা কৃত্রিম 
অর্থহীন বিধিবিধানের দ্বারা পরম্পরকে যেমন অত্যন্ত পৃথক করে জানা হয় পৃথিবীতে এমন আর কোনো 4 
দেশেই নেই। স্থতরাং একথা বলতে হবে, ভারতবর্ষে এমন একটা বাহ স্থলতা রয়ে গেছে যা ভারতবর্ষের 
অন্তরতর সত্যের বিরুদ্ধ, যার মর্মান্তিক আঘাত দীর্ঘকাল ধরে ভারতের ইতিহাসে প্রকাশ পাচ্ছে নানা 
দুঃখে দারিত্র্যে অপমানে 1, ( ভারতপথিক রামযোহন বায়। রবীন্্-রচনাবলী একাদশ খণ্ড ৩৮৬ পৃঃ ) 
aaa তিনি লিখেছেন 
‘THAIS একটি আশ্চর্য বাণী আছে__ 
অথ যোহম্কাং HASTY SATS 
SAHRA) অক্টোহহম্‌ অস্বীতি 
ন স বেদ, যথা পশুরেবং স দেবানাম। 
যে মানুষ অন্ত দেবতাকে উপাসনা করে, সেই দেবতা অন্ত আর আমি অন্য এমন কথ! ভাবে, সে তো y 
দেবতাদের পশুর মতোই । অর্থাৎ, সেই দেবতার কল্পনা মান্ষকে আপনার বাইরে বন্দী ক'রে রাখে; তখন 
মানুষ আপন দেবতার দ্বারাই আপন আত্মা হতে নির্বাসিত, অপমানিত। 
এই যেমন শোন! গেল উপনিষদে, আবার সেই কথাই আপন ভাষায় বলছে নিরক্ষর অশাস্ত্ুজ 
বাউল। মে আপন দেবতাকে জানে আপনার WIS, তাকে বলে মনের মানুষ। বলে, ‘মনের IIA মনের 
মাঝে করো অন্বেষণ ।' 
মানুষের ইতিহাসে এমন অনেক ধর্মসংপ্রদায়ের উদ্ভব হয়েছে যারা কাঠ-পাখর-পূজাকে বলেছে 
হীনতা এবং তাই নিয়ে তারা মারকাট করতে ছোটে । স্বীকার করি কাঠ-পাথর বাইরের জিনিস, সেখানে 
সর্বকালের সর্বষাহুষের পুজা মিলতে পারে না। মানুষের ভক্তিকে জাতিতে জাতিতে প্রথায় প্রথায় সেই 
পূজ! বিচ্ছিন্ন করে, তার এতিহানিক গণ্ডিগুলি সংকীর্ণ । 
কিন্ত, তাদের বিক্দ্ধ-সমপ্রদায়েরও দেবতা প্রতিমার মতোই বাইরে অবস্থিত, ও 
অমানুষিক বিশেষে লক্ষণে সঙ্জিত-_শুধু তাই নয়, বিশেষ জাতির এঁতিহাপিক কার্যকলাপে জড়িত ও/ন' 
কাল্পনিক কাহিনী দ্বারা দৈশিক ও কালিক বিশেষ গ্রস্ত । এই পৌত্তলিকতা Tasa উপাদানে রচিত বলেই 
নিজেকে অপৌত্তলিক বলে গর্ব করে। বৃহদারণ্যক এই বাহ্িকতাকেও হীন বলে নিন্দা করেছেন ।' 
( মানুষের ধর্ম। রবীন্ত্ররচনাবলী UP খণ্ড ৫৯৫ পৃঃ ) 
বৃহদারপ্যকের উপরোক্ত উক্তির অর্থ এই নয় যে মানুষ নিজেই নিজেকে পুজা! করবে । কবি সেই 
অর্থকে যে ভাবে বুঝছেন তা কিছু পরেই ব্যাখ্যা করেছেন। 
“আমাদের বাংলাদেশের বাউল বলেছে__ 
মনের মানুষ মনের মাঝে করো অন্বেষণ | 
একবার দিবাচক্ষু খুলে গেলে দেখতে পাবি AEE | 
সেই মনের মানুষ সকল-মনের মাহুষ, AA মনের মধ্যে তাকে দেখতে পেলে নকলের মধ্যেই তাকে | > 
পাওয়া হয়। এই কথাই উপনিষদ বলেছেন £ যুক্তাত্মানঃ সর্বমেবাবিশস্তি। বলেছেন £ ত্যং AR WR 


রবীন্দর-দৃষ্টিতে ভারতপথ ও উত্তরন্থরীদের গবেষণা ১৬৩ 


y নেদ! যিনি বেদণীয় সেই পূর্ণ মানুষকে জানো; অন্তরে আপনার বেদনার ধাকে জান! যায় তাকে সেই 
বেদনায় জানো, জ্ঞানে নয়, বাইরে ay’ ( মানুষের ধর্ম । রবীন্দর-রচনাবলী হ্বাদশ খণ্ড ৫৯৬ পৃঃ) 


ভারতপথ গবেষণায় বৌদ্ধ শাস্ত্রের স্থান 
রবীন্দ্রনাথ বুদ্ধের বাণীর মানবতাবাদী দিকটিকেই বড় ক'রে তুলে ধরেছেন। কোন দৃষ্টিতে এবং কোন 
পদ্ধতিতে বিচার করলে সেই দিকটি প্রাধান্ত লাভ করে সেদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রে বলেন 
'বুদ্ধদেবের আসল কথাটা কী সেটা দেখতে গেলে তার শিক্ষার মধ্যে যে অংশটা! নেগেটিভ সে দিকে 
দৃষ্টি দিলে চলবে ন|-- যে অংশ পজিটিভ সেইখানেই তাঁর আসল পরিচয় । যদি দুঃখ দূরই চরম কথা হয় 
তা হলে বাসনালোপের দ্বারা অন্তিত্বলোপ করে দিলেই সংক্ষেপে কাজ শেষ হয়_-কিন্তু মিত্রীভাবনা কেন? 
মৃত্যুদণ্ডই যার উপর বিধান তার আর ভালোবাস! কেন, দয়! কেন? এর থেকে বোঝা যায় যে, এই 
 (€গিলোবাসাটার দিকেই আদল লক্ষা-_-আমাদের অহং, আমাদের বালন। স্বার্থের দিকে টানে বিশুদ্ধ প্রেমের 
দিকে, আনন্দের দিকে নয়--এইজন্তই অহংকে নির্বাপিত করে দিলেই সহজেই সেই আনন্দলোক পাওয়া 
যাবে।.-. সেই আনন্দই যে বুদ্ধদেবের লক্ষ্য তা বোঝা ata যখন দেখি তিনি লোকলোকান্তরের জীবের 
প্রতি মৈত্রী বিস্তার করতে বলছেন। জগতে যে অনন্ত আনন্দ বিরাজমান তারও যে ওই প্রকুতি__সে যে 
যেখানে যা-কিছু আছে সমস্তর প্রতি অপরিষেয় com) এই জগদ্ব্যাপী প্রেমকে সত্যরূপে লাভ করতে 
গেলে নিজের অহংকে নির্বাপিত করতে হয়, এই শিক্ষা দিতেই বুদ্ধদেব অবতীর্ণ হয়েছিলেন--নইলে 
মানুষ বিশুদ্ধ আত্মহত্যার তত্বকথা শোনবার জন্ত কখনোই তার চার দিকে ভিড় করে আনত a1 1° 
( বুদ্ধদেব-প্রসঙ্গ । রবীন্দ্-রচনাবলী একাদশ খণ্ড ৪৯* পৃঃ ) 
রবীন্দ্রনাথ বলেছেন যে বৌদ্ধধর্মের প্রভাবে জনসাধারণের প্রতি শ্রদ্ধা) প্রবল হয়ে প্রকাশ পেয়েছে। 
তার মতে জআাতক-কাহিনীর মূল কথাটি এই যে যুগ-যুগ ধরে বুদ্ধ সর্বলাধাৎপের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়ে 
সছেন। প্রাপিজগতে নিত্যকাল ধরে যে wa চলেছে ভালো!-মন্দর ভিতরে, তারই চরম বিকাশ হচ্ছে 
বুদ্ধের প্রচারিত অপরিষেয় মৈত্রীর শক্তিতে আত্মত্যাগ । 
আর্ধ-ভাষাভাষী এবং এদেশের অনার্ধ আদি অধিবাসীদের মধ্যে যে বিরোধ চলেছিল তার মাঝখানে 
মানুষে মানুষে মিলনের বাণী নিয়ে আবিভূতি হয় শৌছধর্ম। বোদ্ধযুগে শুধু যে সেই সব বিরুদ্ধ মানবগোর্ঠির 
বেড়াগুলিই একধর্মের বন্যায় ভেসে যায়, তাই নয়। বাইরের নানা Bare সেই বস্তার প্রবাহে ভেসে 
ভারতবাসীর সঙ্গে মিশে গিয়েছিল বা ভারতের সঙ্গে আত্মীয়তার সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করেছিল | 
ভারতবধে বিভিন্ন ধরনের মানবগোষ্ঠির মধ্যে মিলনের সেতুরচদ্িতা হিসাবে বৌদ্ধধর্ম যে ভূমিকা 
পূরণ কবে তার প্রতি রবীন্দ্রনাথ বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করেই ক্ষান্ত হন নি। বৌদ্ধধর্মের উক্ত ভূমিকা 
সম্বন্ধে গবেষণার এবং সেই গবেষণায় ইউরোপীয় পণ্ডিতদের ayes (পথের থেকে ভিন্নপস্থা অনুসরণের 
প্রয়োজন সম্বন্ধে যে সব বক্তব্য উপস্থিত করেন ত! ভারতবিছ্/া/ আলোচন৷ প্রসঙ্গে খুবই গুকুবপূর্ণ। ET 
grata উপরোক্ত বক্তব্যের বিস্তৃত উদ্ধৃতি দেওয়া অসঙ্গত হবে al | 
'বৌদ্ধযুগ ভারত-ইতিহাসের একটি প্রধান যুগ। ইহা আর্ধভারতবর্ধ ও হিচ্গু-ভারতবর্ধের 
মাঝখানকার যুগ । আর্ধষুগে ভারতের আগন্ধক ও আদিম অধিবাসীদের মধ্যে বিরোধ চলিতেছিল। 
a 


১৬৪ রবীন্দ্রভারতী পত্রিকা বধ ৮ সংখা ২ 


বৌদ্ধমুগে সেই-সকল বিরুদ্ধ জাতিদের মাঝখানকার বেড়াগুলি একধর্মবন্ায় ভাঙিয়াছিল- শুধু তাই নয়, 4 
বাহিরের নানা জাতি এই ধর্মের আহ্বানে ভারতবাসীদের ace মিশিয়াছিল। তার পরে এই মিশ্রপকে 
যথাসম্ভব BIT করিয়! এবং ইহাকে লইয়া একটা ব্যবস্থা খাড়া ক:রয়া আধুনিক হিন্দুযুগ মাথা তুলিয়াছে। 
বৈদিকযুগ ও হিন্দুযুগের মধ্যে আচারে ও পৃজাতন্ত্রে যে গুরুতর পাথকা আছে তাহার মাঝখানের দন্ধিস্থল 
বৌক্ধযুগ । এই যুগে আর ও অনাধ এক গণ্ডির মধ্যে আয়া পড়িয়াছিল। ইহার ফলে উভয়ের মানস- 
প্রকৃতি ও বাহু আচাবের মধ্যে আদানপ্রদান ও রফানিপ্পাত্তর চেষ্টা হইতে থাকে । কাজটা ABS কঠিন; 
তাই সকল দিকেই বেশ VATS রকমে রফা হইর। গিয়াছে তাহাও বলিতে পারি না। আন্তান্তরিক নানা 
অসংগতর জন্ত আমরা অন্তরে বাহিরে দুর্বল রহিয়াছি; সামাজিক ব্যবহারে এবং ধর্মবিশ্বাসে পদে পদেই 
বিচারবুদ্ধিক অন্ধ করিয়। আমা দিগকে চলিতে হয়__যাহা-কিছু আছে তাহাকে বুদ্ধির aT বাহ লওয়! 
নহে, অঙ্ঞানেব দ্বারা মানিয়া লওয়াই আমর! প্রধানত আশ্রয় করিয়াছি | 

যাহাই হউক, আমাদের এই বর্তমান যুগকে যদি ঠিকমত চিনিতে হয় তবে পূর্ববর্তী বনী wd 
আমাদের ভালোন্ধপ পরিচয় হওয়া চাই। একটা কারণে আমাদের দেশে এই পরিচয়ের ব্যাঘাত ঘটিয়াছে 
ইংরেজ এতিহাসিকেরা বৌদ্ধধর্মের যে সম্প্রদায়ের রূপটিকে বিশেষ প্রাধান্য দিয়া আলোচনা করিয়া থাকেন 
তাহ! হাঁনধান সম্প্রদায় | এই সম্প্রায় বৌদ্ধধর্মের তত্বন্তানের দিকেই বেশি কৌক দিয়াছে । মহাযান 
সম্প্রদায়ে বৌদ্ধধর্মের হৃদয়ের দিকটা প্রকাশ করে। সেইজন্য মানব-ইতিহাসের wre এই সম্প্রদায়ই 
প্রধানতর। স্যাম, চীন, জাপান, জাভা প্রভৃতি দেশে এই মহাযান সম্প্রদায়ই প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। 
এইজন্যই মহাযান সম্প্রদায় এমন একটা প্রণালীর মতে! হুইয়াছিল যাহার ভিতর দিয়! নানা জাতির নানা 
ক্রিয়াকর্ম TASH YHA ভারতে প্রবাহিত এবং এক মস্থনদণ্ডের ছারা WIS WATE | 

এই মহাযান সম্প্রদায়ের শান্ত্রগুলিকে আলোচনা করিয়া দেখিলে আমাদের পুরাণগুলির সঙ্গে নকল 
বিষয়েই তাহার আশ্চর্য সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। এই সাদৃশ্যের কিছু অংশ বৌদ্ধধর্মের নিজেরই ROS 
mais, কিন্তু অনেকটা ভারতের অবৈদ্দিক সমাজের সহিত মিশ্রণ-জনিত। এই মিশ্রণের উপাদানগুলিত 
নৃতন নহে; ইহারাও অনেক কালের পুরাতন, মানবের শিশুকালের সৃষ্টি । দিনের বেলায় যেমন তাই! 
দেখ যায় না তেমনি বৈদিক কালের সাহিত্যে এগুল প্রকাশ পায় নাই, দেশের মধ্যে ইহারা ছড়ানো ছিল। 
বৌদ্ধযুগে যখন নানা জাতির সন্মিশ্রণ হইল তখন ক্রমশ ইহাদের প্রভাব জাগিয়া উঠিল এবং বৌদ্ধযুগের 
শেষভাগে ইহারাই আর-সমস্তকে ঠেলিয়া ভিড় করিয়া দাড়াইল। সেই ভিড়ের মধ্যে শৃঙ্ঘলা করিবার চেষ্টা, 
যাহ! নিতান্ত Barf তাহাকে আধবেশ পরাইবার প্রয়াস, ইহাই হিন্দুযুগের এতিহাসিক সাধনা v 

( বুঙ্ছদেব-প্রসঙ্গ । ববীন্দ্-রচনাবলী একাদশ খণ্ড ৪৯১-৪৪২ পৃঃ) 

রবীন্দ্রনাথের উপরোক্ত বক্তব্যের প্রত্যেকটি অংশই সঠিক কিনা মে প্রশ্ন এখানে বড় নয়। বরুং 
পরবর্তী গবেষকদের অনুসন্ধানের ফলে কিছু কিছু অংশ TRG মত পরিবর্তনের অবকাশ আছে। যথা, 
আর্য ও অনার্ধ সংস্কৃতির সংমিশ্রণ এবং পারস্পরিক প্রভাবের প্রক্রিয়া যে বৌদ্ধযুগের অনেক আগেই শুরু 
হয় সে কথা ইতিপূর্বে উল্লিখিত হয়েছে। ছিতীয়ত, বৈদিক সাহিত্যেও মানবমনের শিশুকালের সই 
অনেক উপাদানের দেখা মেলে। জার্মান পণ্ডিত ডঃ ভিন্তেরনিৎণ এই বিষয়ে fags আলোচনা 


> History of Indian Literature by Dr. Winternits. 


রবীন্দ্র-দৃষ্টিতে ভারতপথ ও উত্তরস্থরীদের গবেষণা ১৬৫ 
করেছেন। কিন্ত রবীন্দ্রনাথের মূল উপপাদ্য অর্থাৎ আর্দ ও অনার্ধভাবী মানবগোর্টিকে একই সমাজের 
| মধ্যে টেনে আনায় বৌদ্ধধর্মের বিরাট ভূমিকা সম্বন্ধে দ্বিমত নেই | 


গযেষণায় সহকমীঁদের উৎমাহদ্বান 
কবি তার ঘনিষ্ঠ সহযোগী ও সহকর্মীদের কিভাবে ভারতপথ awe এতিহালিক গবেষণায় উৎসাহদান 
করতেন তার একটি সুন্দর ও জীবন্ত বর্ণন| পাওয়। যায় আচার্ধ ক্ষিতিমোহন সেন লিখিত ‘বাংলার মাধন।' 
নামক পুস্তকটির 'নিবেদন' শীর্ষক অংশটিতে। তার প্রাসঙ্গিক অংশগুলি নীচে উদ্ধৃত করা হল। 
“মানবতত্ব সম্বন্ধে ব্রদেন্দ্নাথ শীল মহাশয়ের একটি গভীর আলোচনার পরে কবিগুরু বলছিলেন, 
'আমাদের দেশে সব কথাতেই স্বান-কাল পাত্রের বিচার। এর মধ্যে মানুষই হুল পাত্র। প্রতে/কটি 
পাজ্জেরইে আপন আপন বিশেষত্ব আছে । বিশেষ বিশেষ স্থান ও কালেরও কি এইক্সপ এক একটি বিশেষত্ব 
নেই? আমার তো মনে হয় এক যুগ অন্য যুগ হতে রীতিমত বিভিন্ন বিচার ক'রে দেখলে পৃথিবীর 
৫7দেশেই সেই সেই যুগের কালগত একটি বৈশিষ্ট্য ধরা পড়বে । আবার প্রত্যেকটি যুগেরও দেখা! যায় 
দেশগত একটি বিলক্ষণতা। নতুন পুরাতন সব যুগেই সেই দেশের সেই বৈশিষ্ট্যটিকে এড়িয়ে যাবার 
জো নেই৷’ 
aco শীল মহাশয় জিজ্ঞাসা করলেন, “আপনার মতে ভারতের এই বৈশিষ্ট্টি কি?” 
কবিগুরু বললেন, “বৈচিক্লোর মধ্যেই একোর যোগদৃটি ও এক্যের যোগসাধনাই ভারতের বিশেষ 
ধর্ম। আমার “ভারতের ইতিহাসের ধারা'তে আমি এ কথা ভালো করেই বলেছি। ভারতের উচু নিচু বন্ধ 
ধর্ম ও সংস্কতিই পাশাপাশি রয়েছে। কেউ কাউকে নিঃশেষ করতে চায় নি। এইটি আর কোথাও কি 
দেখা যায়? আর সব দেশেই প্রবল ধর্ম ও সংস্কৃতি হুর্বলকে পিষে মেরে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে । ভারতে 
কিন্তু কখনোই সেটি ঘটে নি। এই বৈচিত্রোর মধ্যে স্থরলংগতির (1:8119075 ) সাধনাই হল ছারতের 
বিশেষ সাধন|। নানা বিরোধের মধ্যে সমন্বয় সাধনই ভারতের ব্রত যে সব সাধক এই সা'ধনাতে 
Wiferrs করেছেন তীরাই আমাদের দেশের মহাপুরুষ । তাদের নামই আমর] শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বরণ করি। 
বড় বড় যুদ্ধে রণজয়ীদের কথা আমরা ভুলে যাই, কিন্তু রাম কৃষ্ণ বৃদ্ধ কবীর রবিদাস নানক চৈতন্য প্রভৃতির 
কথা আমরা কখনও ভুলতে পারি নে। বিরোধের মধ্যে যোগের সাধনার নামই মধ্যযুগের সাধকদের 
ভাষায় ভারতপন্থ, এবং এই সাধনায় সিদ্ধ ভারতপথিকেরাই হলেন ভারতের মহাপুরুষ | 
ভারতের পরই এল বাংলাদেশের বিশেষত্বের কথা । কবিগুরু বললেন, ‘ata পলিষাটিতে তৈরি 
এই বাংলাদেশ । এখানে ভূমি উর্বর । বীজমাত্রই এখানে সজীব সফল হয়ে ওঠে। তাই এখানে 
প্রাণধর্মের একটি বিশেষ দাবি আছে। 
নান! ক্ষেত্রেই বাংলাদেশের সাধনার ইতিহাস দেখলে আমার এ-সব কথার সত্যতা বোঝা! যাবে | 
মানবপন্থী বাংলাদেশ প্রাচীনকালেও ভারতের Tae সমাজ-নেতাদের কাছে নিন্দনীয় ছিল। তীর্ঘযাত্রা 
ছাড়া এখানে এলে প্রায়শ্চিত্ত করতে হত। তার মানে বাংলাদেশ চিরদিনই tars সংস্কারমুক্ত। বৌদ্ধ 
bear প্রভৃতি মত এই দেশে বা তার আশেপাশে চিরদিন প্রবল ছিল। তখন ষগধও বাংলার সঙ্গেই ছিল 
একঘরে অর্থাৎ স্বাধীন হয়ে। বাংলার বৈষ্ণব ও বাউলদের মধ্যেও দেখা যায় সেই স্বাধীনতা । তাদের 


১৬৬ রবীন্দ্রভারতী পত্রিকা বর্ষ ৮ সংখ্যা ২ 


লাহিত্যে ও গানে অলঙ্কার বা শাস্বের গুরুভার তারা কখনও সইতে পারে নি। শাস্ত্রের বিপুল ভার নেই 
অথচ কি গভীর কি উদার তার aaa এদেশের কীর্তন-বাউল-ভাটিয়ালি প্রভৃতি গানে খুব সাদা কথায়“ 
এমন অপূর্ব মানবীয় ভাব ও রদ দাধকেরা ফুটিয়ে তুলেন যে কোথাও তার তল মেলে না, কূল মেলে 
না! অপার মানবীয় ভাবের কোবায় সীমা কোবায় শেষ? প্রাণের মতোই তা মর্বভারমুক্ত ও সহজ্জতার 
অতল অপারতার রহস্য | 

গঙ্গা ও সাগরের সংগম ঘটেছে এই দেশে । উত্তরের ati ও দক্ষিণের দ্রাবিড় সংস্কৃতি মিলিত 
হয়েছে এই বাংলার সাধনক্ষেত্রে। এদেশ তাই নানা দিক দিয়েই মিলনের CTA | 

KFR শীল মহাশয় মানবততত্বের খুব বড় পণ্ডিত। তিনি বললেন, “বাংলাদেশে কত জাতীয় 
মানুষের যে মিলন ঘটেছে তা বলে শেষ কর! যায় না। এখানে আর্ধ-অনার্ধ ভোট কিরাত প্রভৃতি 
মঙ্গোলিয়ন জাতি মিলেছে । মণিপুর দিয়ে শানবাসী চীনের! এসেছে। গারো-খাসিয়া-কাছাড়ী কোচ 
প্রভৃতি জাতি এখানে আছে। সাঁওতাল ভীল কোল প্রভৃতির! বয়েছে। ভ্রাবিড়দের তো! ab) একটা 
মূল আস্তানা) | বহু মানবজাতির মিলনভূমি বলেই মানবতত্ব সম্বন্ধে ঝাডালিরা৷ এত সচেতন ।' এই fa. 
তিনি একটি চমৎকার আলোচনা করলেন। | 

এই রকম নান! আলোচন! চলছিল নানাভাবে এই সব বিধরে। কবিগুর্ক নতুন নতুন 
আলোকপাত করেছিলেন। পরিশেষে তিনি বললেন, ‘ভারতের ইতিহাসের ধারায় তবু কিছু লিখেছি মে 
বিষয়ে । আরও অনেক কথা লিখবার আমার ইচ্ছা ছিল। বিশেষত মহাভারতের মর্মসত্যটি ভালে! করে 
দেখিয়ে যাবার ইচ্ছা আমার ছিল। মহাভারতের চরম কথ! বড়ই মর্যাস্তিক। অনেকবার তা বলতে 
গিয়েছি। বল আর হয়নি। এখন আর শক্তিতে কুলোবে না। বাংলার কথাও কিছু লেখা দরকার। 
কিন্ত এখন অবসর একেবারেই নেই । আর বার্ধকোর প্রভাবও তো বুয়েছে। মে কথ] ভুললে চলবে 
কেন? এ কাজে আপনার] কেউ হাত দিলে ডালে! VS I’ ( বাংলার মাধনা ৫-১২ পৃঃ) 

আচার্য ক্ষিতিমোহন সেন রবীন্দ্রনাথের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে ভারতপথ সম্বন্ধে যে গবেষণা! bes 
তার সংক্ষিপ্ত পরিচিতি নীচে দেওয়া হ’ল । | 

তিনি লিখেছেন--'পাশ্চাত্য সভ্যতার ইতিহাসে cafe, যেখানে সে গিয়েছে সেখানে স্থানীয় 
পুরাতন সভ্যতাকে ধ্বংস ও নির্মূল না করে সে তৃপ্ত হয় নি। এই ধ্বংসের ব্যাপারে শুধু যে সংস্কৃতিতে 
অনগ্রসর অস্ট্রেলিয়া বা নিউজিপণ্ডে ঘটেছে, তা নয়; আমেরিকার AE ‘মায়া' ও 'আজতেগ" সছাতারও 
উচ্ছেদ না করে সে নিবৃত্ত হয় fal ভারতের সংস্কৃতির ইতিহাস অন্য রকমের। এখানে হয়তো 
সেরকম কষে অন্তদের উচ্ছেদ করা সম্ভবও হয় নি, আর ভারতের ইতিহান.বিধাতার ye 'মভিপ্রায়ও 
হয়তো অন্তরূপ | 

ভারতের ইতিহাসে দেখ! যায় আর্দের আদার আগে আর্ধপূর্ব দ্রাবিড় সত্যতাকে আর্ধের নষ্ট 
করেন নি। দ্রাবিড়েরাও তৎপূর্ব সব স্ভ্যঠার উচ্ছেদসাধন করেন নি। এই ভাবে বহু সভ্যতা ও সংস্কৃতির 
পলিমাটি দিয়ে স্তরে স্তরে ধীরে ধীরে ভারতের সংস্কিতিলোকটি গড়ে উঠেছে।' 

( ভারতের সংস্কৃতি ৭-৮ পৃঃ) ' 


রবীন্দ্র-দৃষ্টিতে ভীরতপথ ও উত্তরস্থরীদের গবেষণা ১৬৭ 
আধ ও Rate agf মিলনের ফল 

জার্ধ ও অনার্য উভয় সংস্কৃতির উন্নত দিকগুলির সংমিশ্রণের ফলে কিরকম সুন্দর জিনিস স্ব হতে পারে 
সে সম্বন্ধে ক্ষিতিমোহনের একটি সুন্দর দৃষ্টাত্তের কথ। এখানে উল্লেখ করা হচ্ছে। 

“আর্য-অনার্ধ সন্মেলনের ফল যে কী অপূর্ব হতে পারে তার অন্তত একটি দৃষ্টান্ত এখানে al দিয়ে 
পারি cal যদিও এরকম বহু দৃষ্টান্ত আছে কিন্তু একটির বেশি এখানে বলা হবে না, কারণ বেশি বললে 
হয়তো পাঠকের ধৈর্য না থাকতে পারে । এক ঝ্রধির are পত্বী ছিলেন, শূদ্র। পত্থীও ছিলেন। তখনকার 
দিনে যল্ঞন্থানে বসেই শিক্ষা দেবার চমৎকার স্থযোগ মিলত। যজ্ঞ উপস্থিত হল, মায়ের] শিক্ষালাভ 
করবার জন্য ছেলেদের পাঠিয়ে দিলেন যজ্ঞস্থলে তাদের বাপের কাছে। দেই মহযি আপন ব্ৰাহ্মণী পত্নীর 
গৰ্ভজাত ছেলেকে কোলে বসিয়ে আদর করে শিক্ষা দিলেন। কিন্তু qa পত্বীর সন্তানকে যন্তস্থলে উপেক্ষা 
করলেন। ছেলে এসে সেই দু:খে মায়ের কোলে লুটিয়ে পড়ল । বললে, “মা, বাব) আমাকে যেন চিনতেই 
পারলেন না।' মাও চোখের WA রাখতে পারলেন ন! । ছেলে তখন বললে, “মা, আমার শিক্ষার তবে 
কী উপায় হবে।' মা বললেন, 'তোমার বাপই যখন তোমাকে উপেক্ষা করলেন তখন আর কার কাছে 
যাব। আচ্ছা, আমি তো শৃত্র-কন্তা অর্থাৎ পৃথিবীর ABTA ( Child of the 5011), আমার m পৃথিবীকে 
ডেকে দেখি।” এই বলে তিনি পৃথিবীকে ভাকলেন। 

মাতা বসুন্ধরা এসে বললেন ‘ভয় নেই, সব জ্ঞানই cs আমার মধ্যে নিহিত, এই ছেলেকে 
দাও আমার হাতে, আমি একে শিক্ষা দেব।' AAN- ছেলেকে সর্বশাস্ত্রে পণ্ডিত করে মায়ের 
কাছে ফিরিয়ে দিলেন। তখন সেই ছেলে তার বাল্যকালের অপমানের শোধ তুললেন। তিনি 
খখেদের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগ্রন্থ লিখলেন। আজ যিনি যত বড়ো বিশুদ্ধ area হোন না কেন, দেই 
্রাঙ্গণপ্রন্থথানি না পড়লে খথেদের মধ্যে প্রবেশ করাই অসম্ভব। তার পর তিনি fara যে শৃদ্বার অর্থাৎ 
ইতরার ছেলে এইটে ভালো! করে বুঝিয়ে দেবার জন্ত তিনি নিজেকে ইতরার পুত্র “তরে নামে 
খ্যাত করলেন, তাই সেই ব্রাহ্মণের নাম হল এঁতরেয় shad | এই শুদ্রা মায়ের ছেলের আদল নামটি 
এ এতরেয় নামের তলে চাপ। পড়ে আছে। মহীর শিষ্য বলে তাকে মহীদাসও বলে। তাই এতরেয় 
মহীদাসই তীর পরিচয় । এই ঝধির সব কথা 'তরেয়ালোচনম্‌" নামে গ্রন্থে wily সত্যব্ৰত সামশ্রমী 
মহাশয় লিখেছেন ।' ( ভারতের সংস্কৃতি ১১-১২ পৃঃ) 

উদ্ধৃতিটি দীর্ঘ হলেও নানাদিক থেকে তাত্পর্ধপৃণ বিধায় পুরোপুরিই দেওয়া হল। ক্ষিতিমোহন 
বলেছেন যে এতরেয় ব্রাহ্মণ গ্রন্থটিতে বড় বড় চিরস্তন সত্য এমন ভাবে দেওয়া হয়েছে যে, এখনও তা 
দেখলে বিশ্মিত হতে হয়। «একটি উদাহরণ দেওয়া ate, এগিয়ে চলাই এখনকার ধর্ম। আমর! মনে 
করি পুরোনো যুগে স্থিতিশীলতাই ছিল ধর্ম। কিন্তু এতরেয় ব্রানহ্মণে (৭, ১৫, ১-৫) একটি গল্পে 
রোহিত্তকে যে উপদেশ দেবতা দিচ্ছেন তার চেয়ে গতিশীল ধর্মের উপদেশ কোথাও শুনি নি। রাজপুত্র 
রোহিত দীর্ঘকাল চলে চলে শ্রান্ত হয়ে বিশ্রামের জন্য যখন ঘরের দিকে চলেছেন তখন তাকে বৃদ্ধ 
তরাহ্মণবেশী ইন্দ্র পর পর পাঁচবার বললেন-_ | 

নানা শ্রান্তায় Safe ইতি রোহিত wera | 
পাপো নৃষদ বরে। জনঃ ইন্দ্র ইচ্চরতঃ সথা । চরৈবেতি, চরৈবেতি। 


১৬৮ রবীন্দ্রভারতী পত্রিকা বর্ষ ৮ সংখ্যা ২ 


চলতে চলতে যে শ্রান্ত তার আর Ae অন্ত নেই, হে রোহিত, এই কথাই চিরদিন শুনেছি। যে চলে, 
HTS] VHS সখা হয়ে তার সঙ্গে সঙ্গে চলেন। যে চলতে চায় না, সে শ্রেষ্ঠ জন হলেও ক্রমে নীচ ( পাপ ) 
হতে থাকে অতএব এগিয়ে চলো, এগিয়ে চলো। 
কলিঃ শয়ানো ভবতি লধিহানন্ত দ্বাপরঃ | 
উত্তিষংস্ত্রেতা ভবতি FR RTS চরন্‌। চনৈবেতি) চবৈবেতি। 
ঘুমিয়ে থাকাটাই কলিকাল, াগলেই হল দ্বাপর, দাড়ালেই হুল ত্রেতা, এগিয়ে চলাই সত্য ধুগ। অতএব 
এগিয়ে চলো, এগিয়ে চলো | 
চরণ, বৈ মধু বিন্দতি চরণ, স্বাদুমৃদুস্বরম্‌ 
es পশ্য শ্রেমাণং যৌন SRS চরণ, | চরৈবেতি, চরৈবেতি। 
চলাটাই হুল AWTS, চপাটাই তার Wg ফল, চেয়ে দেখে| & wha আলোকসম্পদ, যে সৃষ্টির 
আদি হতে চলতে চলতে একদিনের জন্যও ঘুমিয়ে পড়ে নি। অতএব এগিয়ে চলো ।' | 
(ভারতের সংস্কৃতি ১২-১৩ 4 5) 
আচার্য সেনের মতে বৈদিক সভ্যতা ভারতে এসে যে সংস্কতিটি প্রতিষ্ঠা করেছিল তার 
কেন্দ্র ছিল যজ্জবেদী। কিন্তু ভারতে বেদ্ববাহা সভ্যতা ছিল তীর্থগুলিকে আশ্রয় ক’রে এবং সেই oF 
তা৷ “তৈধিক' নামে পরিচিত। তৈথিক সভ্যতার মধ্যে এমন অনেক উন্নত ভাব ছিল যা ক্রমশ বৈদিক 
সভ্যতাকে AAT ক'রে তোলে । তার মতে অধর্ববেদেই প্রথম উচ্চারিত হয় মানুষের জয়গান। 
সেখানে Tela বদলে পৃথিবীর এবং দেবতার বদলে মাহুষের প্রতি ARIA প্রাধান্য । অধর্ধের দশম 
কাণ্ডের AAA ৪৪টি থকে বিশ্বরহন্তের সঙ্গে ARII যোগের মহিমাই প্রচারিত হয়েছে। 
recs দেখতে পাওয়া গেল, পৃথিবী cals অস্তরীক্ষ সবই এই মানুষের মধ্োে। মানুষের 
মধ্যেই মৃত্যু ও অমৃত, তার শিরায় শিরায় স্পন্দিত হচ্ছে সব সমূত্রের উচ্ছাস । STH, শ্রদ্ধা, সাধন! 
সবই এই মানুষের ACT | থক্‌, যচ্ছু, সাম সবই এই Waray মধ্যে। ভূত ভবিষ্যৎ সর্বকাল সর্বলোক 
সবই এই মাছকে । TRS মানুষের মধ্যে। মানুষের মধ্যে যে ব্রহ্মকে দেখল সেই তাকে ঠিক জায়গাটিতে 
সংস্থিত দেখল ৷’ (বাংলার সাধনা ২৯ পৃঃ) 
অথর্বের পঞ্চদশ কাগুটি সম্পূর্ণভাবে ব্রাত্য অর্থাৎ ধর্মকর্মহীন লহ মানুষের স্তবগানে ভরা | 
সেকালের বেদপন্থীরা অথর্বকে বিশেষ আমল দিতে চাননি। এই ঘটনার উপরে ক্ষিতিযোহন বিশেষ 
গুরুত্ব আরোপ করেছেন এবং তা থেকে সিদ্ধান্ত করেছেন যে মানুষের ও জগতের WRB SY 
বৈরিকদের নিজন্ব জিনিল নয়। তারা এদেশে এসে তা পেয়েছেন ছর্ধপূর্ব সংস্কৃতির কাছ থেকে ক্রমে 
এই সব কথা উপনিষদে স্থান পেয়েছে। পরে মহাযান বৌদ্ধ ও জৈনধর্য থেকে শুরু ক'রে মধ্য যুগের 
সন্ত এবং বর্তমানের বাউলদের মধ্য দিয়ে সেই ধারাই প্রবাহিত হয়ে চলেছে। 
অধর্ববেদে ates সংস্কৃতির স্বাক্ষর, GE মন্ত্র অভিচার ইত্যাদিও রয়েছে। Sats পণ্ডিতের 
সাধারণত এই দিকটির প্রতি গুরুত্ব দিয়ে নানা গবেষণায় প্রবৃত্ত হয়েছেন। কিন্ত যতদূর মনে হয় 
অধর্ববেদের মানবতাবাদী বা মানব-কেন্দ্রিক অর্মবন্ধর প্রতি আচার্য সেনই প্রথম দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। 


rd 


- 


রবীন্্র-দৃষ্টিতে ভারতপথ ও উত্তরন্ূরীদের গবেষণা ১৬৯ 
প্রাচীনকালের yay? 
যাগ-যজ্ঞ পৃজার্চনা প্রভৃতি বিশেষভাবে যে লব নাহ আচার অহুষ্ঠান এক ধরনের মামুযকে অন্ত ধরনের AAA 
থেকে পৃথক ক'বে রাখে তার উর্ধে উঠে একটা বড় রকমের মুক্ত মানসিক পরিবেশ WF হয়েছে উপনিষদীয় 
চিন্তায় । কবিগুরুর এই দৃষ্টিভঙ্গি জন্গুসরণ ক'রে আচার্য সেন উপনিধদগুলির আলোচনা প্রসঙ্গে এমন 
অনেকগুলি উপনিষদের উল্লেখ করেছেন যেগুলি বহুল পরিচিত নয় অথচ ভারতের মানবতাবাদী চিন্তাধারার 
বিকাশে সেগুলির স্থান বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ । তিনি এই প্রসঙ্গে বলেছেন -- 
| 'উপনিধদের মধ্যে একটা খুব বড় রকমের মুক্ত আবহাওয়ার পরিচয় পাও! যায়। প্রধান 
উপনিধৎগুলির বড় বড় কথা অনেকেই শুনেছেন। কিন্তু অনেক উপনিষৎ আছে যা সাধুসর্যাসীরাই 
ব্যবহার করেন গৃহস্বদের মধো তার বেশি প্রচলন নেই। সেগুলি হয়তে! প্রধান প্রধান উপনিষগুলির 
অনেক পরে রচিত; কিন্ত ভার মধ্যে যে লব STS সত্য রয়েছে তার সঙ্গে আর মধাযুগে কবীর 
রবিদাস প্রভৃতির বাণীর লক্ষে বিশেষ কিছুই ACSR নেই | (ভারতের সংস্কৃতি ৪৫ পৃঃ ) 

এই সঙ্গে fafa মাত্রাজের Adyar Library থেকে F. Otto Schrader কর্তৃক 
প্রকাশিত ‘Minor Upanishads’ এবং এ সংস্থা হতে প্রকাশিত Unpublished Upanishads নামক 
গ্রন্থাবলীর উল্লেখ করেছেন। 

তিনি নিজ বক্তব্যের সমর্থনে যথাক্রমে 'শাট্যায়নীয়্োপনিষৎ', 'ত্রন্মোপনিষৎ'। "নার 
পরিস্রাজকোপনিষত,' 'মৈত্রের উপনিষৎ', 'লাষবহশ্ঠোপনিষৎ', “বন্ত্রহচিকোপনিষৎ' প্রভৃতির উল্লেখ এবং 
s থেকে কিছু কিছু সংক্ষি্ধ উদ্ধৃতি দিয়েছেন । agai ছিদাবে এখানে ছুটি উদ্ধৃতি দেওয়া হচ্ছে। 

Caran উপনিষৎ' বলেন বর্ণাশ্রযাচারষুকু বিষূড়গণ কর্মানুসারে ফল পেয়ে থাকেন, আর বর্ণাদি 
ধর্ম ত্যাগ করে মানব MANGU হতে পরেন 1” (ভারতের সংস্কৃতি ৪৭ পৃঃ) 

‘এর চেয়েও প্রচণ্ড হুক্তি তর্কে জাতিভেদ খণ্ডন করেছেন এ বজ্বন্থচিকোপনিষৎ'।' (৬৭ পু) 

প্রাচীন ভারতবর্ষে বিভিন্ন নৃ-কুল গোষ্টিভুক্ত ও বিভিন্ন সংস্কৃতি সম্পন্ন জনগণের মধ্যে এঁকাস্বাপনের 


প্রচেষ্টায় ভাগবত অর্থাৎ তক্রিধর্মের অঙগুলরণকারীদের অবদান awe উক্ত পুস্তিকায় যে আলোবসম্পাত কর! 


হয়েছে ভার কথা৷ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । তিনি জিখেছেন--ভগবানের আরাধনাল সবারই অধিকার 
আছে এই কথ! ভাগবত খুব জোরের সহিত প্রচার করলেন-_কিরাত, Ea, অন্ধ, পুলিন্দ পুকৃকস, জা'ভীর, 
শুদ্ধ, যবন, খস_ ভগবানের শরণে শুদ্ধ হন। 

তাই ay মাহুৰ প্রভৃতি সব জীবষের সঙ্গেই 'ভাগবতেব1 ভগবানকে শরণ করেন। 

SACS ধর্মে সকলেরই সমান অধিকার স্বীকার করেছেন। ধর্মবাবন্থা ছাড়া সমাজ ও 
অর্থনীতিগত বাবস্থাতেও SAKEN খুব Sera antes বিভাগ-বাবস্থাতে ভাগবতদের সমদৃষ্টি সকল 
যুগের পক্ষেই প্রশংসনীয় । লর্বজীবে ধখাধোগাাবে Maria লংবিভাগও ধর্ম | 

SPARTA WS সকলেই ক্ষুধার ও প্রয়োজনের AEST WA পেতে পারে। তার বেশি থে 
ছলে-বলে অধিকার করে সে চোর, সাধাজিকভাবে সে VOTE | 

যাবদ্করিগ্নে্জরিং তাবৎ সত্বং হি ফেহিনাম্‌। 
অহিকং যোইভিমস্ত্েত ল স্তেনে| ঈওমর্ছতি।' ( SSI সংস্কৃতি ৪৩ পৃঃ ) 


১৭০ রবীন্দ্রভারতী পত্রিকা বর্ষ ৮ সংখ্যা ২ 


ভবিস্তপুরাণের কয়েকটি উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি লিখেছেন-__“ভবিষ়াপুবাণ বলেন, যেদিক দিয়েই 
দেখি না কেন ছ্বিজে-শৃত্রে কোনো ভেদই তো দেখা যায় না। না বাহিরে না ভিতরে, না সুখে না PA, 
না STH না ভয়ে, না বীর্ধে না আকৃতিতে, না আনদৃ্টিতে না ব্যাপারে, না আমুতে না অঙ্গপুষ্টিতে, না 
দৌর্বলো ন! স্বৈৰ্ধে, না চপলতায় না প্রজায়, না বৈরাগোয ন! ধর্মে, না পরাক্রমে না ব্রিবর্গে, না নৈপুণ্যে না 
রূপে, না হেষজে না MATE, না গমনে না দেছমলসংপ্রবে, না অস্থিবন্ধে না প্রেমে, না প্রমাণে না লোমে 
কোথাও ব্ৰাহ্মণে CHR একটুও ভেদ দেখা যায় কি? - 

সব দেবতা যদি সমবেত হয়েও ব্রাহ্মণ-শৃত্রের প্রত্যেক ধর্ম অতি যত্বেও তন্ন তন্ন করে খোজ করেন, 
তবু শৃত্র-ত্ৰাহ্মণের মধ্যে কিছুমাত্র ভেদ পাওয়া যাবে না । .. 

এই সব কথার পর, সব কথার সার কথা বলেন ভবিধ্াপুরাণ, ‘চার বর্ণই যখন এক পিতামাতার 
পুত্র কন্তা, তখন তাষের সবারই এক জাতি। সব মানুষের পিতা যখন এক তখন এক পিতার সন্তানদের 
মধ্যে জাতিভেদ হতেই পারে না।' ( ভারতের সংস্কৃতি ৬৬-৬৭ পৃঃ ) 

প্রাচীন ভারতে এই মানব-এঁকোর দৃষ্টি বন্ধের মৈত্রীভাবনা থেকে শুরু ক'রে মহাযান বৌদ্ধদের 
দ্বোহাকোষে, জৈনদের ‘ATES দ্বোহায়', শৈবদের মতামতে ইত্যাদি বিভিন্ন ধারার মধ্য দিয়ে কি ভাবে 
প্রবাহিত হয়ে এসেছে সে সম্পর্কেও কিছু কিছু আলোচনা করেছেন ক্ষিতিমোহন সেন মহাশয় তার উল্লিখিত 
দুইটি পুস্তিকায়। 

তার মতে এ ধারাটি বাংলাদেশে আত্মপ্রকাশ করেছে স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জল হয়ে। বাংলা 
বহুকাল পর্যন্ত আর্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির আওতার বাইরে ছিল। কিন্ত আর্ধ-পূর্ব সংস্কৃতির বিভিন্ন ধারার 
সংমিশ্রণে এখানে প্রাচীন কাল থেকেই বৈচিত্রো সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক বৈশিষ্কা, চিন্তা ভাণ্ডার ও মনন ভঙ্গি 
গড়ে ওঠে । অধর্ববেদে থে ব্রাত্য MANI স্তবগান করা হয়েছে বাংলা ছিল সেইরকম মানুষদের দেশ। 
এখানকার নানা চিন্তা-উপাদান জৈনধর্মের সঙ্গে মিলে পাহুড় দোহা! প্রভৃতি মতবাদের È করে। এখানে 
বৌদ্ধধর্মের হীনঘানের তুলনায় মহাযানই সমধিক জনপ্রিয় হয়েছে। এখানকার নাথধর্মে, তান্ত্রিক ধর্মে, 
অনেক মলিনতা প্রবেশ করেছে সত্য । কিন্তু সেই মালিন্তের পাশাপাশি দেখা যায় মানবসত্যেরই প্রাধান্য ! 
নাথধর্মে, মহাষানধর্মে, তাস্ত্রিকধর্মে, বাউলধর্মে বিভিন্ন ভাবে বলে_ সব সত্যই মানুষের মধ্যে, বিশ্ব ও বিশ্বের 
সব সত্য মানবকায়ারই ভিতরে। 


AGA ভার তপথের সাধন! | 
রবীন্দ্রনাথ ভারতপথ সম্বন্ধে অলোচনায় মধ্যযুগের লম্ভদের সাধনার উসর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। 
তার খুব সঙ্গত কারণ আছে। অতীতে নানা সংঘাত ও বিরুদ্ধের ঘাত প্রতিঘাতের মধ্য দিয়েও বিভিন্ন 
সংস্কৃতির মধ্যে সমন্বয়ের যে প্রচেষ্টা চলে আসছিল তার সামনে এক কঠিনতর পরীক্ষা উপস্থিত হয় মধ যুগে 
মূদলমানদের আগমনের পরে। HS সাধকের! দুঃসাহসিক উদারতা ও Faye লিয়ে সেই কঠিন পরীক্ষার 
সম্মুখীন Fi | 

এই প্রসঙ্গে কবি লিখেছেন-__'ভারত-ইতিহাসের মধাযুগে যখন মুললমান বাহির থেকে এল তখন 
লেই মংঘাতে ছুই ধর্ষের Tw হয়েছিল | দেখ! গেল এই চই ধর্মের মধ্যেই এমন কিছুছিল যাতে মানবে 


রবীন্দ্র-দৃষ্টিতে ভারতপথ ও উত্তরশ্থুরীদের গবেষণা ১৭১ 


মানুষে শান্তি না এনে farted বিরোধ জাগিয়েছে। হিন্দুধর্ম সেদিন হিন্দুকেও এঁক্যদান করে নি, তাকে 
Bel বিভক্ত করে তার বল হরণ করেছে। মুদলমান-ধর্ম আপন সম্প্রদায়কে এক করা দ্বারা বলীয়ান 
করেছিল, কিন্তু তার মধ্যে সাম্প্রদায়িক ডেদ-বোধ নির্দয়ভাবে প্রবল ছিল বলেই সাম্প্রদায়িক ভিন্নতার ভিতর 
দিয়েও মানুষের অস্তরতর এঁকাকে উপলব্ধি করে নি। বাইরের দিক থেকে আঘাত করে মুসলমান মামুযের 
বাহরূপের প্রভেদকে সবলে একাকার করে দিতে চেয়েছিল । অপর পক্ষে ধর্মের বাহারূপের বেড়াকে 
বহুগুণিত করে হিন্বু, মানুষে মানুষে যে বাহাভেদ আছে তার উপর Ta ধর্মের স্বাক্ষর দিয়ে, তাকে নানা 
বিধি বিধান ও সংস্কারের দ্বারা আটঘাট বেঁধে পাকা করে দিয়েছিল। সেদিন এই ছুই পক্ষে ধর্মবিরোধের 
অস্ত ছিল না- আজও সেই বিরোধ যিটতে চায় a’ 
( ভারতপথিক রামমোহন রায় । ববীন্ত্র-রচনাবলী একাদশ খণ্ড ৪০৩ পৃঃ) 
কবি বলেছেন যে সেদিনের ভারতে হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়েরই মধো এমন সব সাধকের 
4 আবির্ভাব হয়েছিল ধারা ভেদবুদ্ধির সেই নিদারুণ প্রকাশের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলেন । ARAT 
চিরকালীন সমস্যার সমন্বয় করার জন্য তাদের মন উন্মুখ হয়ে উঠেছিল । কবির মতে সেই সমস্যা হচ্ছে, 
ধর্মের বলে ভেদের মধ্যে অভেদের সেতু কেমন ক'রে স্থাপন কর! WA) মধ্যযুগের সন্ত সাধকের! উপলক্ধি 
করেছিলেন যে ‘সকল ধর্মের বাহিরে দেশকালের আবর্জনা জমে উঠে তার সাম্প্রদায়িকরূপকে কঠিন করে 
তোলে, সে দিকে এক সম্প্রদায়ের লোক অন্ত সম্প্রদায়কে বাধা দেয়, আঘাত দেয়, কিন্তু তাদের মধ্যে যে 
অন্তরতম সত্য সেখানে ভেদ নেই বাধ! নেই।' ( ভারতপথিক রামমোহন বায়) 
উক্ত প্রবন্ধেই sam কবি লিখেছেন__মধ্যযুগে অচল সংস্কারের fied দ্বার খুলে বেরিয়ে 
পড়েছেন প্রতাষের অতন্দ্রিত পাখি, গেয়েছেন Stal আলোকের অভিবন্দন-গান সামাজিক জড়তুপুঞ্জের উর্ধ 
আকাশে । তাঁরা সেই মুক্ত প্রাণের বার্তা এনেছেন, উপনিষদ যাকে সম্বোধন করে বলেছেন TTR 
প্রাণ'__হে প্রাণ, তুষি ব্রাত্য, তুমি সংস্কারে বিজড়িত স্থাবর নও। সেই মুক্তিদূতের মধ্যে একজন ছিলেন 
কবীর, তিনি নিজেকে ভারতপধিক বলে জানিয়েছেন। নানা জটিল জঙ্গলের মধ্যে এই ডারতপথকে ধারা 
কট দেখতে পেয়েছিলেন তীরের মধ্যে আর একজন ছিলেন দাদু। 
(ভারতপথিক রামমোহন রায়। রবীন্্র-রচনাবলী একাদশ খণ্ড ৩৮৬ পৃঃ ) 
কবিগুরুর নির্দেশিত পথ অমুসরণ করে ক্ষিতিমোহন সেন মধ্যযুগের সাধনার ধারা সম্বন্ধে গবেষণায় 
প্রবৃত্ত হয়েছিলেন । তার ‘ভারতের সংস্কৃতি' পুস্তিকাটিতে সংক্ষেপে হলেও | বিষয়ে অনেক মূল্যবান তথ্যের 
উপরে আলোক-সম্পাত করেছেন। তিনি বলেন যে ভারতের মধ্যে হিন্দুমূদলমান ধর্মসংঘাতে বিপদটা 
বেশি হয়েছিল পণ্ডিতদেরই । সাধারণ মাগস যারা দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় পাশাপাশি বাস করত তারা 
পরস্পরের মধ্যে একটা ব্যবহারিক সমন্বয় ক'রে নিয়েছিল। রামানন্দ ও তার শিষ্য কবীর প্রমুখ সাধকের দল 
সাধনার স্তরে নেই সমন্বয়ের কাজ শুরু করেন | 
রামানন্দ ও তীর. শিষ্যদের মতামত এবং চিআধারার কথা হুপরিচিত। তবু এই প্রসঙ্গে 
ক্ষিতিমোহন সেন মহাশয়ের বক্তব্যের উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। রামানন্দ নিজে ছিলেন ব্রাহ্মণ এবং 
d তীর পূর্বেকার eta ছিল আচারনিষ্ট রামাহুজ AA বামানন্দ সেই সবের বাধন কেটে বেরিয়ে এলেন 


সাধারণ মাহুষের মাঝখানে, সংস্কৃত ত্যাগ ক'রে চলতি ভাষায় উপদেশ দিতে শুরু করলেন। এতদিন সাধনা 
১৩ 


১৭২ রবীন্দ্রভারতী পত্রিকা বর্ষ ৮ সংখ্যা ২ 


প্রধানত ব্রাহ্মণদের মধ্যেই সীমিত ছিল। রামানন্দের প্রধান বারোজন শিশ্যের মধ্যে ববিদাস ছিলেন মৃচি, 
কবীর জোলা, সেন! নাপিত, wa ছিলেন কৃষিজীবী জাঠ, পীপা ছিলেন রাজপুত। রামানন্দ আচারের ধর্মের 
বদলে প্রচার করলেন ভক্তির ধর্ম । ভক্তিধর্ম প্রচারে নামদেব ও সর্দনার নামও ম্মরণীয়। আদি নামদেব 
ছিলেন দরজী। সদনা ছিলেন কমাই। কবীরের প্রবতিত ধারা অনুসরণ করেন দাদু, রজ্জব, VHT | 
এদের মধ্যে এক হন্দরদাদ ছিলেন বৈশ্তকুলোস্তব । দাদু ও বজ্জবের জন্ম তুলা-ধুনকরদের বংশে । অর্থাৎ 
রামানন্দের প্রধান শিষ্যদের ও দেই পথের অন্থগামীদের বেশির ভাগই ছিলেন সমাজের নীচের তলার খেটে 
খাওয়া TRU মধ্যযুগে ভক্তিধর্ম যে সামাজিক অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে সমাজের নীচের তলার 
মানুষদের প্রতিবাদের অভিব্যক্তিরূপে আত্মপ্রকাশ করেছিল সেই সত্যটির প্রতি রবীন্দ্রনাথ অস্ত একটি প্রবন্ধে 
দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। 

কবীরের মতামতের যে সব নিদর্শন ক্ষিতিমোহন সেন তার ay পুন্তিকাটিতে উপস্থাপিত করেছেন 
তা থেকে কয়েকটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ বক্তব্য উদ্ধৃত করা হচ্ছে। 

‘সংস্কৃত জ্ঞানহীন কবীর কামীতে বসে চারিদিকে পণ্ডিতদের মধ্যে নিয়ে মনের কথা চলতি ভাষায় 
সজোরে প্রচার করতে লাগলেন--সকলে বললেন, “কবীর, এ কী কাণ্ড! কবীর বললেন ‘সংস্কৃত হল 
SATA, ভাবা হল বহতা! জলধারা? | 

সংস্কৃত হি কৃপজল ভাবা বহতা নীর। 

কবীর ছিলেন চিরদিনই সচল জীবস্ত ভাবের উপাসক। অচলতার অন্ধকারকে তিনি কোনোদিন 
পূজা করেন নি। তিনি বলতেন__বহতা জল থাকে নির্মল, বন্ধ জলই হয়ে ওঠে দূষিত দুর্গন্ধ । সাধকরাও 
সচল হলেই ভালো | তাতে কোনে! দোষই পারে না তাদের ছু'তে। .. 

অচলতার প্রতি কবীরের ভক্তি ছিল না। তার প্রেম বলিষ্ঠ প্রেম, তাই প্রেমের সাধনায় বীরত্বের 
লাধনা তিনি চেয়েছেন। এই সংসারে প্রবেশ করেই শোনা গেল আকাশে বাজছে রণ-দামামা, যুদ্ধের 
নাগড়া বাজছে__ভার তালে তালে মৃত্যুপণ করে হবে এগিয়ে চলতে । (ভারতের সংস্কৃতি ৭৪-৭৫ পৃঃ ) 

সন্ত সাধকের চিন্তাধারার উপরোক্ত দিকটি সাধারণতঃ উপেক্ষিত হয়ে আসছে। অথচ এগুলি 
থেকে বেশ বোঝা যায় যে তাদের মতামত ও কর্ম শুধুমাত্র সম্প্রদার-ভেদ সত্বেও মানবের অচ্দেদর্শনের 
তত্বপ্রচারেই সীমিত ছিল না। তারা ছিলেন সেই যুগের সামাজিক বিদ্রোহের প্রথম পথিকু। 


গবেষণার নতুন দিগন্ত 

রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে আচার্য ক্ষিতিমোহন সেন ভারতপথ ANE যতটুকু অনুসন্ধান 
করেছেন তা ভারতবিগ্ভার গবেষণায় নতুন সম্ভাবনার ও নতুন পথের দিকনির্দেশ করেছে! ধার! প্রগতিশীল 
সমাজবিজ্ঞানের বিশেষত পুরাতন ও নৃতনের শক্তির aaa মধ্য দিয়ে সমাজের অগ্রগতির দৃষ্টিভঙ্গি থেকে 
ভারত-ইতিহাসকে অধ্যয়ন করতে চান, তাদের কাছে অবস্ত এ বিবরণ অসম্পূর্ণ মনে হবে। তারা এ সমস্ত 
মত ও চিন্তাকে বিচার ক'রে দেখবেন সমাজবিকাশের ইতিহাসের সামগ্রিক পটভূমিতে, বিকাশের প্রত্যেক 


ee | 


স্তরে অর্থ নৈতিক-সাষাজিক are এবং সামাজিক wea আলোকে । কিন্ত কবিগুরু ও তার সুযোগ্য > 


সহকর্মীর অবদান এই ধরনের অনুসন্ধানের পক্ষে বিশেষ সহায়ক হবে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। 


রবীন্দ্র-দৃষ্টিতে ভারতপথ ও উত্তরস্থুরীদের গবেষণা ১৭৩ 


রবীন্দ্রনাথ ও ক্ষিতিমোহন তাদের আলোচনায় ধর্মীয় ও দার্শনিক চিন্তাধারার উপরই প্রধানত 
মনোযোগ নিবদ্ধ করেছেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যে ভারতপথ ও ভারতবিদ্যা সম্বন্ধে তার He তথা অধায্ননকে 
এক বিমূর্ত আধ্যাত্মিক জগতে আবদ্ধ ক'রে রাখার বদলে সমাজের ইতিহালের পটমৃমিতেই বোঝার চেষ্টা 
করেছেন তা বিভিন্ন প্রবন্ধের মাধ্যমে We হয়েছে বলে আশা করি। এই দিকটি এযাবৎ রবীন্দ্রচর্চায় fage 
স্থধীজনের দ্বারা উপেক্ষিত হয়ে এসেছে বলা Way হবে না। সাধারণত দেখা যায় রবীন্্রাচ্দারী হধীজন 
যখন ভারতপথেন কথা বলে থাকেন তখন তারা এ ধারণাকে আকাশচারী আধ্যাস্মিক রহস্যময় কূপে 
উপস্থিত করেন। অথচ ভারতের সুপ্রাচীন সুদীর্ঘ ইতিহাস তো নিছক আধ্যাস্মিকতাকে অবলম্বন ক'রে 
নিশ্চয়ই গড়ে ওঠে নি। তা পরিবর্তনশীল জীবনপ্রধ্াহের সঙ্গে API রেখে বাস্তবের নানা ঘাত- 
প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে নানা ক্ষেত্রে অন্দান ee কবেই এগিয়ে এসেছে । অন্থদিকে প্রগতিশীল সমাজ- 
বিজ্ঞানীদের মধ্যে সাধারণত ats চিন্তার বিকাশ ও বিবর্তনের প্রক্রিয়া অধ্যয়ন wee উপেক্ষার মনোভাব 
লক্ষিত হয়। কিন্ত এই মনোভাবও ইতিহাম-বিজ্ঞান লম্মত নয়। এঁতিহাসিক বস্তবাদের প্রতিষ্ঠাতা কার্ল 
£ মার্কস ‘German Ideology’ নামক বইটিতে লিখেছেন cus ইতিহাসের বস্তবাদী ব্যাখ্যার করণীয় হল 
প্রত্যেক সমাজের AFS উৎপাদন-পদন্ধতি ভিত্তিতে গড়ে ওঠা সামাজিক সম্বন্ধ সমষ্টি, সমাজ-জীবনের বিভিন্ন 
দিক, রাষ্ট্রগত কার্যকলাপ ইত্যাদির বিশ্লেষণ এবং চেতনার সমস্ত রূপ, ধর্ম, দর্শন, নীতিশান্ব ইত্যাদি wets 
সিদ্ধান্তগুলিকে সমাজের সাহায্যে ব্যাখ্যা তথা তাদের উদ্ঘবের প্রক্রিয়া নির্ণয় করা । এইভাবেই সমাজ- 
বিকাশের প্রবাহ এবং তার বিভিন্ন দিকের পারস্পরিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার চিত্রটি সামগ্রিকর্ূপে পরিশ্ডুট 
হয়ে ওঠে । 
l আমাদের আলোচ্য প্রদঙ্গে স্বর্গত অধ্যাপক দামোদর ধর্মানন্দ কোশাম্বীর মত বিশেষ যৃল্যবান। 
তিনি বলেছেন- ধর্ম, কুসংস্কার, আচার-মনুষঠান ইত্যাদির উপরে মনোযোগ কেন্দ্রীভূত হলে তা আমাদের 
ইতিহাসের থেকে অনেক দুরে বিপথে সরিয়ে নিতে পারে) অন্তদিকে এসব বিষয়ের অধ্যয়নে একেবারে 
উপেক্ষা করার ফল হবে সমাজ-সৌধের এমন অনেক মূল্যবান দিককে অবহেলা করা সেগুলি সমাজের 
কষ্ট ভিত্তিতে প্রকৃত পরিবর্তনের নিদর্শন স্বর্ণ 1... 
বাজবংশে পরিবর্তন, বিরাট ধর্মীয় আলোড়ন ইত্যাদি সাধারণত উৎপাদন-ভি“ত্রতে শক্তিশালী 
পরিবর্তনেরই নিদর্শন । wear সেগুলিকে সেই ভাবেই অধ্যয়ন করতে হবে, পতিবর্তনহীন সৌধে 
অর্থহীন চাঞ্চল্য বলে উড়িয়ে দেওয়া উচিত নয়! (Introduction to the Study of Indian 
History ) 
অধ্যাপক কোশান্বীর মতামতের উল্লেখ করা হল একটি বিশেষ কারণে । তিনি প্রাচীন ভারতীয় 
mate, সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিকাশের ইতিহাস অধায়নে alas হয়েছিলেন সম্পূর্ণ ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে |, 
তিনি তথ্বের দিক থেকে মার্কসবাদে বিশ্বাসী ছিলেন না তবে ভারতের ইতিহাস অধ্যয়নে মার্কসীয় পদ্ধতি 
অনুসরণকেই একমাজ সঠিক পথ বলে মত পোষণ করতেন। উপরোক্ত পদ্ধতিতে রচিত তাঁর ছুটি গ্রন্থ 
Introduction to the Study of Indian History এবং Culture and Civilisation in Ancient 
@ India in Historical Outline প্রাচীন ভারতের সমাজ সভ্যতা বিকাশের ইতিহাসকে By নতুন ভাবে 
ব্যাখ্যাই করে নি, বহু দিকের উপর নতুন আলোকপাত করেছে এবং গবেষণার নতুন দিগন্ত উন্মুক্ত করেছে. 


১৭৪ রবীজ্রভারতী পত্রিকা বর্ষ ৮ সংখ্যা ২ 


উপরোক্ত গ্রন্ব ছটিতে সন্িবেশিত সিদ্ধান্বগুলি ববীজ্নাখের ভাবতদৃষ্টীর মূল প্রাণবস্ধকে খণ্ডন তো করেই না, 
বৰং লষর্থন করে এবং নতুন তাৎ্পর্ধে উপস্থাপিত কবে | 

অধ্যাপক কোশাস্বীর পিদ্ধাস্বগুলিব বিশদ বিবরণ দেওয়া এখানে mwa নয়। তবে উপরে যে 
RVI করা হয়েছে তার সমঘনে EF একটি দৃষ্টান্ত ধেওয়! অপ্রাসঙ্গিক হবে না। 

ভারতে আধভাষী এবং অনার্ধভাষীষ্বের একই সমাজের ভিতরে wegg ও সংস্কৃতি সশ্দিশরণের 
প্ক্রিপাটিকে অধ্যাপক কোশাস্বী অধায়নের চেষ্টা করেছেন উৎপাদ্ন-পদ্ধতির বিকাশের পটভূষিতে | Sta 
হতেও কৃষি-বিষ্বারের Te ছিল উক্ত প্রক্রিয়ার মূলে। এই প্রক্রিয়া যেমন সংঘাত ও শোষণ তথ! 
শ্ৰেণী শোষণের যাধাযে অগ্রসর হয়েছে তেমনি তার হধ্যে কাজ করেছে ভারতবর্ষের ইতিহাসের একটি 
বৈশিষ্টা অর্থাৎ বিভিন্ন যানবিক-সাযাজিক-সাংস্কতিক উপাদানের মধ্যে সমন্বয় সাধনের প্রচেষ্টা | আমেরিকা, 
অট্রেলিযা প্রভৃতি ফেশে উত্তততর সংস্কতির অধিকারী faces আগস্থকেরা যে ভাবে আদিম অধিবাসীদের 
Sumra করেছে, তাহের অস্তিত্থকে নিশ্চিহ্ন বা প্রায় false ক'রে দিয়েছে, ভারতবর্ষে লে রকষটি ঘটে নি। 


ঘটে ‘ন ভ$তবর্ধে কতকগুলি মানবিক, ভৌগোলিক ও প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যের দরুণ যথ!, আর্বপূর্ব qN- 


গোর্টিগুলির বিপুল সংখ্যা, ভারতের বিরাট আয়তন, বিশাল বিশাল অরণোর অস্তিত্ব এবং সেগুলিকে 
পরিষ্কার করে কৃষ সম্প্রসারণে বিপুল জনবলের প্রম্নোজন, অহল্যাতৃমিয প্রাচুর্য, খান্ছ-সংগ্রহের অপর্ধাধ 
হযোগ হবি ইত্যাদি । কৃষি বিশ্যাৱের তাসিহেই আর্ধভাষীষের পক্ষে অনার্ধ খান্ত-সংগ্রাহকদের একই 
সযাজের AIEE করা প্রশ্নোজন হয়ে পড়েছিল। সেই প্রক্রিয়ারই পর্যায়ে হয় Caste বা বর্ণের 
উৎপত্তি । 

ভিন্ন fou সংস্কৃতির অধিকারী যাল্গুষেরা খন পরস্পরের RAA আনে তখন কোনো না কোনো 
ভাবে একে rae দ্বারা কিছু পরিমাণে প্রভাবিত হতে বাধ্য । যখন কোনো অপেক্ষাকৃত অচুন্নত সংস্কৃতির 
অধিকারী মানুষেরা উন্নততর সংস্কৃতি সম্পন্ন সমাজের অন্তর্ভুক্ত হয় তখন ভাদের পুরাতন সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য, 
রীতিনীতি ইত্যাদি একেবারে বিলুপ্ত হয় না। লোকচক্ষুর অন্তরালে হলেও তা নতুন সমাজ পৌধে নিজের 
অস্তিত্বের স্বাক্ষর অস্কিত ক'রে দেয়। ভারতবর্ষে এই সংস্কৃতি-সন্মিশ্রণের প্রক্রিয়াটি একটি বিশেষরূপে অর্থাৎ 
সচেতনভাবে ARTY সাধনের প্রচেষ্টার MA আত্মপ্রকাশ করেছে। অধ্যাপক CHT বলেছেন__ 

‘সংস্কৃতি সশ্মিশ্রণের প্রক্রিয়াটি ভারতবর্ষে চলে এসেছে হাজার হাজার বৎসর ধরে। তার তারিখ 
fata করা সে জন্তই কঠিন। সমাজের ভিত্তি মূলে ওঁ প্রক্রিয়াটি হিংসাশ্রয়ী ছিল না, কেন ন! অপেক্ষাকৃত 
উন্নত ও NAS উভয় উপাধানই পরস্পরের নিকট থেকে ধণ গ্রহণ করেছে। এই প্রক্রিয়ার সমস্ত ঘটনা ও 
তথ্যকেই সঠিক এতিহাসিক পরিবেশে উপস্থাপিত করা সম্ভব নয় কিন্তু সেগুলিকে দায়িত্বশীল এঁতিহালিকের 
ষনোযোগের অযোগ্য বলে সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা করাও ভুল হবে। কারণ সেক্ষেত্রে ইতিহাসকে এখানে 
যে ভাবে দেখাব চেষ্টা হয়েছে তার অনেক উৎস ও উপাদান থেকে বঞ্চিত করা হবে I’ 

( Introduction to the Study of Indian History ) 

RPSMA প্রচেষ্টা বিভিন্ন স্তরের মধ্য দিয়ে কি ভাবে অগ্রসর হয়েছে তার একটি কপরেখা 
তিনি উপস্থিত করেছেন Culture and Civilisation of Ancient India in Historical Outline 
নামক বইটিতে । ভার মর্দার্থ নিয়ন্প-- 


{ 


রবীন্্র-দৃষ্টিতে ভারতপথ ও উত্তরস্থরীদের গবেষণা | ১৭৫ 


| নিয়তম বর্ণগুলি অধিকাংপক্ষেত্রে নিজেদের উপজাতীয় রীতিনীতি esha এবং অতিকথা 
¥ ( Myth ) বজায় রেখেছে । সমাজের আর একটু উপরের স্তরে উঠলে এ লব ধর্মাত্র অনুষ্ঠান, অতিকথা, 
উপকথা প্রতৃতির রূপাস্ধরের প্রক্রিয়া লক্ষা কর! ag অনেক ক্ষেত্রে উক্ত aires ঘটেছে সমান্তরাল 
এতিহের ace সশ্মিশ্রণের ফলে। আরো! উপবের স্তরে দেখা যায় যে গুলিকে ব্রাহ্মণেরা নিজেদের 
পুরোছিত হিসাবে আধিপত্য বজায় রাখার উদ্দেশ্যে নতুন ভাবে ঢেলে সেজে লিখিত ay দিয়েছে । তার 
উচ্চতর স্তরে দেখা যায় ‘হিন্দু' mp wa লিপিবদ্ধ এতিহ যা স্মরশাতীত কাল থেকে চলে আলছে বলে বল! 

হয়। কিন্তু দেবদৈত্যাদি সম্বন্ধে ana লিপিবন্ধ কাহিনীতেও এমন অনেক কিছু রয়েছে যা মূলত farsa 
সামাজিক স্তরগুলির মধ্যে প্রচলিত কাহিনীর farsa সঙ্গে অভিন্ন | ব্রাহ্মণাবাদের প্রধান কাজ হয়েছে 
বিভিন্ন অতিকথাগুলিকে সঙ্কলিত ক'রে একই ধারাবাহিক কাহিনীমালান অংশর্ূপে চিত্রিত এবং উন্নততর 
সামাজিক কাঠামোর পটভূমিতে উপস্থাপিত করা। অতীতের পৃথক পৃথক দেবতা ও মতবাদগুলিকে 

— মিলিয়ে নতুন কূপ দেওয়া হয়েছে অথবা ভিন্ন ভিন্ন দেবতাদের পরিবার ভুক্ত বা কোনো দেবরা'জের 
লভাসদরূপে বর্ণনা করা হয়েছে | এই প্রক্রিয়ারই পরিণতির সর্বোচ্চ Ga হুল ভারতীয় সমাজের মহান 
ধর্মীয় চিন্তানায়কধের প্রবর্তিত বিভিন্ন মতবাদ । সেগুলি ছিল নমসাময়িক ভারতীস্ন সমাজের পক্ষে বিরাট 
অগ্রগামী পদক্ষেপ । কারণ তা নান! firs থেকে সামাজিক অগ্রগতিকে সাহায্য করেছে। পরবর্তীকালে 
যখন নমাজের বিকাশের ধারা আরো! এগিয়ে গিয়েছে তখন এ সব মতবাদের SEND পুরাতন রূপকেই 
অনড় অটল ভাবে আকড়ে ধরে রেখে সমানের বগ্রগতিকে ব্যাহত করেছে। সে ক্ষেত্রে আবার তার বিকুদ্ধে 
আত্মপ্রকাশ করেছে নবীনের RRI অধ্যাপক কোশাম্বী এই প্রসঙ্গে বলেছেন 

ধর্মীয় মতবাদগুলি নিয়েই ভারতের ইতিহাস গঠিত নয়, কিন্তু সেগুলির অভ্যুদয় ও ভূমিকা 
পরিবর্তনের ঘটনাবলী হস ইতিহাসের পক্ষে মূল্যবান সামগ্রী । 
অবশ্য সেগুলিকে তৎকালীন সমাজের কাঠামো এবং সামগ্রিক ভাবে সমাজ-বাস্তবের সঙ্গে মিলিয়ে 
বিচার না করলে তাদের সঠিক ইতিহাস-সম্মত তাৎপর্য উপলব্ধি কর! সম্ভব নয়। 

-d উপনিবদীয় ধ্যানধারণা, বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম, ভক্তিধর্ম এবং way বেদ-বিরোধী মতবাদ AAT 
মনকে বৈদিকদের সংকীর্ণ গোষ্ঠিগত ও কৌলিক মাচার-অশুষ্ঠান প্রধান ধ্যানধারশার শৃঙ্ধলমূক্ত ক'রে 
বৃহত্তর মানব-সত্য ও মানব-ইক্যের শিক্ষায় শিক্ষিত ক'রে তোলার প্রয়াস পায়। এই সব চিন্তাধারার 
অভ্যুদয়কে অধ্যাপক কোশাস্বী বোঝার চেষ্টা করেছেন অর্থ নৈতিক-সামাজিক পটভূমিতে | 

তীর বক্তব্য অমুসারে ধুষ্টপূর্ব যষ্ট শতাব্দীতে একটি সংকীর্ণ Gace একই সময়ে এতগুলি নবীনপন্থী 
সম্প্রদায়ের অভ্যুদয়, গণমনে তাদের বিরাট আবেদন ও প্রাধান্ থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে তাদের মূলে কারণ 
হিসাবে কাজ করেছে কোনে! নতুন সামাজিক প্রয়োজন | পুরাতন মতবাদগুলি সেই প্রয়োজন পূর্ণ করার 
উপযোগী ভূমিকা নিতে সমর্থ ছিল না। সেই প্রয়োজনটি কি ছিল তা বোঝা যাবে নতুন 
মতবাদের প্রচারকদের চিন্তায় যে সব অভিন্ন উপাদান রয়েছে সেগুলির বিশ্লেষণ এবং নতুন শিষ্ককুলের 
সমীক্ষার সাহাযো। 

এটুকু স্বচ্ছন্দে বল! চলে যে তৎকালীন সমাজের অগ্রগতির সর্বাঙ্গীণ তাগিদেরই প্রতিফলন হয়েছে 
& সব চিন্তানায়কদের দার্শনিক ও ধর্মীয় মতবাদে | 


রবীন্দ্রনাথ ও লোক দংগ্কৃতি 


অজিতকুমার ঘোষ 


লোকসংস্কৃতি সম্পর্কে আধুনিককালে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে নানাপ্রকার আলোচনা ও গবেষণা চলছে। 
কিন্তু বাংলাদেশে এপপর্বস্ত যে-সব মনীষী লোকসংস্কতির বিভিন্ন দিক নিয়ে নানা প্রকার অনুসন্ধান ও তথ্য 
গ্রহ করেছেন এবং উপেক্ষিত, ধূলিচচিত লোকপসংস্কতির প্রতি শিক্ষিত লোকদের সশ্রদ্ধ দৃষ্টি আবর্ষণ 
করেছেন-_ তারা হয়তো কোনে! A বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসরন না করে ব্যক্তিগত কৌতুহল ও সাহুরাগ 
আবেগের দ্বারা SAS হয়েই লোকসংস্কতির চায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। কিন্ত তদের ARAIA সংগ্রহ 
ও AMG আলোচনা পরবর্তীকালের লোকসংস্কৃতির চর্চা ও গবেষণার পথ বিশেষভাবে সুগম করেছে । এইসব 
পূর্ববর্তী পথিকুৎদের মধ্যে দীনেশচন্ত্র সেন, উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, রামেজহুন্দর জিবেদী, যোগীন্্রনাথ 
সরকার, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, দক্ষিণারঞ্জন মিত্রমজুমদার, হরিদাস পালিত, গুরুসদয় দত্ত এবং রবীন্দ্রনাথের 
নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । বাংলার লোকসাহিত্য ও সংস্কৃতির জগতে রবীন্দ্রনাথের দান তিনদিক 
দিয়ে স্বরণীয় । প্রথমত, তিনি দীর্ঘকাল ধরে লোকসাহিত্য ও সংস্কৃতির নানা প্রকার নিদর্শন সযত্বে সংগ্রহ 
করেছেন এবং তার aia তথ্যের উপর ভিত্তি ক'রে অপূর্ব রসগ্রাহী আলোচনা! করেছেন। দ্বিতীয়ত, 
লোকসাহিত্য ও সংস্কৃতির ছারা প্রভাবান্বিত হয়ে তিনি তাঁর বহু গল্প, কবিতা, গান প্রভৃতি রচনা করেছেন। 
তৃতীয়ত, ব্যক্তিগত জীবনচর্যায়, ব্যবহার্য বন্ধতে, কুচি ও সৌন্দর্বোধে তিনি লোকসংস্কৃতিকে সাঙ্গীভূত 
করেছেন। রবীন্রনাথের সর্বতোমুধী প্রতিভার আলোকচ্ছটা লোকমাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রায় সকল দিক 
WS ক'রে তুলেছেন। লোকসাহিত্যের অন্তর্গত ছড়া, রূপকথ1, কবিগান, বাধারুষ্ণ ও শিব-পার্বতীয় 
গানের প্রতি তিনি যেমন আকুষ্ট হয়েছেন, তেমনি লোকসংস্থৃতির অন্তর্গত লোকসংগীত সংগ্রহ ও আলোচনায় 


উৎসাহী হয়েছেন, লোকনুত্যের ধারা নিজস্ব নৃত্যধারাঁর মধ্যে মিশিয়ে দিয়েছেন, লোকনাট্যরীতি সমর্থন x 


ক'রে সেই নাটারীতি স্বরচিত নাটকে প্রয়োগ করেছেন, লোকশিল্পের সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও ANY চর্চায় 
আগ্রহ দেখিয়েছেন | 

লোৌকসাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রতি রবীন্দ্রনাথের এই যে আগ্রহ এর মূল কোথায় তা বিচার ক'রে 
দেখা যেতে পারে। এ-কি শুধুমাত্র প্রত্ুতাত্বিক কৌতুহল । দুরবর্তী রসলোক ও সৌন্দর্যলোকের প্রতি 
রোমান্টিক কবির সহজাত অনুরাগ, না এ-তার জীবনপটভূমি ও প্রত্যক্ষ জীবন-অঠিজ্ঞত1 থেকে উৎসারিত? 
G24 মনে আসা স্বাভাবিক এ-কারণে যে, রবীন্দ্রনাথ নাগরিক সমাজের অভিজাত পরিবারে এবং কঠোর 
নীতিনিষ্ are পরিবেশে মানুষ হয়েছিলেন। স্থতরাং তার পক্ষে বাংলার অবঙ্ঞাত পল্লীর ধূলামাটির সম্পদ 
লোকসাহিত্য ও সংস্কৃতির সঙ্গে আত্তরঘোঁগ অনুভব করা কিভাবে সম্ভব? যা গুল, অমাজিত, অবারিত 
তাই তো লোকসাহিত্য ও সংস্কৃতির সামগ্রী । -এ-কথা অস্বীকার ক'রে লাভ নেই যে, কথাবার্তা, 
আচার-অনুষ্ঠান এবং ক্ষচি ও নীতিবোধে রবীন্দ্রনাথ নাগরিক সংস্কৃতির ধারক ও পোষক ছিলেন, আবার 
মাটি ও গ্রামের প্রতি একটি প্রবল আকর্ষণের ay গ্রামের মাটিতে উদ্ভুত লোকসংস্কৃতির প্রতি একটি 


ba 


রবীন্দ্রনাথ ও লোকসংস্কৃতি ১৭৭ 


স্বতঃস্ফূর্ত মমত্বও অনুভব করেছিলেন। এই ayy যেন কচির শাসন ও সম্মানের নির্বাসনে আবদ্ধ বিরহী 
f কবির স্বপ্ন ও সৌন্দধবিলাম। “ও পাড়ার প্রাঙ্গণের ধারে” মাত্র তিনি গেছেন, ভিতরে প্রবেশ করতে 
পারেন নি, তাই প্রাঙ্গণের দ্বারপ্রান্তে দাড়িয়ে তিনি তার রোমান্টিক দৃষ্টি দিয়ে ধূলোমাখা প্রাঙ্গণে মাটির 
সম্ভানদের জীবনলীলা নিরীক্ষণ করেছেন। "পল্লীর উন্নতি" নামে প্রবন্ধে তিনি বলেছেন-__“এই হচ্ছে সেই 
গ্রামের মাটি, যে আমাদের মা, আমাদের ধাত্রী, প্রতিদিন যার কোলে আমাদের দেশ জন্মগ্রহণ FAR | 
আমাদের শিক্ষিত লোকদের মন মাটি থেকে দুরে দূরে ভাবের আকাশে উড়ে বেড়াচ্ছে__বর্ষণের যোগের 
দ্বারা তবে এই মাটির সঙ্গে আমাদের মিলন সার্থক হবে’ । মাটির প্রতি এই দৃষ্টি নিয়েই তিনি মাটির 
সংস্কৃতিকে দেখেছিলেন | 
রবীন্দ্রনাথ লোকসংস্কৃতির মধ্যে জীবনের সৌন্দর্য, রম ও আনন্দ-বেদনার লীলাই বিশেষভাবে 
সন্ধান করেছিলেন। fee সৌন্দর্ষের সঙ্গে যে eel মিশে আছে। নির্মল রসের পাশে যে কলুষিত 
রসের প্রবাহ রয়েছে, এবং আনন্দবেদনার সঙ্গে জীবনের যে কুটিল ও কদর্ধরূপও পাশাপাশি আছে তা তিনি 
দেখতে চান নি। তার রোমান্টিক কবিচেতনায় লোকসংস্কৃতির বাস্তব, সুদ ও AIRA রূপ ধরা পড়ে নি। 
গ্রাম্য জীবনের পরিশীলিত রস ও afew নির্ধান তিনি গ্রহণ করেছেন, কিন্তু তার অনুপ্রথা ও কুসংস্কার, 
তার 34 ও অন্য়াবিষ জর্জরিত রূপ, তার কচি ও নীতিশাননযুক্ত উদ্দাম প্রাণের উচ্ছাস প্রভৃতি তিনি 
পরিহার করেছেন। 'বহ্ধিমচন্দ্র' নামক প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বন্ধিমচন্দ্র ও দীনবন্ধুর হাস্যরসের তুলনামূলক 
আলোচনা প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের রুচিবোধের প্রশংসা করেছিলেন । দীনবন্ধুর কচি গ্রামাজীবনের সঙ্গে একান্ত 
হয়ে ছিল। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের রুচি ছিল নাগরিক বৈদন্ধ্যে উজ্জল এবং সংযম ও শালীনতার কঠিন বর্ষে 
আচ্ছাদিত। রবীন্দ্রনাথ বন্ধিমচন্্রকে প্রশংসা করেছিলেন এই জন্য যে, তার রুচিও নাগরিকতার শাণে 
ক্ষুরধার এবং ব্রাহ্ম নীতির শাসনে অতিমাত্রায় সংযত | cree লোকসাহিত্যের সন্ধান করতে গিয়ে তিনি 
গ্রাম্যজীবনের gA, অসংস্কত ও অনাচ্ছাদিত রূপ দেখে মাঝে মাঝে বিব্রত হয়েছেন। ছেলে ভুলানো 
ছড়ার আলোচনা কালে এক জায়গায় তিনি “ভাতারখাকী' কথাটা কিছুতেই ব্যবহার করতে পারলেন at | 
চর লিখলেন-__শ্বামীখাকী” । এইভাবে যদি কেউ নিজের কুচি অনুসারে লোকপাহিত্যের বিচার করতে 
যান, তা হলে লোকসাছিত্যের স্বাভাবিক বিশুদ্ধি আর বজায় থাকে না। লোকপাহিত্য ও সংস্কৃতি হ'ল 
কাদামাটির সামগ্রী । সেই সাহিত্য ও সংস্কৃতি যিনি আলোচনা করতে চান তার গায়ে তো কাদা একটু 
লাগবেই । মাটিতে একটু মলিন হবে তার qa কিন্ত রবীন্দ্রনাথ কাদামাচিকে স্থবরভিত req ও চন্দনে 
রূপাস্তরিত করেছেন। 
লোকসংস্কৃতির সঙ্গে লোকধর্মের ঘনিষ্ট সম্পর্ক রয়েছে । বাংল! দেশের নানা ধর্মীয় অনুষ্ঠান এবং 
দেবদেবীর পুজাপার্বন থেকে লোকসাহিত্য ও সংস্কৃতির নানা! শাখা উদ্ভুত হয়েছে। লোকসাহিত্য ও 
সংস্কৃতির ওই সব নিদর্শন আলোচনা করতে গেলে গ্রাম্য লোকসাধারণের ধর্মবিশ্বাস, পৃজা-অর্চনা প্রভৃতি 
সন্ধান করতে হয়। কিন্তু বাংলার লোকধর্ম, পূজাপার্বন প্রভৃতি রবীন্দ্রনাথকে আকর্ষণ করতে পারে নি। 
লোকসাহিত্য ও সংস্কৃতির মানবিক দিকই শুধু তাকে মুগ্ধ করেছে। গ্রামাদাহিতোর অগ্র্গত রাধাকৃফ্ণ ও 
a হরগৌরীর ছড়ার মানবীয় রস তিনি চমৎকার ভাবে বিশ্লেষণ করেছেন কিন্তু ওই সব ছড়ার অধ্যাত্মরম 
সম্পর্কে তিনি উদ্দাসীন। যাত্রার প্রতি তিনি আকৃষ্ট হয়েছেন, কিন্তু যাত্রার প্রেরণা যে অধ্যাত্মচেতনা 


১৭৮ রবীন্দ্রভারতী পত্রিকা বর্ষ ৮ সংখ্যা ২ 


থেকে এবং যাত্রার উদ্দেশ্য যে অলৌকিক শক্তির মহিমা প্রতিষ্ঠায় সে-সব তিনি সন্ধান কয়েন নি। তিনি 
বৈষ্ণৰ কবিতার রদ ও শৌন্দর্ধে চমৎকৃত হয়েছেন, কিন্তু যে বৈষ্ণব সাধনার ধারা গ্রামের মাটির মধ্যে > 
বহু শাখা-গ্রশাধায় প্রবাহিত হয়েছে তা Sta শ্রদ্ধা জাগাতে পারে নি। লোকধর্সের AW এবং অজ্ঞতা 
ও কুসংস্কারে ঘের ব্যবহারিক রূপ তার বিরক্তি উৎপাদন করেছে। হুরগৌরীর গীত তাকে মুগ্ধ করেছে, 
কিন্তু শক্তি ও শক্তিপূজার বিরুদ্ধে একাধিক জায়গায় তিনি তার বিরূপতা প্রকাশ করেছেন। 
রবীন্দ্রনাথ যখন জন্মগ্রহণ করেছিলেন তখনও কলকাতা বিশুদ্ধ শহর হয়ে ওঠে নি, তখনও 

সেখানে শহর ও পাড়া! যেন হাত ধরাধরি ক'রে বাস করছিল। 'ছেলেবেলা*য় তিনি বলেছেন, "ছাদে 
মেলে MEN এই-সব মেয়েলি কাজে পাড়াগায়ের একটা স্বাদ ছিল। এই কাজগুলো সেই সময়কার যখন 
বাড়িতে ছিল চঢে'কিশাল, তখন হ'ত নাডুকোটা, যখন দাসীরা সন্ধ্যেবেলায় বসে উরুতের উপর সলতে ' 
পাকাত, আর প্রতিবেশীর ঘরে ডাক পড়ত আটকৌড়ির নেমন্তনে ।.*-পাড়াগায়ের আরও একটি ছাপ 
ছিল চণ্ডীমণ্ডপে | ওইখানে গুরুমহাশয়ের পাঠশালা বনত। কেবল বাড়ির নয়, পাড়া প্রতিবেশীর 
ছেলেদেরও ওইখানেই farsa প্রথম আঁচড় পড়ত তালতলায়।? এই আধ! শহর আধা পাড়াগায়ের আলো 
ও ছায়ায় মেশানো পরিবেশে কবির ছেলেবেলা কেটেছিল। তখন বিলম্বিত লয়ের জীবন ছিল ছড়ায় ও " 
ছন্দে RFS এবং তখনকার রাত ছিল রূপকথার স্বপ্নে বিভোর । সেই সোনালি রঙে আকা! জীবন প্রত্যুষে 
কবির অন্তরে লোকসাহিত্যের আলো ঝলমল আসর জমে উঠেছিল। তখন-_ 

‘কিশোরী চাটুজ্ছে হঠাৎ জুটত সন্ধা হলে 

বা হাতে ভার থেলো STH, চাদর কাধে CHITA | 

HS লয়ে আউড়ে যেত লবকুশের ছড়া-- 

থাকত আমার খাতা লেখা, পড়ে থাকত পড়া | 

মনে মনে ইচ্ছে হ'ত, যদিই কোনো ছলে 


GAS হওয়া সহজ হ'ত এই পাচালীর দলে। 
আবার স্কুলের ছুটি হয়ে গেলে বাড়ির কাছে এসে | x 
হঠাৎ দেখি, মেঘ নেমেছে ছাদের কাছে ঘেসে, . i 


আকাশ ভেঙে বৃষ্টি নামে, রাস্তা ভাসে জলে_ 

এরাবতের শু'ড় দেখা দেয় জল-ঢাল! সব ATH | 

অন্ধকারে শোনা যেত বিমবিমিনি ধারা, 

রাজপুত্র তেপান্তরে কোথা! সে পথ-ছারা। 
শৈশবের এই ছড়া ও বূপকথার সঙ্গে পরিচয়ের ফলে তার মনে স্বপ্ন ও কল্পনা দিয়ে গড়া এক রোমাঞ্চের 
জগৎ গড়ে উঠেছিল। কবিতার ayy ডানায় ভর দিয়ে তিনি সেই জগতে যাতায়াত করেছেন। “বিষ্টি 
পড়ে টাপুর টুপুর' কবিতায় তিনি ছড়ার জগৎকেই নতুন রসে ফুটিয়ে তুলেছেন। রূপকথার II ও 
সৌন্দর্জজগৎ তিনি স্বষ্টি করেছেন 'বিদ্ববতী', 'বাজার ছেলে ও রাজার মেয়ে’, “নিদ্রিতা', KAAS’, 
'হিংটিংছট' প্রভৃতি কবিতায় । 'মোনার তরী*-“চিজ পর্ব রবীন্দ্রনাথের লোকসাহিত্য ও সংস্কৃতি চেতনার , 
দিক দিয়ে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। “সোনার তরী”তে রূপকথা জাতীয় কবিতাগু'ল রচনা করা ছাড়াও, রূপকথার * 


রবীন্দ্রনাথ ও লোকসংস্কৃতি ৃ্‌ ১৭৯ 


প্রভাবে গল্পও রচনা করেছেন, যথা__'একটি আযাঢ়ে গল্প”। এই সময়ে কলকাতা ও PAC] অঞ্চল 
” থেকে তিনি ছড়া সংগ্রহ শুরু করলেন। ১৮৯৪ থুষ্টাবের «ই সেপ্টেম্বর সাজাদপুর থেকে “ছিন্নপত্রাবলী'র 
একটি পত্রে তিনি লিখছেন-__“আজ সকালে ব'সে ছড়া সম্বন্ধে একটা লেখা লিখতে প্রবৃত্ত হয়েছিলুম__সেটার 
ভিতরে বেশ সম্পূর্ণনিমগ্ন হতে পেরেছিলুম, বড়ো ভালে! লাগছিল। ছড়ার একটা TER রাজ্য আছে, 
সেখানে কোনে আইন PRA নেই__মেঘরাজোর মতো)” শুধু লোকসাহিত্য নয়, লোকসংস্কৃতির নিদর্শন 
সংগ্রহেও তিনি এই সময়ে আগ্রহ দেখিয়েছিলেন। মোহিতলাল মজুমদার তার ‘রবি-প্রদক্ষিণ’ গ্রন্থে 
লিখেছেন যে, তিনি একবার শিঙ্গাইদহে রবীন্দ্রনাথের বোটের কক্ষে মাটির ঘরের মডেল, কাথা, IF 
প্রভৃতি গ্রামাশিল্লের নান! farta দেখেছিলেন। 
রবীন্দ্রনাথ বলেছেন যে তিনি বাল্যরসের দ্বারা আকৃষ্ট হয়েই ছেলে ভুলানো ছড়া সংগ্রহে প্রবৃত্ত 
হয়েছিলেন। এই বাল্যরসের আস্বাদন! কবির বয়সের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমাগত্ডই বেড়েছে । বলা যায়, তার 
{ বয়ন যত বেড়েছে ততই তিনি শিশুমনের সঙ্গে অধিক থেকে অধিকতর ঘনিষ্ঠ হয়ে পড়েছেন। যৌবনে 
তিনি ছড়া ও রূপকথার ভাব ও রসের দ্বারা মুগ্ধ হয়েছিলেন, কিন্তু মধ্যবয়স থেকে তিনি ওই ছড়া ও 
রূপকথার বিষয়, চরিত্র, আঙ্গিক ও প্রকাশভঙ্গি অবলম্বনে মৌলিক সাহিত্যরচনা করেছিলেন। তার ওই 
সাহিত্যকে fee লোকসাহিত্য বলা চলে না, কারণ তার সাহিত্য তার নিজস্ব শিল্পীমন থেকে উৎসারিত 
এবং ভাতে তীর wa ও মাজিত শিল্পচেতনার রূপ পরিন্ডুট। তীর ‘শিশু’, 'শিশুভোলানাথ' প্রভৃতি কাব্যে 
শিশুর অবোধ ও অনভিজ্ঞ মনের অস্ফুট প্রতিফসন নেই, ওই সব কাব্যে শিশুমনের মধ্য দিয়ে কবির 
শৈশববিলাসী হনই আত্মপ্রকাশ করেছে। ছড়ার ছন্দ ও গ্রকাশভঙ্গি অবলম্বনে তিনি লিখলেন ‘খাপছাড়া’, 
"ছড়ার ছবি’ ও “ছড়া'। ছড়ার মধ্যে সাধারণত শিশুর মনোরঞ্রক যে কৌতুকরস থাকে এই কাব্যগুলিতে 
ত! যথেষ্ট পরিমাণে Ratai 'থাপছাড়া'র ছড়াগুলি আকৃতির দিক দিয়ে ছেলে ভুলানে৷ ছড়ার সঙ্গে 
খুবই AIS 1 গ্রাম্য ছড়ার ন্যায় এই ছড়াখুলিও সংক্ষিপ্ত, ক্ষিপ্রগতি ও WATTS প্রধান ছন্দে 
fee খাপছাড়া”র কতকগুলি কবিতা হ'ল বহু প্রচলিত কোনো! কোনো ছড়ার প্যারডি ( যথা, যাদু 
Kors বড় রঙ্গ )। আবার কোনো কোনো কবিতা জনপ্রিয় ছড়ার দু'একটি xe fe নিয়ে শুরু হয় ( যেমন, 
ক্ষান্তবুড়ির দিদিশাশুড়ির ইত্যার্দি। ‘ছড়ার ছবির মধ্যে শিশুর matas কতকগুলি গল্পচিত্র স্থান 
পেয়েছে। fee ছড়ার মধ্যে চিত্র নয় চলচ্চিত্রের শোভাযাত্রা আমরা দেখেছি | ছেলে ভুলানো! অনেক 
ছড়ার মধ্যে এরূপ বহু বিচ্ছিন্ন চিত্রের সমারোহ দেখা যায়। উদাহরণ স্বরূপ ‘নোটন নোটন পায়রাগুলি 
ঝোটন বেধেছে' কিংবা ‘ওপাড়েতে afa গাছটি যস্তি বড় ফলে’ ইত্যাদি ছড়ার নাম করা cars পারে। 
রূপকথার প্রভাবে রবীন্দ্রনাথ অনেক গল্প লিখেছেন। তবে বূপকথার অন্তর্গত রোমান্টিক স্বপ্ন 
ও কল্পনাজড়িত প্রেম এবং মুক্তি অভিযানই কবির কল্পনাকে বিশেষ আকর্ষণ করেছে! রূপকথার FA ও 
GATT ঘটনা ও চরিত্র তিনি পরিহার ক'রেই গেছেন। “লিপিকা,র অন্তর্গত gras, রাজপুত্র, স্থয়োরাণীর 
সাধ, পরীর পরিচয় প্রভৃতি গল্পগুলি রূপকথায় প্রত্যক্ষ প্রেরণায় রচিত হয়েছিল । তবে এ-গল্পগুলির মধ্যে 
রূপকথার চরিত্র ও পরিবেশ রূপক হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছে, ওদের অন্তনিহিত তত্বই হ'ল আসল কথা। 
Í লোকসাহিত্য সংগ্রহ এবং লোকপাহিত্যের প্রভাবে পাহিত্যরচনায় কবির আগ্রহ যেমন অল্পবয়স 
থেকেই দেখা গিয়েছিল তেমনি লোকসংগীত awe তার অমুরাগ এবং লোকসংগীতের আদর্শে সংগীতরচনার 
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্রশ্নাস তার প্রথম যৌবনেই দেখা গিয়েছিল । বাইশ বছর বয়সে তিনি তার “ভারতী" পত্রিকায় ‘বাউলের 
গান' ata একটি প্রবন্ধে জাতীয় লোকসংগীত সংগ্রহের os বাঙালিকে অনুরোধ করেন এবং প্রবন্ধ শেষে 
তিনি নিজের সংগৃহীত [তনটি লোকসংগীত উদ্ধৃত করেন। লোকলংগীতের সঙ্গে তার প্রত্যক্ষ পরিচয় 
ঘটে উত্তরবঙ্গে আসবার পর। বাউল ও sgia লোকসংগীতের প্রভাবে তিনি নিজেও গান রচনা ক'রে 
চললেন। প্রধাস্থিদেব ঘোষের মতে ‘তোমরা সবাই ভালো” ও *খ্যাপা তুই আছিস আপন’ এট ছুটি 
হ'ল তার প্রথম বাউল wa গাওয়া গান। তার “আমার সোনার বাংলা”, ‘ও আমার দেশের মাটি,’ 
‘fe ছি চোখের জলে", ‘যে তোরে পাগল বলে', ‘যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে’ ইত্যাদি প্রসিদ্ধ 
গান বাউল সুরে রচিত । কবি বাউলের গানের দ্বারা কতখানি অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন তা তিনি নিজেই 
স্পষ্টভাবে স্বীকার ক'রে গেছেন, ‘আমার লেখা ধারা পড়েছেন, তারা জানেন, বাউল পদাবলীর প্রতি 
আমার অনুরাগ আমি অনেক লেখায় প্রকাশ করেছি । শিলাইদৃহে যখন ছিলাম, বাউল দলের সঙ্গে আমার 
সর্বদাই দেখা সাক্ষাৎ ও আলোচনা হ'ত। আমার অনেক গানেই আমি বাউলের স্বর গ্রহণ কঝরেছি।” 
শ্রশাস্তদেব ঘোষ কবির জীবনের শেষভাগে কীর্তন ও বাউলের মিশ্রিত সুরে রচিত এক প্রকার গানকে 
‘aif কীর্তন" a was বাউল বলেছেন | বাউলদের গান তাদের সম্প্রদায়গত ধর্মলাধনার বাহ 
অভিব্যক্তি ছিল কিন্ত রবীন্দ্রনাথ এই সংগীতকে সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িক সীমানা থেকে মুক্তি দিয়ে প্রকুভিচেতনা, 
মানবিক প্রেমচেতনা প্রভৃতি ব্যাপক ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেন। শুধু কেবল বাউলদের সংগীতই যে তিনি 
গ্রহণ করেছিলেন তা নয়, বাউলদের জীবন অবলম্বনে তিনি তার নাটকে অনেক চরিত্র সৃষ্টি করেছিলেন। 
“রাজা” নাটকের বাউল এবং 'ফান্তনী' নাটকের অন্ধবাউল কথায় ও গানে সাধারণ বাউলের সঙ্গে পুরোপুরি 
সাদৃশ্তযুক্ত । তা ছাড়া তার সাংকেতিক নাটকের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র, যথা 'প্রায়শ্চিত্ত' ও “মুক্তধারা? 
নাটকের ধন বৈরাগী, ‘রাজা’ নাটকের ঠাকুরদা, ‘অচলায়তন' নাটকের দ্াধাঠাকুন প্রভৃতি বাউল-সাধকদের 
আদর্শে অঙ্কিত। রূপের মধ্য দিয়ে অরূপের সন্ধান এবং মানবিক প্রেমের মধ) দিয়ে ভগবত প্রেমের 
উপলব্ধি বাউল-সাধনার এই বৈশিষ্ট্যগুলি উল্লিখিত নাট্যচরিত্রগুলির মধ্যে প্রতিফলিত। কয়েকটি নাটকে 
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গ্রাম্য পরিবেশে সাধারণ লোকদের মূখে সন্মিলিত সংগীতের মধ্যে adata লোকদংগীতের পরিবেশ A 
আবেদন সৃষ্টি করেছেন, যথা ‘প্রকৃতির প্রতিশোধে' কৃষকদের মুখে “হেদেগো নন্দরাণী”, রাজ! ও রাণী” নাটকে i 


কাঠুরিরাদের গান ‘বধু তোমায় করব রাজা তরুতলে' এবং ‘অচলায়তন’ নাটকে দর্শকদের গান ইত্যাদি! 

বাউল গান ছাড়াও কবি সারিগান ও ভাটিয়ালির aca কয়েকটি প্রসিদ্ধ গান রচনা করেছিলেন। 
‘গ্রাম ছাড়া এ রাঙামাটির পথ’, ‘আজ তোর মর! গাঙে বান এসেছে’, ‘বমন্তে কি শুধুই কেবল ফোটা ফুলের 
মেলা”, ‘আজ ধানের ক্ষেতে রৌদ্রছায়ায়" প্রভৃতি সারিগানের সুরে রচিত। লৌকসংগীতের স্থর ও পল্লীরস 
কৰি গ্রহণ করেছিলেন কিন্তু লোকসংগীতের গ্রাম্য ভাষযারূপ তিনি পরিশুদ্ধ ও পরিমাজিত ক'রেই তার 
গানে প্রয়োগ করেছিলেন! লোকসংগীতের মধ্যে ভাবার যে আঞ্চলিকতা এবং শব্দ ও অলংকার প্রয়োগে 
যে BA গ্রাধ্যতা দেখা যায় তার গানে দে সব একেবারেই অঙহুপস্থিত। যে-সব লোকসংগীতে নাগরিক 
রুচিবিরুদ্ধ গ্রাম্য বাস্তবরদ ও অশীনতা বিদ্যমান রবীন্দ্রনাথ সে-সব সংগীতের দিকে আকৃষ্ট হন নি। 

লোকনৃত্য, লোকনাট্য ও লোকশিল্প সম্পর্কে কবির আগ্রহ দেখা যায় জীবনের শেষভাগে। 
wag বাউলদের গানের সঙ্গে নাচের ভঙ্গি তিনি উত্তরবঙ্গে থাকতেই মেখেছিলেন। কিন্তু শান্তিনিকেতনে 
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“থাকবার সময়েই তিনি রাইপেশে নাচ, সাঁওতালী নাচ এবং অন্তাম্য লোকনৃত্য দেখে সেগুলির প্রকাশাডঙ্গি 
ও ভাবরস তার পরিকল্পিত নৃতাধারার মধো প্রয়োগ করতে চেয়েছেন | AII বাংলার নিজস্ব লোকনৃতোর 
সঙ্গে গুজরাট Ag অঞ্চলের লোকনৃত্য, বালিদীপের লোকনৃত্যনট্য এবং ইউরোপের লোকনৃতোর ভঙ্গি 
ও রদের ane তিনি প্রভাবিত হয়েছিলেন । শেষজীবনে তিনি শান্তিনিকেতনে নৃতাশিল্পশিক্ষণের ব্যবস্থা 
করেন এবং নৃত্যশিল্প অবলদ্ধনে নাটক asa করেন। তার গীতিনৃতানা্্যগুলির মধ্যে ক্লাসিক নৃত্যের 
সঙ্গে লোকনৃত/ও স্থান পেয়েছে । তার বাউল জাতীয় নাটাচবিত্রগুলের কথ! আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। 
ওই চরিত্রগুলি গানের সঙ্গে নাচের মধ্য দিয়েও ভাবপ্রকাশ করেছেন। সাধারণভাবে রবীন্ত্র-নৃত্যরীতির 
সঙ্গে বাউল নৃতোর একটি বড় মিল এখানে যে, বাউলের নৃত্য যেমন কোনো বিশেষ নৃতারীতির ঢঙে আবদ্ধ 
নয়, ভাবের স্ব:স্ফুর্ত আনন্দময় প্রকাশই তার নৃত্যে রূপ নেয়, বরবীষ্ত্র-নৃত্যও ঠিক তেমনি প্রাণের আবেগ 
ও অন্রভুতির প্রকাশের সহজ ছন্দিত মাধ্যম মান্র। তার বিভিন্ন নৃত্যনাট্যের মধ্যে লোকনৃতোর প্রাভাৰ 
SAN করা যায়, 'বান্সীকিপ্রতিভা"য় races নৃত্যে, 'চিত্রাঙ্গদা" গ্রামবাসীদের নৃত্যে এবং ‘চণ্ডালিকা'র 
সাধারণ যেয়েপুরুষদের নৃত্যে লোকনৃত্যের প্রভাব স্পষ্ট । নৃত্যের ভঙ্গিতে পরিবেশিত ‘নবীনে’ অন্যান 
নাচের ACH ASA ও রাইবেশে নাচের প্রয়োগ হয়েছিল। 
রবীন্দ্রনাথ শাস্তিনিকেতনে যাবার পর যে নব সাংকেতিক নাটক রচনা করেছিলেন সেগুলির মধ্যে 
লোকনাট্য অর্থাৎ যাত্রার প্রভাব স্থম্প্ট। জোড়ার্মীকোতে থাকবার সময় তিনি যে সব নাটক লিখেছিলেন 
সেগুলি tequat রঙ্গমকেই প্রয়োগ করা হয়েছিল | কিন্ত জীবনের মধ্যভাগে তিনি পাশ্চাত্য রঙ্গমঞ্জের 
অনুকরণে নিখিত আর্গিকবহুল বান্তবধর্মী মঞ্চের প্রতিবাদ করলেন এবং যাত্রারীতি গ্রহণ করবার পক্ষে 
জোরালো যুক্তি উত্থাপন করলেন। বান্তবধর্মী মঞ্চের বিরুদ্ধে তিনি বিদ্রোহ জানালেন ১৩০৯ সালের 
রচিত 'বঙ্গমঞ্চ’ নামে প্রবন্ধের মধ্যে । পরবর্তীকালে তিনি একাধিক স্থানে কৃত্রিম কলাসর্বন্ব মঞ্চের বিরুদ্ধে 
তার প্রতিবাদ সমান জোরের সঙ্গেই লানিয়েছেন। “রঙ্গমঞ্চ প্রবন্ধ তিনি শুরু করেছেন ভরতের atby- 
site afto নাটামঞ্চের কথা উল্লেখ wer কিন্তু রবীন্দ্রনাথ আঙ্িকবিরল মুক্তমঞ্চের পক্ষে সমর্থন 
জানাতে গিয়ে ভরতের ASA এবং প্রাচীন ভারতীয় রঙ্গষঞ্চের কথা উল্লেখ ক'রে বোধ হয় ঠিক 
করেন নি। কারণ ভরতের ADITI প্রেক্ষাগৃহ, রঙ্গমঞ্চ এবং পশ্চান্ব্তী রঞ্জিত ষবনিকা এবং অপটাক্ষেপ 
প্রভৃতির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। ভরত নেপথ্য বিধানেরও fags বর্ণনা দিয়েছেন এবং তিনি ca চার 
গ্রকার অভিনয়ের কথা বলেছেন তার মধ্য আহার্য অভিনয়ে মঞ্চের কৃত্রিম সজ্জা ও উপকরণের কথাই 
বর্ণনা করেছেন। সুতরাং প্রাচীন ভারতীয় রঙ্গমঞ্চকে স্বভাবাশ্রিত রঙ্গমঞ্চ না ব'লে সজ্জা, অলংকরণ ও 
উপকরণবছল রঙ্গমঞ্চই বলা উচিত। শ্বভাবাশ্রিত রঙ্গমঞ্চ বলতে প্রাচীন গ্রীক থিয়েটার এবং যাত্রাভিনয়ের 
আসরের কথাই উল্লেখ করতে হয়। 'রঙ্গমঞ্চ' প্রবঞ্চে যাত্রাভিনয় প্রশংসা ক'রে কবি লিখলেন, 
আমাদের দেশের যাত্রা আমার এ জন্য ভালে! লাগে। যাত্রার অভিনয়ে দর্শক ও অভিনেতার মধ্যে একটা 
গুরুতর ব্যবধান TS পরম্পরের বিশ্বাস ও আমুকুলোোর প্রতি নির্ভর করিয়া কাজটা বেশ সহদয়তার 
[সহিত সুসম্পন্ন হইয়া উঠে।' তিনি কেন শাস্তিনিকেতনের জীবন শুরু করবার সময় যাত্রাভিনয়কে এতখানি 
(পছন্দ করলেন তার কতকগুলি কারণ অনুমান করা যেতে পারে। প্রথমত শাস্তিনিফেতনে ব্যয়বহুল 
রঙ্গমঞ্চে অভিনয় করানো তীর পক্ষে তখন কষ্টসাধ্য ছিল। দ্বিতীয়ত শাস্তিনিকেভনের অবারিত ও উন্মুক্ত 
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প্রকৃতির পটভূমিতে যাত্রারীতির অভিনগই স্বাভাবিক ও রসাবেদনের পক্ষে অনুকূল ছিল। তৃতীয়ত. 
মাটি ও মানুষের কাছাকাছি গিয়ে তিনি যে নাটক রচনা করলেন তাতেও মাটির রূপ ও রস এবং সাধারণ 
maaa ভিড় দেখা গেল। সেই নাটকের গঠনরীতি এবং প্রয়োগকৌশল stately হওয়াই ছিল 
স্বাভাবিক। চতুর্থত রবীন্দ্রনাথের প্রথম দিককার নাটকগুলিতে নাট্য ও মঞ্চের কলাকৌশল অবলম্বনে 
ঘনীভূত নাট্যাবেগ এবং জীবনরস we ছিল নাট্যকারের Gora, কিন্তু শেষ দিককার সাংকেতিক 
নাটকগুলিতে বিশেষ বিশেষ Se পরিস্দুটনের দিকেই ছিল নাট্যকারের লক্ষ্য, অর্থাৎ সেখানে প্রধান ছিল 
বক্তব্য, নাটকীয় আবেগ ও wee ছিল গৌণ। সেজন্য কপাকৌশল বর্জন ক'রে তখনকার নাটক 
হয়েছিল যাত্রার মতোই কঙ্গাকৌশলমুক্ত ও দৃশকদের সঙ্গে ঘনিষ্ট । 

ভাব ও আঙ্গিকের দিক দিয়ে যাত্রার সঙ্গে বুবীন্্রনাথের সাংকেতিক নাটকের কতখানি সাদুশ্ত রয়েছে 
তা বিচার ক'রে দেখা যেতে পাবে । যাত্রার মধ্যে বিশেষ বিশেষ দেবদেবীর অলৌকিক মহিমা দেখানো 
হয় ( আধুনিক যাত্রার কথা অবশ্য আলাদা )। রবীন্দ্রনাথের সাংকেতিক নাটকেও তেমনি মানুষের A 
ভগবানের অলৌকিক প্রেমের লীলাই পরিস্ফুট হয়েছে । রবীন্দ্রনাথ ধর্মমতে ate ছিলেন বলে পৌরাণিক Y 
দেবদেবীর লীলা বর্ণনা করেন নি, রূপের মধো অরূপ ভগবানের লীলাই প্রত্যক্ষ করেছেন । যাল্রার মধ্যে 
অনেক স্থলে বাহ রূপকের আবরণে অন্তনিহিত অধ্যাত্মতত্ব প্রচ্ছন্ন হয়ে থাকে । যাত্রায় ব্যবহৃত এই রূপক 
রীতি রবীন্দ্রনাথের ক্পক অথবা সাংকেতিক নাটকে পুরোপুরি গ্রহণ কর] হয়েছে। 


যাত্রায় কোনো বাধা রঙ্গমঞ্চ নেই, তার চারিদিক খোলা, পিছনে কোনো gae নেই। 
 ব্ববীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে নাটা প্রয়োগের ক্ষেত্রে এই ঘাত্রারীতি মোটামুটি গ্রহণ করেছিলেন। “তপতী, 
নাটকের ভূমিকায় তিনি বলেছেন_ “আমাদের দেশে চির প্রচলিত যাত্রার পালাগানে লোকের ভিড়ে স্থান 
সংকীর্ণ হয় বটে। কিন্তু পটের ও দ্ধতো মন সংকীর্ণ হয় না। এই কারণেই যে নাট্যাভিনয়ে আমার কোনো 
হাত থাকে যেখানে ক্ষণে ক্ষণে HMA ওঠানো নামানোর ছেলেমাহুধিকে আমি প্রশ্রয় দিইনে। কারণ 
বাস্তব সত্যকেও এ বিদ্রপ করে, ভাবসত্যকেও বাধা দেয়।, অব্য রবীন্দ্রনাথ দৃশ্য বিহীনতার TE 
জোরালো মত প্রকাশ করলেও নর্বত্র যে দৃশ্তবিহীন নাটক লিখেছেন তা নয়, নাটকের মধ্যে দৃষ্থস্থলের । 
নির্দেশ থাকলেই রক্ষমকে সেই নাটক উপস্থাপন করবার সময় HIG ব্যবহার করা অনিবার্ধ হয়ে পড়ে। 
মঞ্চে দৃশ্যের ব্যবহার তুলে দিতে গেলে নাটককেও দুষ্ বিহীন ক'রে তোলা দরকার । "শারদোৎসব' নাটকে 
ছুটি es রয়েছে । প্রায়শ্চিত' তো পুরোপুরি অঙ্ক ও দৃহ্যসম্বলিত নাটক। 'রাজা' নাটকের মধ্যেও বিচিত্র 
দৃষ্তের সমাবেশ হয়েছে । AASR নাটকেও দৃশ্বূপ আলাদা আলাদা । “ডাকঘর, থেকে একটি মাত্র 
দৃশ্ঠজ্জার দিকে প্রবণতা দেখা গেল। ওই নাটকে ps তিনটি কিন্ত দৃশ্যসজ্জা মাত্র একটি ৷ “ফান্তনী’ 
নাটকের প্রযোজনায় সাংকেতিক pores ব্যবহার হয়েছিল কিন্ত ওই নাটকেও বিভিন্ন দৃশ্স্থলে wal 
ঘটেছে। “Rap ‘রক্তকরবী' ও ‘রথের রশি’ নাটকের মধ্যেই ষথার্থভাবে দৃশ্যের একত্ব ও অবিচ্ছিন্নতা 
রক্ষিত হয়েছে । তবে ‘মুক্তধারা' ও 'রক্তকরবী” যাত্রার মতো একেবারে দৃশ্ঠসজ্জাহীন নয়, ওই দুটি নাটকে 
প্রতীকী YS নাট্যঘটনার পটভূমিতে রয়েছে । একমাত্র 'রথের রশি'তে কোনো দুশ্তসজ্জার নির্দেশ, 
নেই, সেজন্য ওই নাটকটি খাটি যাত্রাধ্মী বলা যেতে পারে। 


S 
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ববীন্দ্রনাথের সাংকেতিক নাটকের খাত্রাধমিতার আরু একটি লক্ষণ হ'ল গানের বাহুল্য । যাত্রায় 
গানের বাছল্যের কারণ, (১) গানের উচ্চন্থরের দ্বারা বহু লোকের কাছে বক্তব্য পৌছানো! যেতে পারে; 
(২) বহুলোকের মনোরঞ্জনের প্রকৃ্তম উপায় হল মধুর কে গাওয়া গান ; (৩) ভাষার মধ্য দিয়ে যে গভীর 
অধ্যাত্মতত্ব অথবা জীবনতত্ব বোঝানো সম্ভব নয়, গানের মধ্য দিয়ে তাঁর aay শ্রোতাদের চিত্তে জাগানো 
সম্ভব। রবীন্দ্রনাথ শ্রোতাদের মনোরঞ্জন, প্রাকৃতিক পটভূমির সৌন্দর্ধরম এবং গভীর EA সত্যের 
আভাস গানের মধ্য দিয়ে ফুটিয়ে তুলেছেন। "যাত্রার মধ্যে নাট্যঘটনার বিভিন্ন অংশ গানের মধ্য দিয়ে 
সংযোজিত করা হয়, ববীন্দ্রনাথও তার নাটকের বিভিন্ন ঘটনা-অংশ গানের মাধ্যমে পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত 
করেছেন, অবিরাম ঘটন! দেখার ক্লান্তি থেকে দর্শকদের শ্বস্তিজনক মুক্তি দিয়েছেন এবং নাটকের গৃঢ় 
ভাবতত্ব গানের মধ্য দিয়ে ব্যক্ত করেছেন। নাটকের বাউল জাতীর চরিত্রের কথা আগেই উল্লেখ say 
হয়েছে । ওই সব চরিত্র যাত্রার বিবেক চরিত্রের ভূমিকা নিয়েছে । অর্থাৎ, eal গান ও কথার মধ্য দিয়ে 
নাটকের ভাবতত্ব উদ্ঘাটন করেছে এবং অন্যান্ত চরিত্রের ন্যায়বোধ ও ধর্মবোধ জাগাবার চেষ্টা করেছে। 

রবীন্দ্রনাথ শেষ জীবনে চিত্রকলার প্রতি আৰু হয়েছিলেন। “ছড়া” জাতীয় কবিতার sty এই 
চিত্রকলাতেও তাঁর খেয়ালী মনের এলোমেলো প্রকাশ ঘটেছে। এই চিত্রকলা লোকচিত্রের সঙ্গে সাদৃশ্াযুক্ত 
কিন! তা বিশেষজ্ঞদের বিচার্য। তবে এই চিত্রকলায় প্রথার শালনমুক্ত শিল্পীর যে স্বাধীন অঙ্কনপ্রণালী 
দেখা যায় এবং যে সব উদ্ভট ও বীভৎস আকৃতির আদিম মানুষ ও Waa চেহারা চিত্রগুলির মধ্যে পরিষ্ফুট 
তাতে তার চিত্রকলার মধ্যে লোৌকচিত্রের আভাস অন্যান করা অসঙ্গত নয়। 

রবীন্দ্রনাথ লোকসংস্কৃতির বনিয়াদের উপর স্বদেশী সমাজ প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন। সেজন্য 
বিলিতি ধরনের সভাসমিতির চেয়ে দেশী ধরনের মেলার উপরেই তিনি অধিকতর গুরুত্ব দিয়েছিলেন | 
তিনি বলেছিলেন, এই মেলার মাধ্যমেই সকলের মধ্যে মিলনসাধন করা সহজ । স্বদেশী সমাজ’ নামে 
প্রবন্ধে তিনি বলেছেন--'তাহ! হইলে আমরা বিলাতি ধশাচের একটা সভা না বানাইয়া দেশী ধরনের একটা 
বৃহৎ মেলা করিতাম। সেখানে যাত্রা-গান-আমোদ আহনাদে দেশের লোক দূর দূরান্তর হইতে একত্র হইত | 
সেখানে দেশী পণ্য ও কৃষিদ্রব্যের প্রদর্শনী হইত । সেখানে ভালে! কথক, কীর্তন গায়ক ও যাত্রার দলকে 
পুরস্কার দেওয়া হইত।” বাংলা দেশের যত মেলা হয় সব মেলার তাপিকা ও বিবর্ণ সংগ্রহ করার কথা 
তিনি ওই প্রবন্ধে বলেছেন। মেলা সম্বন্ধে তার এই আগ্রহ শাস্তিনিকেতনের পৌবমেলার আয়োজনের মধ্যে 
রূপায়িত হয়েছে। 

লোকসংস্কৃতির অন্তর্গত চাকশিল্লের আয়োজন যেমন শাস্তিনিকেতনে তেমনি কাকুশিল্পের আয়োজন 
শ্রনিকেতনে। অন্তভাবে বল! যায়, শিল্পী রবীন্দ্রনাথের আনন্দলীলা প্রকাশ পেয়েছে শান্তিনিকেতনে, আর 
কর্মী রবীন্জনাথের কর্মনাধন! মূর্ত হয়েছে শ্রীনিকেতনে | মস্কো থেকে লিখিত একখানি পত্রে তিনি বলেছেন-_ 
‘আমাদের সত্যিকার কাজের ক্ষেত্র হচ্ছে শ্রীনিকেতন এই কথা আমাদের মনে রাখা চাই। শিক্ষাসত্রকে 
সকল দিকে পরিপূর্ণ করে তুলতে হবে ।' দেশের অবজ্ঞাত কুটিরশিল্পের পুনরুজ্জীবনের চেষ্টা যে শ্রীনিকেতনে 
পরিস্দুট হ'ল শুধু তাই নয়, A নকেতনে উৎপাদিত প্রবাগুলির মধা দিয়ে রবীন্দ্রনাথ নিত্য ব্যবহার্ষ দ্রব্যের 
ব্যবহারে আমাদের কচি ও সৌন্দর্যবোধ জাগিয়ে তুললেন। কৃত্রিম জাকজমক ও পীড়াদায়ক এশ্বর্ষের প্রভাব 
মুক্ত ক'রে তিনি কুটিরশিল্পঙগাত সরল ও fy রুচিসন্মত দ্রব্যগুলির সংস্পর্শে আমাদের প্রাত্যহিক জীবন 
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ane সৌন্দৰ্য মণ্ডিত ক'ৰে তুললেন। রবীন্দ্রনাথ লৌকমংস্কৃতির সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং নিজের রচনায় 
সাঙ্গীকরণ ক'বেই তার কাজ শেষ করেন নি, মেই লোকসংস্কৃতিকে আমাদের প্রাতাছিক জীবনের মধ্যেও R 
সাঙ্গীভূত ক'রে তুলেছেন। যার সঙ্গে মাটির যোগ রয়েছে যা আমাদের দেশের জলবায়ু ও পরিবেশের সঙ্গে 
aast তাই যে যথার্থ gaa এ-বোধ তিনি জাগিয়ে দিয়েছেন । সেজন্য আজকের শিক্ষিত ও 
প্রগতিশীল সমাজ নাগ'বকতার ate চাকচিক্য ও যন্ত্রের সাহায্যে উৎপন্ন কৃত্রিম বিলাস সামগ্রী পরিহার ক'রে 

গ্রামের মাটি থেকে উৎপন্ন মহ শসৌন্দর্ধে মণ্ডিত দ্রব্য ব্যবহারেই অধিকতর আগ্রহ দেখাচ্ছেন। 
লোকসংস্কৃতির ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের একটি মহৎ দান এই যে, তিনি আমাদের রুচি ও সৌন্দর্ঘ বোধে 
লোকসংস্কৃতির প্রভাব এনে দিয়েছেন। 


{ 


প্রন্থসমালোচন! 


কালিকট থেকে পলাশী | সতীন্মোহন চট্টোপাধ্যায়। লাহিত্যসংলদ ৩২এ আচাধ ayasa রোড SMTA | 
মূল্য ছয় টাক! পঞ্চাশ পরদা 


স্মৃতিময় অতীত | নম্লীবকুষার বন্ধ। সংস্কৃতি প্রকাশন ১* ceo BS কলিকাত1 ১। মূলা চার টাক । 


ঝকঝকে তকতকে পুস্তকখানির পাতা খুলে পড়বার পূর্বেই গ্রচ্ছদপটের দিকে দৃষ্টিপাত করলে দেখা যাবে যে 
ভারতবর্ষের দক্ষিণ-পশ্চিমে ও পূর্বে ছুটি তারিখ জলজল করছে_ কালিকট ২০/৫/১৪৯৮ আর পলাশী 
( কলিকাতা ) ২৩/৬/১৭৫৭। ইতিহাসের পটভূমিকায় ভবিষ্যত ভারতের সংকেতময় এই দুইটি চিহ্ন, 
কাহিনীর যে ধারাকে মহাকালের শ্রোতে বছন ক'রে নিয়ে যায় তাতে দেখা যান যে এই কমবেশি আড়াইশে! 
বছরে দেশের অভ্যন্তরে প্রবলপরাক্রাস্ত উজবেক্‌-কাজাগিস্থান হতে আগত চাঘতাই মুঘলদের Sata ও পতন 
এবং বহিধিভাগে পতুগীজ, হল্যাণ্ডেজ বা ওলম্দাজ ব ডাচ, দিনেমার, বেলজিয়ান, ফরাসী, ইংরাজের 
আগমন। শুরু করেছিল cry Ne, সারা করলে ইংরেজ- পশ্চিমের বণিক শক্তি মানদণ্ড ছেড়ে রাজদণড 
হাতে নিলে। শুধু কি উত্তমাশা অন্তরীপ ঘুরে ভাক্কো-ভি-গামা কালিকটের জ্যামোরিনের দরবারে এসে 
পৌঁছলেন? তাতো নয়__এর গুরুত্ব শুধু ব্যবসা-বাণিজ্যের আমদানি-রপ্তানি নয়, এ হ'ল ভারতবর্ষে আসার 
একটি নৃতন ছুয়ারের সন্ধান। এতে! শুধু আগমন নয়, এ হ'ল আবির্ভাব, শুধু জ্যামোরিনের সঙ্গে শতবর্ষব্যাপী 
বিরোধই চললো না, এলো আলবুকার্ক, এলো ক্যাব্রাল, এলো গঞ্জালেস্‌, ভারতবর্ষের দ্বিকে দিকে ছড়িয়ে 
পড়লো Tee, কোথায় কালিকট আর কোথায় হুগলী-কলিকাতা, অর্থের সঙ্গে পরমার্থের যোগ যে যুগে 
স্থনিবিড়, কি ইদলাম্‌ কি gard পোতুগীজদের মধ্যে তখন 'হিদেনদের' অমৃতালোকে নিয়ে আসবার 
চেষ্টাও যে চলেছিল ছলে বলে কৌশলে, বক্তৃতায়, পাগ্ডিত্যে-_সে কথারও যথেষ্ট প্রমাণ 'আছে। অনেকে 
মনে করেন যে ইংরাজরা এই বিষয়ে wee উদার ছিল বলেই অর্থাৎ রাজনীতির সঙ্গে ধর্মনীতিকে মেশায় নি 
বলেই তাদের কূটনীতি শেষ পর্যন্ত সফল হয়েছিল । The ricepot and the rupee policy, Five 
and steel the dungeon and the raek— এই পন্থা অবলম্বন ক'রেই এগিয়েছিল পাতুগীজরা-_লেখক 
এই যুগের ইতিহাসের দুটি sats ইঙ্গিতের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন যে ভারতীয়দের মধ্যে 
উপযুক্ত শিক্ষা দিয়ে সৈশ্যবাছিনী গঠন করা যায় আর এই খণ্ড বিচ্ছিন্ন ভারতের ক্ষীণ প্রাণ রাজন্যবর্গ 
বা শাসক সম্প্রদায় চাণকানীতির “কণ্টকেনৈব কণ্টকম্‌* এই হ্ত্রেই বেশি বিশ্বাসী। দক্ষিণাপথে এই কথ! 
সত্য হলেও উত্তরে বিরাট বিশাল মুঘল সাম্রাজ্য দুই শতাব্দী ধরে রাজাধিরাজের পদে সমাসীন ছিল। 
মুঘলরাজলন্্রীর ছত্রছায়ায় বাংলাদেশ মোটের উপর শান্তিতেই ছিল, আর সব চেয়ে বড় কথা, সেখানে 
খান্তের ছিল প্রাচুর্য, ধনধান্তে পুষ্পে ভরা এই দেশে, বলতে গেলে পূর্বাঞ্চলের শস্তাগারের গল্প শুনিয়েছেন 
ফরাসী বানিয়ার, টেভাণিয়ারে, ইতালীয়ান, মাঙ্গুচি, cits Ae, ম্যানবিক ও পরের যুগে ইংরেজ এঁতিহাসিক 
টুয়ার্ট। বাবনায়ে বাণিজ্যে রম্রম্‌ করছে তখন হুগলী নদীর মোহানা__চলেছে দেশে দেশাস্তরে 
কার্পাস জাত কাপড়, নীল, আফিং, রেশম, চাল, পাট, দড়ি, সন্টপিটার। মসলিন, শহ্ধের জিনিস এ সব 
তো ছিলই। 


CENTRAL LDRARY 
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জানি না এ কথা সতা কিনা যে হিন্দুদের প্রথম নাবিক অতিথির দল পোতুগীঅরা যারা পদাপণ 

করেছিল কালিকটে, কিন্তু তার পূর্বে বহির্যাণিজোর ভার নিয়েছিল আরবরা ay yaa) এদের আমরা কি Bi 
বঙগবো? ইতিহালে দেখি যে eataa মাল ছোট ছোট পাল তোলা জাহাজে চলেছে পারস্য উপমাগরের 

কুলে 'অর্মূজে' AIN ও ইণ্ডে'র এশ্বর্ধের কথ। পড়ি মিণ্টনের লেখায়। তার পর বসোর! থেকে চলেছে 

CEs’ ক্যারাভান, হয়তো! মক্গিরি কাস্তার পার হয়ে কান্পিয়ানের তীরে না হয় কুষ্পাগরের কোণে 

ন! হয় ইস্তাম্বুলে, তার পর ভেনিমে জেনোয়ায়। বাজার সরগরম, শুধু রেশম, মশলিন, দারুচিনি চন্দন 
জায়কল নয়, নানা ধরনের মশগার বেসাতী চলেছে প্রচুর গোলমরিচ, লবঙ্গ, এলাচ ইত্যাদি। এর 
একচেটিয়া বাবসা ছিল এধানতঃ আরবদের হাতে মুর বলতে মরোকে! থেকে পারস্য উপসাগরের বসোরা 
বাগদাদের মুসলমান বণিকদেরও বুঝাইত। এদেরই afew হয়ে স্থলপথ বাদ দিয়ে ভারতের সঙ্গে 
বাণিজ্যের অধিকারে নামলো প্রথমে city Me, তার পরে wore ইউরোপীয় বণিক সম্প্রদায়। এরই 

একটি মনোজ্ঞ (তার নিজের কথায় ) ‘নিভাজ ইতিবৃত্ত'__'ইতিহাসের মোড়কে ইতিকথা নয়' গেথেছেন 

সুধী ANF | কিন্ত ইতিহাসের খুব গভীরে গেলে এটাও দেখা যায় যে ইংলণ্ডের বিত্ত এশ্বর্ধের মূল + 
cee তার বাহিবাণিজ্য বিশেষ ক'রে ভারতবর্ষের তথা বাংলা দেশের বাণিজোর মুনাফার উপর নির্ভয় 
করলেও অন্ত কারণও ছিল না যে তা নয়। Sten হঠাৎ এক মহাপ্রশ্বর্ধময় দেশ থেকে ভিক্ষুকের 
আন্তানাতে পরিণত হলাম এটার স্বপক্ষে যুক্তি থাকলেও আমাদের নিজেদেরও অনেক দোষ ক্রটি ছিল সে 
কথা না বললে ইতিহানকে সম্পূর্ণ প্রকাশ করা হয় না। অষ্টাদশ শতাব্দীর ভাঙতবর্ধের বা বাংলার ইতিহাস* 
একটি অবসামগ্রস্ত কাহিনী-শ্রন্বেয় যুনাথ সরকারের নানা লেখায় তার পরিচয় ছড়িয়ে আছে-__সেখানে 
বাঙালি শুধু আত্মবিস্থত জাতি নয়, আত্মঘাতী । ষে প্রতাপাদিত্যকে নিয়ে আমরা এককালে মাতামাতি 
করেছি তার ইতিহাস সম্বন্ধে সুপ্রসিন্ধ এতিহালিক রমেশচঙ্জ মজুমদার মহাশয় কি বলেন? তবে একথা 
মতা আজকের যুগের Brain drainsa মতো সেকালে চলেছিল মনিমুক্তা মাণিক্য ও অন্য পণ্যদস্তারের 
drain এর সেই পতন অভুদয়ের বন্ধুর পস্থাকে মহ্ণ করেছিল এই আড়াইশে। বছরের ইতিহাসের ইউরোপ 
গামিনী ধারা যাতে সম্ভব হয়েছিল তার ‘Industrial revolution, তার Ranaissance movement এব + 
দুএকটি fq, তার সাম্রাজ্যবাদের পতন, তার আর্ধ Sacha oa বইটি তারই একটি পটহূমিকা রচনা 
করেছে, cre ta পর্ব, ভাচ, ও ওলন্দাজ 14, ফরাসী-দিনেমার-বেলজিয়ান পর্ব থেকে ইংরেজ পর্বের 
অবতারণায়। সেকালের ষানবাহুন, বিদেশী আর্ধ বিনিময়ের হার ( যেন পতুগীজ মুদ্রা এক HA = 
দুশিলিং দশ পেন্স ইংরেজি ) ব্যক্তি ও বিষয় পরিচয়, সংক্ষিপ্ত প্রমাণপরী, শব্দ ও ferret বইটির মৃলাবৃদ্ধি 
করেছে। এই ধরনের ইতিহাস আলোচনায় লেখক প্রায় পথিরুৎ বললেও চলে। এ সম্বন্ধে বহু উপাদান 
নালাভাবে নানা জায়গার ( যেমন ইণ্ডিয়া হাউন লাইব্রেরীতে, ব্রিটিশ মিউজিয়ামে, ভারতবর্ষের বহু সরকারী 
রেকর্ড wa) ছড়িরে আছে, সেগুলিকে শুধু উদ্ধার নয়, সমালোচকের দৃষ্টিতে পঠন পাঠন ক'রে সম্পাদন 
করতে পারলে অনেক TSA BUA বেরিয়ে যাবে যার সাংস্কৃতিক ও এতিহাসিক মূলা কিছু কম নয়। 
উদাহরণ স্বন্ধপ একটি মূল্যবান প্রমাণের দিকে ইঙ্গিত দিচ্ছি-_বৈদেশিক জাহাজগুলির 'লগবুক”, কাথেনদের 
বিবরণ, হার্মাদদের কাহিনী, মগেদের অত্যাচার, নারীধর্ষণ ও অপহরণের বহু পরোক্ষ ইতিহাস এই সব » 
‘লগ বুকে' পাওয়। ঘায়। j 


গ্রন্থসমালোচনা ১৮৭ 
শুধু লেখককে নয়, সাহিত্যসংসদের কর্ণধারদেরও ধন্যবাদ যে তারা আজকের জৈবিক ক্ষুধা কেন্দ্রিক 
সমাজের তথাকথিত অবক্ষয়ের ও জীবন জিজ্ঞাসার নান! ates পূর্ণ সাহিত্যের বিপুল কাটতির দিনে এই 
ধরনের চিন্তার খোরাক জোগাবার ভার নিয়েছেন। 
ইতিহাস বলতে আমরা সাধারণতঃ বুঝি ঘটনার পর bata লম্বা! এক fafafa ( record of 
events ) ব। কোনো! রাজা- হারা।-সমাটের জয় পরাঙ্গয়ের বিবরণ, ন! হয় বংশলেখমালা, না হয় বুবলী বা 
ওয়াকিয়া-নবীঞ্ছে বা সভাকবির agifesa দোষণুণ কীর্তনাবলী নির্ভর ছুদশট! শিলালেখ, cafe, মুদ্রা, 
ys অর্থাৎ স্থাপত্য Set ইত্যাদির নিদর্শন নিয়ে পণ্ডিতী আলোচনা বা সেই যুগের সাহিত্যের ও শিল্পের 
পরিচয় এবং পরিক্র/জকদের ভ্রমণকাহিনীর মধ্যে মালমশলা৷ যতটুকু পাওয়া যায় তার সংগ্রহ । ইতিহাস শুধু 
তাই নয়, তার চেয়েও বেশি__একটি জাতির বা দেশের বা গোষ্ঠীর মনমন্দিত আগ্রহ সংগ্রহের পরিচন্ন । 
শুধু অশোকের কটা ছিল নাতি, আওরঙ্গজেবের কটা ছিল হাতি, এই সব ঘটনার ইতিবৃত্ত সংগ্রহ করাই 
/. ইতিহাসের শেষ কথা নয় কারণ ইতিহাসে রাঙ্গা-মহারাজা-সামন্ত-সেনাপতি শান্বকার-লিপিকারবা প্রধানদের 
”. ভূমিকা গ্রহণ করলেও সত্যকার ইতিহাসের ধ্যানে মননে নিদিধ্যাসনে শুধু এই ধরনের বিবরণী agate | 
ঘটনাপন্বীর শাসন বা discipline of facts না মেনে শুধু কল্পনায় AIA বেলুন উড়িয়ে বা মতবাদের fata 
দিয়ে যে অপরিশোধিত ইতিহাম লেখা যায় না তা নয়, কিন্ত বহির্জগতে যা ঘটে অন্তর্জগতেও তার তুফান 
ওঠে এবং এই দুইয়ের মধ্য সম্পর্ক সুগভীর ও স্থনিবিড়। জানি কট বিশ্লেধপধর্মী এতিহাদিকরা হয়তো 
' মুচকে হাসবেন, বলবেন ইতিহাস রম্যরচন! বা দর্শন নয় কিন্তু টয়েনবীর মতো চিন্তাশীল এতিহাসিকরা তাই 
Stable ingredients in human nature-44 সন্ধান করেন, aera msaa ( The creative 
geneius ) এর খোজে চলেন ঘটন| HTS মধ্যে, কোথায় সেই পরিত্রাতা (the Saviour ), কোথায় 
ভার সময় যন্ত্র (time machine ), কোথায় সেই দেবতাত্মা মানুষের দল, কারণ সত্যিকার ইতিহাস 
রাষ্ট্রনৈতিক ও সমাজিক জীবন ছাপিয়ে ! 
| এই কথাগুলিই মনে হচ্ছিল উপরোক্ত বই এবং সন্লীবকুমার TAI 'স্থৃতিময় অতীত' এই বইখানি 
T পড়বার সময়। কয়েকটি বিশিষ্ট প্রবন্ধকে একত্র করেই তার এই বইটির a তাতে অবশ্থ বইটির 
“ইমেজ? বা 'আমেজ' নষ্ট হয়নি। ‘এক হারানো সভ্যতার কায়া' নিয়েই আরম্ভ । তিনি লিপিবদ্ধ 
করছেন প্রাচীন পৃথিবীর আশ্চর্য প্রাণ স্পন্দন, যখন গাঙ্গেয় প্রদেশের অধিকাংশ ছিল সমুদ্র অতল Se, 
গণ্ডোয়ানা প্রদেশের অন্তর্গত। ভূতাবিক এই গবেষণার পর তীর সফল মন চলে গেছে ভারতের বৈদেশিক 
বাণিজ্যের কৃত্রপাতের কাহিনীতে । ধনলুন্ধ দোকেরাই সমুদ্রে নৌকা প্রেরণ করে-_খখেদের এই থক্‌ থেকে 
তিনি টলেমির ভূগোল, পেরিফ্লাসের বিবরণী কিছুই বাদ দেন নি। ভার পরেই শতাব্দীর পর শতাব্দী 
পেরিয়ে তিনি এসে গেছেন মুঘলযুগের সপ্তগ্রামের ইতিহাসে, সরস্বতীর তীরে যাকে বলা VS প্রছায় নগর 
গঙ্গাযমূনার সঙ্গমস্থল | সাতরগী মুঘলদের আগেও পাঠান আমলের একটি বিখ্যাত শামন কেন্্র। তার পরে 
তিনি এসে গেলেন ভারতে ইংরাজ আধিপত্যের গোড়ার কথায় প্রথম Rate যিনি ভারতব্ধে আমসেন__ 
Apostle Thomas Sta কথ! লিখেছেন বিশপ েডেলিক্ট__মায়লাপুরে তার স্মৃতিচিহ্ন আজও বর্তমান | 
á জব চার্ণকের ইতিহাস তো সর্বজন বিদিত। হেজের ভায়েরীতে নানা মুখরোচক গল্প আমর! পাই--তীর 
হিন্দু স্ত্রীর কথা, বৈঠকখানা বাজারে বটধক্ষিণীকে সাক্ষী রেখে orga তে্গীমান্দী কারবার । বাদশার 
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১৮৮ রবীন্্রভারতী পত্রিকা বর্ষ ৮ সংখা ২ 
creas দেওয়ানি নিয়ে কত রঙের GATT খেলা, জাহাজ ভরতি Hem, পণ্যবাহী সভ্যতার পুণ্য মুনাফা 
মারি ত Hora, লুচি ত STI! তারই কলরোলে সাগরপারে উঠেছে ভারত ফেরত! নবাবদের প্রাসাদ, 
শিল্পবিপ্রবের আমন্ত্রন আর তাদেরই প্রসাদপুষ্ট তাবেদার সাকরেষ বেনিয়ান দালাল মুৎসন্দি নায়েব গোমস্তার 
হক্কার । যখন ফোট উইলিয়ামের TSA তখন বজ্রবাহী বাদাবনে বেতের জঙ্গল চিরে দক্ষিণ রায়ের 
রাজত্বে গোবিন্দপুর হুতোহুটি SILI, কালিঘাট ভেসে যাচ্ছে, প্রমতা হয়ে উঠছে কলিকাতা । সাত ATTA 
তেরোনদী পেরিয়ে যাদের আগমন STI, ভোগবতীর তৃঙ্ষার ভরে নিতে জানে ভাগীরথীর জলে। ইতিহাসের 
পাতায় পাতায় তার শিহরণ লাগে, দিলীশ্বরের সিংহাসনে তার কাপন জাগে, ভিত নড়ে, ফাটল ধরে। 
দিল্লীর রঙঈইশাসায় রংমহলের শিশমহলের কক্ষে কক্ষে বাতি নেভে, মুঘল বংশের ইমারত জহরৎ নাদীরশ। 
আবদাল্লাহ্বানীরোছিলারা নিয়ে পালায়। আর পূর্ব দিখলয়ে বণিকের মানদণ্ড রাজদও হয়ে দেখা দেয়। 
তারই এক একটি কাহিনী নিপুণভাবে তুলে ধরেছেন লেখক শুধু এতিহাপিকের কুশলী বৃত্তি দিয়ে নয়, 
রপসিকের মনোভিরাষ GaN দিয়েও 1 ধরুণ ছুই কোম্পানির Ge ও উইলিয়াম নরিসের গল্প। ইংরাজ 
আমলের গোড়ার যুগে ধে আত্মকেন্ত্রি হু কাবরদার, পেয়াদ।, আর্দালী আবদার শোভিত সমাজ গড়ে 
উঠেছিল পরগাহার মতো যেধানে জেন্টলম্যান এটনী উইলিয়ন ছিকি ট্টাভার্নে গিয়ে পেটপুরে চমৎকার 
মাছ খেতো, BMAD উড়িয়ে নর্ভকী 'নিকি' নাচতো, বেলজিয়ান শিল্পী 'সলভিব্স' ছবি আকতো, কালিঘাটের 
মন্দিরে সবাই বেতো বেড়াতে, চড়ক দেখতে, CA সব দিনের কথার অনেক বিবরণ পাই এই 'শ্বৃতিময় 
অতীতে'। শুধু শতবছর পূর্বেকার বাঙালির জীবনের কথাই লিপিবদ্ধ করেন নি তিনি এসে থেষেছেন 
ভারতীয় রেলপথের গোড়ার কথায় । হাওড়া থেকে রানীগঞ্চ সেদিনের তুলনায় বহুদূর-_গ্রথম শুরু অবশ্য 
হওড়া থেকে হুগসী ১৮৫৪ সালে। এই সব কাহিনীগুলি seve ভাবে লিখিত হলেও একট! অখণ্ড 
আমেজের TA ধরিয়ে দেয় সেইখানেই লেখকের কৃতিত্ব | 
প্রচ্ছদপট, বাধাই ও ছাপা প্রশংসনীয় | 


সুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় . 


উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙালীর মনন ও সাহিত্য | প্রপব্রপ্রন core) লেখাপড়া ১৮বি স্তাঘাচরণ দে BE 
কলকাতা ১২1 দাদ আট টাকা 


উনবিংশ শতকের বাংলাদেশে প্রতিভার যে Gad এবং বিকাশ দেখা দিয়েছিল তা একটি জাতির ইতিহাসে 
বিস্ময়কর এবং অভিনব। চিন্তা ও মননের পটভূমি এত ব্যাপক যে সে এতিহের উত্তরাধিকার বিংশ 
শতকের শেষপাদ অবধি প্রবাহিত হয়েছে । বল! যায় চিন্তা ও মননের সেই উত্তরাধিকার faqs হয়েছি 
বলেই আমরা! চিন্তাক্ষেত্রে wees এবং দৃঢ় হতে পারি নি, ভ্যাকুয়ামের মধ্যে বাস করছি। উনবিংশ 
শতকের গৌরবোজ্জ্বল চেতনাকে প্বর্ণময় অতীত বলে গৌরবৰোধ করেছি কিন্ত সপ্রন্ধ দূরত্ব বজায় রেখেছি । 
অধ্যাত্মচেতনায়, সাহিত্যে, মননে, ধর্মসংস্কারে, শিক্ষায়, সমাজসংস্কাবে, জাতীয়তাবোধে--জীবনের সর্বক্ষেক্দে 
এমন সামগ্রিক লচেতনতা আর দেখ! যায় নি॥ একদিকে ভারতীয় এভিহের উত্তরাধিকার, অস্তদিকে 


গ্রন্থসমালোচনা ১৮৯ 


ইউরোপীয় চিন্তার প্রভাব, একদিকে দেশীয় লোকাগারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ও সংস্কারচেষ্টা, অন্যদিকে পাশ্চাত্য 
জড়বাদের প্রতি fave কিন্তু বহিবঙ্গ জীবনযাজার অন্গকরণের আগ্রহ, একদিকে বেদান্ত, অধ্যাম্মচর্চার 
qasar, জ্ঞানমার্গ ও ব্রঙ্মোপলন্ধি, অন্যদিকে ইউরোপীয় যুক্তিবাদী দর্শন, বিশ্বাস ও সংশয়, একনিষ্ঠ সাধনা 
ও প্রচলিত সব কিছু অস্বীকার, অস্তলান অধ্যাম্মোপলন্ধি ও শিবজ্ঞানে জীবসেবা__বিচিন্তর এবং পরস্পর- 
বিরোধী নানা শ্রোতধারা উনবিংশ শতকের মননহুমিতে erates | এই নবজাগরণ কেবল চিন্তা ও 
মননের ক্ষেত্রে নয়, শিক্ষাবিস্তার, সমাজসংস্কার ও জাতীয়তাবোধের প্রসারে এক ate সামগ্রিক 
রূপলাভ করেছিল। 

আলোচ্য গ্রন্থে শ্রপ্রণবরঞ্কন ঘোষ উনবিংশ শতকের মনন ও সাহিত্য প্রসঙ্গে আলোচনা করেছেন। 
একাধিক wo পরিকল্পিত সমগ্র গ্রন্থটিই উনবিংশ শতকের মননলোকে প্রবেশের ভূমিকা । এত বিচিত্র 
ভাবনা, চিন্তা, নানা মানমিকতার সংঘাত ও সমন্বয় সমগ্র জাতির অন্তর্লোকে প্রবাহমান ছিল এবং এত 
WANT দান সেই স্রোতধারাকে পরিপুষ্ই করেছিল যে মননের সেই বিশাল পটভূমি এবং কর্মকৃতির সঠিক 
WA বহুখণ্ড গ্রন্থের দীর্ঘ আলোচনাসাপেক্ষ । বর্তমান গ্রন্থে রাজা রামমোহন রায় থেকে বামকৃষ্ণ 
পরমহংসদেব অবধি প্রথম পর্বের পরিচয় কয়েকজন মনীষীর দান প্রসঙ্গে আলোচিত হয়েছে। 

যে মনীষীদের নিয়ে আলোচনা কর] হয়েছে তাদের প্রায় সকলেই গগ্যশিল্পী । বাংলাদেশের 
মনন ও সাহিত্যে তাদের প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ দান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । আলোচিত অধ্যায়গুলি : 
আধুনিকতার অগ্রদূত রাজ! রামমোহন ; ডিরোজিও £ নবযূগের প্রবর্তক ; প্যারীঠাদ মিত্র ও বাংল! 
সাহিত্য; দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর: সার্দশতাবীর আলোকে ; “বিশ্বরূপ মৃলগ্রস্থ' ও অক্ষয়কুমার দত্ত; TE 
পারিজাত বিদ্যাসাগর ; রাজনারায়ণ বস্থ ও সমকালীন বাঙালীমানদ ; TM ভূদেব মুখোপাধ্যায় : স্বদেশ 
ও qí এবং নবভারতের প্রাণপ্রতিষ্ঠা : Aagi এই মনীষীদের প্রত্যেকেই চিন্তার ক্ষেত্রে wey 
বিশ্বাস এবং নিষ্ঠায় অটল এবং প্রত্যেকের সাধনার কেন্দ্রবিন্দু ধ্রবজ্যোতি। আপাতদৃষ্টিতে ব্যক্তি বিচারে 
অনেকেই পরম্পরবিরোধী কিন্তু উনবিংশ শতকের বিশাল মননভূমিতে প্রত্যেকেই নিজ মহিমায় ভাস্বর, 


প্রত্যেকেই প্রত্যেকের পরিপূরক । তাদের ব্যক্কিজীবন পর্যালোচনায় একটি বিষয় প্রতীয়মান হয় যে 


Story বাক্যে এবং কর্মে, জীবনবোধ এবং জীবনধারায়, বিশ্বাসে এবং আচরণে, ব্যক্তিগত জীবনচর্চা এবং 
সাহিত্যরচনায় কোনো পার্থক্য নেই। প্রত্যেকটি ব্যক্তিত্ব zp নিষ্ঠার ভিত্তিভূমিতে স্থাপিত। সেখানে 
কোনো আপোষ নেই ব্যক্তিত্ব এবং চরিত্র মিশে এক হয়ে গেছে । এই ব্যক্তিত্ব উনবিংশ শতকের বৈশিষ্ট্য | 

ৃ অধ্যাপক প্রণবরঞ্চন ঘোষ বিভিন্ন অধ্যায়ে একক ব্যক্তিত্ব নিয়ে আলোচন! করেছেন। স্ব স্ব ক্ষেত্রে 
তাঁদের বৈশিষ্ট্যগুলি নিপুপভাবে বিশ্লেষণ করেছেন। তিনি কেবলমাত্র রচনার মূল্যায়ন করেন নি, যে 
জীবনবোধ ও মহৎ প্রেরণা তাদের ব্যক্তিত্বকে ape মহিমায় প্রতিষ্ঠিত করেছে, তার স্বরূপ নির্ধারণ 
করেছেন। তাদের মননের এবং কর্মের সামগ্রিক পরিচয় আলোচ্য গ্রন্থে পাওয়া যায়। দশক, শতক 
অথবা বিশেষ যুগ নিয়ে আলোচন! করলে কাল-ই প্রধান হুয়। ফলে আমরা যূগমানস বুঝতে পারি কিন্ত 
ব্যক্তিমানস সামগ্রিকভাবে বোঝা! যায় না। সীমিত কালের পরিপ্রেক্ষিতে ব্যক্তি হয়ে যায় খণ্ডিত। এই 
খণ্ডিত ব্যক্তিত্বের যোগফল পূর্ণাঙ্গ ব্যক্তিত্ব নয়, কারণ একটি পূর্ণাঙ্গ ব্যক্তিত্বের মধো থাকে অতীত এঁডিহের 
উত্তরাধিকার, বর্তমানের পরিবেশ ও সাধনা এবং ভবিস্তৎকালের উপর তার প্রভাব। একজন মনীষীর 


১৯০ রবীন্দ্রভারতী পত্রিকা বর্ষ ৮ সংখ্যা ২ 


দান সব সময় তাঁর বাক্তিগত রচনা অথবা কর্ষকৃতিব উপর নির্ভর করে না। তার সমসাময়িক এবং ভবিষ্যৎ 
মানবসমাজকে তিনি কতখানি প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে প্রভাবিত করেছেন, সেটাও তার সামগ্রিক 
মূল্যায়নে অপরিহার্ষ। অধ্যাপক শ্রী ঘোষের আলোচনা এই দিক দিয়ে সার্থক এবং বৈশিষ্ট্পূর্ণ। তিনি 
ব্যক্তিকে দশক বা যুগ দিয়ে ভাগ করেন নি, সামগ্রিক এবং পূর্ণাঙ্গ ব্যক্তিত্বের পরিচয় বিধৃত করেছেন। 
প্রত্যেকটি মনীষীর চিস্তাকাশের পূর্ণ পরিচয় লেখক দিয়েছেন, তাদের কেবল উনবিংশ শতকের TRACY 
চিত্রিত করেন নি। লেখক দেখিয়েছেন তার! স্ব স্ব মহিমায় cette | ব্যক্তিকে com ক'রে লেখক 
অগ্রসর হয়েছেন বলে তার রচনা নৈর্ব SS যুগচেতনা প্রকাশে সীমাবদ্ধ হয় নি, প্রজ্ঞা উপলব্ধি এবং অনুভূতি- 
সঞ্জাত মননভূম ও মানসলোকের পরিচয় প্রকাশে সমৃদ্ধ হয়েছে। 

নবষুগের উন্মেষকালে রামমোহনের চিস্তার আধুনিকতা, বিশ্বমানবিকতা, wages, কুসংস্কাবের 
বিরুছে প্রচণ্ড বিদ্রোহ, সর্বজনীন ধর্ম", বাংলা গন্ধের স্থচনাপরে তার দান, অক্ষদংগীত, চিরপ্রেরণাময় ব্যক্তিত্বের 


প্রকাশ লেখক মালোচন! করেছেন ॥ ডিরোজিও নবীন বাঙালির মানসক্ষেত্রে যে বীজ বপন করেছিলেন 


তা হুল, স্বাধীন ও যুক্তিবাদী দৃষ্টিভঙ্গি, স্বদেশপ্রেম ও জাতীয়তাবাদ, অন্তায়ের প্রতি g ও দৃঢ় সত্যনিষ্ঠা, 
জ্ঞানচর্চা ও মননম্টীলতার প্রতি আস্তরিক অন্থরাগ। তার ছাত্র ও ছাত্রকল্প ব্যক্তিরা তার দীক্ষা এবং 
অনুপ্রেরণা লাভ ক'রে বাংলার 'ভাবলোকে নৃতন চেতনা সঞ্চার করেছিলেন। প্যারীচাদ মিত্রের সাহিত্য 
সাধনা, স্বদেশ ও HATES কল্যাণচিন্তা, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রজ্ঞা, অধ্যাত্ম উপলব্ধি, ধর্মচেতনা, অক্ষয়কুমার 
দত্তের বিজ্ঞানচেতনা, সামাজিক আন্দোলনে প্রগতিশলতা, re বিদ্যাসাগরের এঁতিহ্দচেতনতা, চিন্তার 
স্বকীয়তা, সমাজসংস্কার, TONS ধান, কর্মযোগ প্রভৃতি বিষয় লেখক এতিছাসিক পটভূমিতে আলোচন! 
করেছেন। এই মনীষীর! নানা ভাবে আলোচিত। উনবিংশ শতকের মননভূমিতে তাদের শ্বাতন্তয, ব্যক্তি 
প্রতিভা এবং সর্বোপরি তাদের আত্মিক সাযুজা যে ভাবে মননভূমিকে একলক্ষ্যাভিমুখী ক'রে স্থসংহত রূপদান 
করেছে, লেখক সেই বিষয়টি একন্থত্রে বিধৃত করেছেন | 

অপেক্ষাকৃত অল্প আলোচিত মনীষীদের দান কোনো অংশেই পূর্বোক্ত মনীষীদের অশেক্ষা কম AT | 


রাজনাবায়ণ aaa TENRA এবং জাতীয় গৌরববোধ চিন্তাক্ষেত্রে পাশ্চাত্য চিন্তাধারার প্রবল বন্তার-. 


সামনে বাংলাদেশকে সুসংহত করেছিল এবং দৃঢ় ভিত্তরিভূ্ির উপর স্থাপিত করেছিল। পরবর্তীকালে তা 
জাতীয়তাবোধে রূপান্তরিত হুয়েছিল। তিনিই ভারতীয় 'জাতীয়তাবেধের জনক'। তার একটি কীতি 
‘জাতীয় গৌরবসম্পার্দনী' বা 'গৌরবেচ্ছা! সঞ্চারিনী সভা" বাংলার জাতীয় চেতনাকে রূপ দিয়েছে। এর 
প্রভাবে হিন্দুমেলার পরিকল্পনা । জাতীয় সংহতি, স্বদেশ প্রেম এবং সংগঠনমূলক কর্মপ্রেরণা পরবর্তীকালে 
রূপ লাভ করল। gaa মুখোপাধ্যায়ের মধ্যে ছিল সুগভীর এতিহসচেতনতা, তীর চিন্তাশক্তি মৌলিক, 
প্রকাশভঙ্গি যুক্তিনিষ্ট, অধ্যয়ন ব্যাপক এবং মনন সুগভীর তত্বসন্ধানী। শ্রারামরুফ্ণের সাধনায় সর্বভূতে 
্রন্বোপলন্ধির নবরূপায়ন, অইৈতব্দান্তের উপলব্ধির সঙ্গে মানবিকতার সংযোগ সাধন। এই তিনজন 
ষনীষীর দান জাতীর চেতনা, এঁতিহচেতনা এবং ধর্মচেতনা | মননক্ষেত্রে এই মনীষীদের দান লেখক 
বিশ্লেষণ ক'বে মননন্ৃমির ভিত্তি নির্দেশ করেছেন। 

গ্রন্বের না়করণে ‘বাঙালি’ শব্দটি তাৎপর্ষপূর্ন। লেখক যেমন তার আলোচনায় যুগ ও কালকে 
মুখ্য করেন নি, ব্যক্তিই মুখ্য, তেমনি স্থানকে গৌণ ক'রে পাত্রকে মুখ্য করেছেন। দেশ এবং কাল ST 
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গ্রন্থসমালোচন। ১৯২. 


পাত্র অনেক বড়। বাঙালির মনন এবং সাহিত্যই আলোচ্য বিষয়। আলোচ্য মনীষীদের অনেকেই চিন্তার 
ব্যাপকতায় ভারতীয় ও বিশ্বনাগরিক হলেও তাদের চিন্ত! উৎকেন্দ্িক ay তা নিজন্ব ভাবরসে পুষ্ট এবং 
যে সমাজকে Stal নেতৃত্ব দিয়েছেন তা বাঙালিলমাজ | লেখকের aie, তিনি বাঙালিমননের যথার্থ 
THe উদঘাটিত ক'রে স্বক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। 


রবীন্দ্রনাথের গগ্যরীতি | aAa সাস্কাল । সারস্থত লাইব্রেরী ২-৬ বিধান সরণী কলকতা ৬। দাম পাঁচ টাক! 
রবীন্দ্রনাথ ও সুভাষচন্দ্র । নেপাল সলুসদার। সারশ্বত লাইব্রেরী ২:৬ বিধান সরণী কলকাতা] ৬ । দাম ছয় টাকা 


ভারত-আত্া। রবীন্দ্রনাথ | নরেশচন্ত্র ঘোষ। সাধনা প্রকাশনী ৩৬ সাধনা উবধালয় রোড কলকাতা ৪৮1 দান তিন টাক, 


বিচিত্র রবীল্প-চ্চ। 


রবীন্দ্রনাথের বহুমূখী প্রতিভার দিকে ক্রমে আমাদের দৃষ্টি বেশি ক'রে পড়ছে । কাব্যনাটো সীমাবদ্ধ রবীন্দর- 
আলোচনায় স্বাস্থ্যের লক্ষণ দেখা যাচ্ছে । সর্বাঙ্গীণ পুষ্টি যদিও বহদুরে। তবুও নানা মনের ও স্তরের 
লেখক বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ আশ্রয়ে রবীন্্-ভাবনাকে বৈচিত্রা দান করছেন। একটা অবিরাম চেষ্টার স্থলক্ষণ 
মিলছে। আলোচ্য তিনটি বইয়ের লেখকেরা কেউ অধ্যাপক-সমালোচক, কেউ নিষ্ঠাবান গবেষক, আবার 
কেউ পথে ভ্রমণশীল শুদ্ধ আনন্দের আবেগে | বিষয় বিচিত্র । অবস্তীবাবু করেছেন সাহিত্য সমালোচনা, 
নেপালবাবু রবীজ্নাথের রাজনৈতিক ভাবনার একটি নতুন দিকে আলো ফেলেছেন, নবেশবাবু ভারতীয় 
সাংস্কৃতিক এঁতিহ্ের বাণীমৃতিরূপে রবীন্দ্রনাথকে দেখতে চেয়েছেন | 

WAIN আলোচনায় এখনও যথোপযুক্ত মনোনিবেশ করা হয় নি। সাধু ও চলিতের 
দুই অসমশক্তি ঘোড়ার গাড়িকে কি কৌশলে তিনি এক লক্ষে] প্রয়োজনবোধে অতি দ্রুত বা aaa গতিতে 


চালিয়েছেন, শব্দ-চিত্র-অলংকার ও বাক্‌-বিন্যাস ঘটিত কি জাতীয় প্রবণতা তার শিল্পীস্ব ভাবের বিশিষ্ট 


প্রতিফলন হয়ে উঠেছিল, বিষয় বৈচিত্র্যে এবং কালক্রমে প্রসারিত রীতির বিকাশ ও বিভিন্নতার ভিত্তিতে 
কোনো কেন্ত্রীয় এক্য লক্ষণীয় কিনা-এ সব ভাবনা রবীন্দ্রনাথের গগ্চরীতির বিশেষ আলোচনায় একরূপ 
অপরিহার্য । . 

রবীন্দ্রনাথের গন্ভরীতি বিষয়ে অবস্তীকুমার সান্যাল যে বইটি লিখেছেন তাকে স্বাগত জানাব 
বিষয় নির্বাচনের জম্য। এ বিষয়ে বিচ্ছিন্ন কিছু লেখ। চোখে পড়লেও সামগ্রিক আলোচনা বোধ হয় এই 
প্রথম । যদিও লেখক নিজেই বলেছেন 'কূপরেখাটি মাত্র ধরতে চেষ্টা করেছি'। রূবীন্দ্র-গ্রীতির কোনো 
একটিও দিককে বোধ হয় ১২৪ পৃষ্ঠার সংকীর্ণ সীমার আয়ত্তে আনা সম্ভব নয়। কাজেই পূর্ণ আলোচনা 
এক্ষেত্রে প্রত্যাশিত নয়। কিন্তু প্রবীণ অধ্যাপক সান্যাল মহাশয় রূবীন্দ্র-গগ্যরীতির যে মৃখ্য বৈশিষ্ট্যগুলির 
দিকে ইঙ্গিত করেছেন তার Stent BATA) প্রথম পর্বে প্রস্ততিপর্বের গ্ভভঙ্ষির কথা বল! হয়েছে। 
দ্বিতীয় পর্বে চলতি ও সাধু উভয় রীতির বিকাশ ঘটেছে। তৃতীয় পর্বকে সাধু গদ্যের শ্রেষ্ঠ পর্যায় বলে 
উল্লেখ. করেছেন লেখক । এই পর্বে চলতি গদ্যের ভূমিকা অকিঞ্চিংকর। চতুর্থ পৰে চলতি siog 


১৯২ রবীন্দ্রভারতী পত্রিকা বর্ধ৮ সংখা ২ 


একাধিপভা। পরবর্তী চারটি আলোচনা কিছুটা উপপ্রাসঙ্গিক । নাটকের গঞ্জ, গষ্ভরীতি ও পত্ভরীতি; 
অলংকরণ ; সাইল। ক্রমবিকাশের স্তরে চারটি পর্বে বিন্যস্ত বিশ্লেষণে যে সমগ্রভা ধরবার চেষ্টা আছে, 
এখানে তা অনুপস্থিত । তবে মূল বিষয়ের সঙ্গে অপংঙ্গি্ নয়। কিন্ত wordy এবং অলংকরণের TA 
আলোচনার সঙ্গে মিশে যাবার কথা-__এখানে Woy হয়ে উঠল কি ক'রে এ প্রশ্ন জাগতে পারে। নাটকের 
ne নিয়ে পৃথক অধ্যায় লেখা হ'ল, কথাসাহিতোর গঞ্চ নিয়ে হ'ল না কেন? মননশীল প্রবন্ধ, স্থাটধর্ষী 
গদ্ভনিবন্ধ এবং গল্লোপন্তাসের ভাবারীতি একই ধরনের ze কিনা__ভাদের মাপার পদ্ধতি পৃথক হওয়া 
বাঞ্ধনীয় কিনা__এরূপ কথা পাঠক ভাববেন এ বই পড়তে গিয়ে। এবং রবীন্দ্রনাথের sews শুধু সাধু 
চলিতের সর্বজনীন রীতিভে্দ নয়__সব মিলিয়ে stomata বিশেষ বাক্তিত্থটি পাঠক খু'জতে আগ্রহ বোধ 
করবেন এই বইটি পড়ে। 

মূল রচনাবলী থেকে দীর্ঘ উদ্ধৃতি এ জাতের বইয়ে থাকবেই । তবে লেখক সাজ্ঘটিক পদ্ধতিতে 
অনুগত থেকে সংক্ষিধ ষন্তব্যের ইঙ্গিতে উদ্ভতাংশগুলির স্বাদ অহুভূতিশীল পাঠকের মনে সঞ্চারিত করতে 
চেয়েছেন | আধুনিক বিশ্লেষণ পদ্ধতির দাবি কিছু পৃথক ধরনের | 

তবুও সব মিলে বলা চলে অবস্তীবাবূর বই আমাদের আশা জাগায়, পূর্ণ তৃপ্তি না দিলেও বঞ্চিত 
করেনা। এবং Sta ব্যাপারটিই কি দিগন্তম্পর্শী-মরীচিকা নয় ? 

নেপাল মজুমদারের “ভারতে জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতা৷ এবং রবীন্দ্রনাথ, কবির রাজনৈতিক 
চেতনার নিপুণ বিশ্লেষণ রূপে স্বীকৃত ছয়েছে। বাষ্টর'দর্শনবেত্তা রূপে রবীন্দ্রনাথের ভূমিকাকে জাতীয় ও 
আন্তর্জাতিক aes পটভূমিতে দাড় করিয়ে বিচারের যে চেষ্টা মজুমদার মশায় করেছেন তা উক্ত বিষয়ে 
এ যাবৎকালের শ্রেষ্ট লেখা বলে অভিহিত হতে পারে । সে বই ধারা পড়েছেন ‘রবীন্দ্রনাথ ও স্থভাষচন্দ্রকে . 
তারা একটা বিস্তৃততর ভাবনাস্থত্রের সঙ্গে মিলিয়ে বুঝতে পারবেন । ধারা এ বইটিকে TA ভাবে দেখবেন — 
তারাও নিশ্চিন্ত হতে পারেন এর স্বাধীন পূর্ণতা বিষয়ে । রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে হ্ভাষচন্দ্রের সম্পর্কটিকে সম্পূর্ণ 
তথা ও এ্রতিহাসিক নধির ভিত্তিতে লেখক উপাস্থত করেছেন। আমর! শোনা! কথা এবং frre) বেশি 
পছন্দ করি, গালগল্পের সরসতার় ভুলে ধাই। নেপালবাবু এই ধানপার বিরুদ্ধে অঘোধিত সংগ্রাম ক'রে 
চলেছেন। জনপ্রিয় হবার দায় থেকে তিনি মুক্ত। তার দায়িত্ব শুধু এতিহাসিক তথ্যের কাছে। 
কোথাও ব্যাখ্যায় ওলটপালট করার চেষ্টা নেই। সহজ সিদ্ধান্তগুলির দিকে সরাসরি আঙুল দিয়ে দেখানো 
হয়েছে। লেখকের রাজনৈতিক মত কি, কিছু আছে কিনা_-আমি জানি না। এ বইও কিছু জানায় 
না। এখানে সত্যসাধনা নিবঞ্চন | 

সমকালীন সংবাদপত্রে প্রকাশিত সংবাদ এবং রবীন্দ্রনাথ-মৃভাষচন্দ্র-প্রফুল্পচন্জ্র রায়-_মেঘনাদ সাহা 
অনিলকুষার চন্দ্রের মধ্যে যে সব চিঠিপত্রের আদানপ্রদান হয়েছিল তার ভিত্তিতে নেপালবাবু ওঁদের দুজনের 
সম্পর্কের একটি ধারাবাহিক কাহিনী রচনা করেছেন এবং স্বভাবতই এ কাহিনী শুধু দুই বাঙালি মনীষার 
সন্বন্ধের নয়, ভারতবর্ধের ay ইতিহাসের একটি তাৎপর্ধপূর্ণ অধ্যায়ের উপাদান RIAA | 

ুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে কংগ্রেসের মধ্যে যে বামপন্থী আন্দোলন দানা বাধছিল সে-বিষয়ে দবীন্দ্রনাথের 
আগ্রহ এবং কতগুলি ক্ষেত্রে সমর্থন ; সমাজতান্ত্রিক পরিকল্পিত অর্থনীতি বিষয়ে সুভাবচন্ত্-মেধনাথ- 
রবীন্দ্রনাথের ভাবনার নৈকট্য নান! তথ্য সহযোগে উপস্থাপিত। গান্ধীজির সন্কে স্থভাযচন্রের বিরোধকালে 


wy 
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গ্রন্থলমালোচনা ১৯৩ 
রবীন্দ্রনাথ উল্লেখযোগ্য ভূমিক! গ্রহণ করেছিলেন। 'গান্বীজি ও তার অনুগামী কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের সঙ্গে 
যখন স্থভাষচন্দ্রের বিরোধ তীত্র হয়ে উঠতে থাকে তখন রবীন্দ্রনাথই স্থভাষচঙ্জের পক্ষ গ্রহণ করে এগিয়ে 
এসেছিলেন।' এই frets বহু দলিলপত্র সহযোগে তিনি প্রমাণ করেছেন৷ ববীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক 
চিস্তাধান্থার একটি অনাবিস্কৃতপূর্ব নৃতন অধ্যায় উদঘাটিত হবার মতে] ‘Source material সরবরাহ 
ক'রে লেখক বস্তুনিষ্ঠ ইতিহাসসচেতন পাঠকের কুতজ্জতাডাজন হয়েছেন | 

পূর্বোক্ত গ্রন্থটির পরিকল্পনা, পরিবেশন, রূপসজ্জায় প্রকাশক সারস্বত লাইব্রেরী মাজিত রুচি 
এবং জ্ঞানসাধনায় প্রীতির পরিচয্ন দেওয়ায় বিশেষভাবে উল্লেখের দাবি রাখেন। 

নরেশচন্দ্র ঘোষের 'ভারত-আত্ম! রবীন্দ্রনাথ কিছুটা আযামেচাৰিস্‌ হলেও আন্তরিকতায় পূর্ণ। 
নান! প্রবন্ধের মধ্য দিয়ে আধ্যাত্মিক চিন্তার একটি এঁক্যকে ফুটিয়ে তোলার cea হয়েছে। পরিকল্পনায় 
সজাগ নৈপুপোর চিহ্ন বিশেষভাবে পাওয়া যাচ্ছে। 

ভারত-আত্মার মহাপ্রকাশ, ব্ববীন্দ্র-কবিমানসের দিব্যদৃষ্টি, বিশ্ববোধির আলোকে, আত্মার 
আলোকে, 'জীবনদ্বেবতা'র তীর্থপধিক, ভারতসত্যের উৎসসন্ধানে, চিন্তা-এক্যে শরামকৃষ্ণ-শীঅর্বিন্দ- 
রবীন্দ্রনাথ, জাতীয় চিন্তার আলোকে, রবীন্দ্রনাথের রূপকনাটা, রবীন্দ্র-নাট্যের ভাববীজ, জাতীয় সংগঠনে 
ভবিষৎ দৃষ্টি, আঁতি সমাজ ও স্বদেশ, জাতীয় আন্দোলনে অবদান, ভারতের আত্মিক সম্বোধি প্রভৃতি 
প্রসঙ্গের চৌদ্দটি অধ্যায়ে গ্রন্থটি বিন্যস্ত হয়েছে। 

রবীজ্রপ্রতিভা হীরের মতো। নানা সুখ নতুন ক'রে কাটার সম্ভাবন! অক্ষুরত্ত । বিভিন্ন দিক 
থেকে আলে! পড়ায় তার বিচিত্র বর্ণবস্ত ay বিচ্ছুরিত হয়ে চলেছে। 


ক্ষেত্র VE 


সম্পাদকীয় 4 


রবীন্দ্রনাথের কাব্যসাহিত্যের স্জনসৌন্দর্য চিত্রশিল্পের চৈতন্তলোকে উত্তীর্ণ হ'ল পরিণত বয়সে। তিনি 
আপন মানস অনুভূতিকে যেমন নৈমগিক চিত্ররচনায় রূপারিত করেছিলেন তেমনি ভাববাঞ্ছনাময় প্রতিকৃতি 
রচনাতেও অভিনিবেশ স্থাপন করেন। এই প্রতিকৃতি রচনার কাজে আত্মনিয়োগ কালে তিনি বিভিন্ন 
সময়ে বিভিন্ন ভাবপ্ররুতির প্রকাশ ঘটিয়ে আপন প্রতিক্লতিও a fee ক'রে গিয়েছেন। এখনি একটি 
প্রতিকৃতি রচনা করলেন ১৩৪২ সালের পয়লা আযাঢ় চন্দননগরে । বর্তমান সংখ্যায় প্রকাশিত উক্ত চিত্রটি 
ববীন্ত্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের দোড়াীকোর সংগ্রহশালায় সংরক্ষিত হয়েছে। 

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে রবীন্দ্রনাথ অনেকগুলি পত্র দিয়েছিলেন । বর্তমান সংখ্যায় তারই মধ্যে 
একটি প্রকাশ কর] হ'ল বিশ্বভারতী অবগ[তক্রমে । Fave রবীন্্রভারতী সংগ্রহশালায় সংগৃহীত | 

রৃবীন্দ্রভারতী পত্রিকার বর্তমান সংখ্যাটি রবীন্দ্র-জন্ম পক্ষে প্রকাশিত হচ্ছে । তাই এই সংখ্যায় Ld 
রবীন্দ্র SACHA আলোচনাই মৌলভাবে প্রকাশ FA R'A | 

‘রবীন্দ্রনাথের আনন্দমীমাংস!' প্রনঙ্গের আলোচনাটি S লেখকের কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে 
প্রদত্ত লালাবকৃতামালার একটি অধ্যায় । রবীন্দ্রনাথের arabs চিন্তার মৌল আলোচনা | 

ARAN ও বাউল সাধনা’ প্রমঙ্গের প্রবন্ধটি কলকাত! বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান রবীন্দ্র-অধ্যাপকের 
একটি উল্লেখযোগ্য আলোচনা । aiats দীর্ঘ দিন ধরে যে কিভাবে বাউল সাধনাকে উপলব্ধি ও 
উপভোগ করেছেন সে প্রসঙ্গেরই ভূমিকা রচিত হ'ল। 

'বুবীন্্-দর্শন' ও 'ববীন্দ্-শিল্পতব'এর আলোচক রবীন্দ্রভার্তীর প্রাক্তন উপাচার্ধের asata সংখ্যা 
থেকে “রবীন্দ্রনাথের মানবিকতা’ বিষয়ের আলোচনাটি ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ কর! হবে। 

কবি-অধ্যাপিকা! "রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ গগ্ঘকবিতা'ব সম্পর্কে আলোচনা! ক'রে রূবীন্দ্র-কবিজীবনের 
বৈশিষ্টপূৰ্ণ দিকের প্রতি আমাদের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকর্ষণ করেছেন। তার হী প্রবন্ধটি বহ তথ্য of 
ae পরিপূর্ণ । 

‘বুবীজ্ঞনাথ ও ভাত্তবিষ্যা’ প্রভৃতি গ্রন্থের লেখক 'রবীন্ত্র-দৃ্টিতে ভারতপথ ও উত্তরহুরীদের 
গবেষণা’ গ্রসঙ্গের আলোচনাটিতে ভারতভাবনার স্বরূপ নির্দেশ করেছেন অত্যন্ত ধজুভাষায় | 

‘বৃবীন্্রনাথ ও লোকসংস্কৃতি' বিষয়ের আলোচনাটিতে বরবীজ্ছভারতী বিশ্ববিষ্ভালয়ের বাংলার প্রধান 
অধ্যাপক রবীন্দ্রনাথের কাব্যে, সাহিত্যে, নাটকে ও শিল্পে এবং ভাবচৈতন্তে লোকসংস্কৃতির প্রভাব কিভাবে 
কতটুকু আছে-__সে প্রসঙ্গে বিস্তৃত ব্যাখ্যা করেছেন। 

কবির ১*৪-তম জন্সবাধিকীতে আমাদের সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন কর! হ'ল। 


বৃবীন্দ্রভারুতী vfs] ate সংখ্যা ২ বিজ্ঞাপন > 





॥ নাভানাৱ বই ॥ 





বাংলাদেশে পাবলিক স্টেজের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা 
রসরাজ অধৃতলাল একাধারে নট, নাটাকার, কবি, 
গল্পলেখক, ইপন্যাসিক, প্রাবন্ধিক, বক্তা, সামাজিক, 
শিক্ষানুরাগী ও দেশপ্রেমী। Sta সম্পূর্ণ জীবনকথা 
ও সমগ্র সাহিত্যভাষ্য এই সর্বপ্রথম প্রকাশিত হচ্ছে। 
রসরাজের বিভিন্নমুখী প্রতিভায় ও বিচিত্র ব্যক্তিত্বে আকৃষ্ট 
হয়েছিলেন তার সমকালীন যে সব বরেণ্য ব্যক্তি, তাদের বহু অপ্রকাশিত পত্র ছয় শত | 
পৃষ্ঠার এই ব্যাপক গ্রন্থে সংগৃহীত হয়েছে। এর সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছে রসরাজের নিজের 






অপ্রকাশিত দিনপঞ্জীর অনেকগুলি ferry | দাম £ ২৫০০ 
॥ গর | i কবিত। ॥ 
চিরন্ূপা। £ ACTEM ঘোষ oe fan দে'র শ্রেষ্ঠ alsi: পরিবধিত | 
| বসন্ত পঞ্চম £ নরেন্দ্রনাথ মিত্র ২:৫০ তৃতীয় সংস্করণ ৬ ** 
বন্ধু পত্নী ঃ cart fsfaa নন্দী ২৫, পালা-বদ্ল £ অমিয় চক্রবর্তী ৩০৯ 
প্রেমে মিত্রের শ্রেঠ গজ eos স্বরে ফেরার দিন £ অমিয় চক্রবর্তী ৩৫, 
॥ উপন্যাস | নরকে এক BBs (A Season in Hell) 
ayy Seas প্রতিভা 47 Biss র'যাবো অঙ্গবাধক : লোকনাথ ভট্টাচার্য ৩'** 
এক অঙ্গে এত ETS অচিন্তাকুমার নির্জন mat: নিশিনাথ সেন ২৫০ 
সেনগুপ্ত ৩'** magie: গোবিন্দ গঙ্গোপাধ্যায় te 
ফরিয়াদ £ দীপক চৌধুরী Gree প্রবন্ধ ও বিবিধ রচনা ॥ 
| মেখের পরে GAR: প্রতিভা az ose সাম্প্রতিক £ অমিয় চক্রবর্তী O ৮৫৯ 
গড় Siva: অমিরভূষণ মজুমদার wee সৰ পেয়েছির GWEN £ বুদ্ধদেব ay ২৫০ 
ভিন caw: প্রতিভা বন ace ক্ঞাধুনিক বাংলা কাব্যপরিচয় £ 
চার দেয়াল £ সত্প্রিয় ঘোষ ৩০০ Wie ভ্রিপাঠী ee | 
| faatfes স্ত্ৰী £ প্রতিভ' বস্থ oes পলাশির যুদ্ধ £ তপনমোহন চট্টোপাধ্যায় eteo 
মীরার দুপুর £ জ্যোভিরিজ্র নন্দী Soe বৃবীজ্্রসাহিত্যে প্রেম £ মলয়া গঙ্গোপাধ্যায় ৩ ** 
মনের aya: প্রতিভা বন Soe BCPA অক্ষরে ১ কমলা দাশগুপ্ত ote | 


Mig প্রেম £ চিস্তাকৃমার নেনগুধ ৪৫* চিঠিপজে রবীজ্জনাথ £ বীপা মুখোপাধ্যায় yee 


ATSTAT 


মাভামা প্রিন্টিং ওয়ার্কদ প্রাইভেট লিমিটেডের প্রকাশম বিভাগ 
as গাণেশচন্ত্র Gas, কলিকাতা ১৩ 



















A A ee WT হাওয়া 
খেলতে পাক্স, যাতে সারাদিন পায়ে লেগে থাকে এক মোলায়েম ও 
স্নিগ্ধ আমেজ । সৃশী ছিপছিপে গড়ন- দেখেই বুঝবেন পায়ের 
FHSS কথা মনে রেখেই তৈরি । পরলেই ভালো লেগে 
যাৰে চমংকার নমনীয় আপার | সৃঠাম তাল চলায় ছন্দ 
হালকা ও সাবলশীল ক'রে দেবে। আপনার প্রিয় 
বাটার দোকানে এরকম ছিমছাম স্যাশ্ডাল ও চপ্পলের 
যেন মেলা TCH গেছে-__এখানে তার মান কয়েকাঁট 
নকশাই দেখছেন | AAA না, একবার পরে দেখুল। 


রবীজ্ঞাভাবতী পত্রিকা We দংখা! ২ 
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অষ্টম বর্ষ তৃতীয় সংখ্যা 
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৬/৪ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন কলিকাতা ৭ 


বিজ্ঞাপন ২ রবীন্ত্র্ভান্বতী পত্রিকা বর্ধ ৮ লংখ্যা ৬ 
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রবীন্দ্রভারতী পত্রিকা বর্যহ ৮ লংখ্যা ও বিজ্ঞাপন ৩ 


গৃশিমব্গ সৰকাৰেৰ 


স্াম্ম্সিক্ষ স্ভ্রস্পভিজক্ষ। 


[afore] O e 


সচিত্র বাংল! সাপ্তাহিক | এতে সরকারের জনকল্যাণ- 
যুলক কার্যকলাপের ae ছাড়াও নিয়মিতভাবে 
প্রকাশিত হয় নানা তথ্য সংবলিত প্রবন্ধ ও সরকারী 
বিজ্ঞপ্তি। 
প্রতি সংখ্যা+১ পয়সা বাগ্মাসিক-_-২৫ টাকা 
বাধিক__৫ টাকা 


EEE] 








সচিত্র ইংরেজী সাপ্তাহিক । সমসাময়িক ঘটনাবলী 
সম্পর্কিত সংবাদ, তথ্যযুলক প্রবন্ধ, সরকারী বিজ্ঞপ্তি 
ইত্যাদি নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হয়ে থাকে। 
প্রতি সংখ্যা--২০ পয়সা বাগ্লাসিক-__€ টাকা 
বাধিক---+১* টাক! 
eo © 6 
গ্রাহক হবার ও বিজ্ঞাপন প্রকাশের FAT 
নিচের ঠিকানায় যোগাযোগ করুন 
বিজনেস NTIS 
তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ HAPA 
MAB বিন্ডিংস, কালিকাতা-_-১ 


a, শৰ. (তথ্য ও জনসংযোগ ) বি, ২২৭৯/৭০-৮ শী? 





বিজ্ঞাপন ৪ 


প্রকাশিত হল 


NSIT বন্দ্যোপাধ্যায় 
{ আই. সি এস অবপরপ্রাপ্ধ) 


পূর্ব পাকিস্তান থেকে উদ্ধাস্তরা আজও এদেশে 
স্বাধীনতা প্রাপ্তির 
প্রথম বছরগুলিতেও আগত Cater প্রবাহে 
পশ্চিমবঙ্গের জীবনে এক তীব্র সঙ্কটের উদ্ভব 
হয়েছিল । এই মান্ুষগুলি পিতৃপুরুষের ভিটে 
| ছেড়ে কেন পশ্চিমবঙ্গের দ্বারস্থ হয়েছিল, 
পশ্চিমবঙ্গের সরকার তাদের সমস্যা কিভাবে 
সমাধানের চেষ্টা করেছিল, কেন্দ্রীয় সরকারের 
ভূমিকা কি ছিল, সমস্যার ব্যাপকতা ছিল 
কতটা, উদ্ধান্তরা নিজেদের সমস্যা! নিজেরা 
সমাধানের জন্যে কি-পথ নিয়েছিল, tate 
নেতারাই বা কি চেয়েছিলেন, কেনই-বা 
২২-২৩ বছর পরেও Bae সমস্যার সুষ্ঠ 
সমাধান হল না-এ সব কথা সবিস্তারে 
লেখক 
| care পুনবাসন বিভাগের মুখ্যসচিব ও 
| মহাধ্যক্ষ ছিলেন বহুদিন--এ সমস্যার সঙ্গে 
| তার পরিচয় প্রত্যক্ষ | 
সমাধানের ইতিহাস 'আজও রচিত হয় fa— | 
বহুলাংশে সে অভাব মেটাবে এই বই। 


কাতারে কাতারে আসছে। 


আলোচিত হয়েছে এই বইতে। 


প্রত্যেক সচেতন পাঠকের অবশ্যপাঠ্য | 
॥ দশ টাকা মাত্র ॥ 


সাহিত্য সংসদ 
৩২এ SHY প্রফুল্লচন্দ রোড : কলিকাতা ৯ 


উদ্বাস্তু সমস্যা! 


রবীজ্রভারতী পত্রিকা বর্ষ ৮ সংখ্যা ৩ 


oar cn SA) 


NAAN | 
প্রমথ চৌধুবী মহাশয়ের জন্মশতবর্ধপৃতি উপলক্ষে 
তার "গল্পসংগ্রহ' গ্রন্থের নৃতন সংস্করণ প্রকাশিত 
হয়েছে। এই সংস্করণে আরও আটটি গল্প সংকলন 
করা সম্ভব হয়েছে। গল্পগুলির সাময়িক পত্রে 
প্রকাশের তারিখ উল্লিখিত হয়েছে । লেখকের 
আলোকচিত্র-সংকলিত। TAT ১*.**, শোভন 
সংস্করণ ১২ ০০ 

ATTAN 
বর্তমান মুদ্রণে ইতিপূর্বে প্রবন্ষসংগ্রহের ছুই খণ্ডে 
সংকলিত পঞ্চাশটি প্রবন্ধ একত্র প্রকাশিত হয়েছে। 

মূল্য ১৬.০*, শোভন সংস্করণ ১৮.০০ 


॥ আরও কয়েকটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ ॥ 
waaay ॥ BA মজুমদার 
শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথ সাহিত্যিকরূপে কতটা 
সাফলালাভ করেছেন এই গ্রন্থে তা 
আলোচিত হয়েছে । ২.০০ 
অবনভাগ ও তন্বববন্ত বিচার 
ফ্রেম্লিস হাৰ্বাট ব্রেডলির Appearance 
and Reality গ্রন্থের AIA অনুবাদ | 
অমুবাদক £ শরীজিতেন্তরচন্দ্র মজুমদার | ৮.০ 
আত্মজীবনী qefa দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর 
দীর্ঘদিন পরে মুদ্রিত মহষি-রচিত এই মূল্যবান 
Heirs অনেক নৃতন তথ্য সংযোজিত 
হয়েছে । ১২.০০ | 
পূর্ণকু্ত ॥ Bata চন্দ | 
তীর্থভ্রমণের কাহিনী । অনেকটা ভায়েরীর 
ভঙ্গিতে লেখা । ১৯৫৩ সালে পশ্চিমবঙ্গ | 
সরকারের রবীন্্র-পুরস্কার ANG । ৫.০০ 
হিমাদ্ৰি Ana চন্দ 
কেদার-বদদরী ভ্রমণের কাহিনী | লেখিকার 
‘fxs’ গ্রন্থের BT সুখপাঠ্য। too 


বিশ্বভারতী 


e ত্বারকানাথ ঠাকুর লেন, কলিকাতা-৭ 


রবীক্রভারতী পত্রিকা Ae সংখ্যা ৩. বিজ্ঞাপন e 


ব্রবীল্্রভারতী পত্রিকা রবীন্দ্রভারতী পত্রিকা | 
| নিয়মাবলী পুরাতন সংখ্যা 
রবীশ্রভারৃতী faama প্রকাশিত টত্রমামিক | ববীন্দ্রভারতী পত্রিকার পুরাতন যে সংখাগুলি | 
সাহিত্যপত্র। পাওয়া যায় fara তা উল্লেখ করা হল-_ | 
রবীন্্রভারতী পত্রিকা প্রতি জাহুয়ারী, এগ্টিল, জুলাই | প্রথম ad, ১য় থেকে of চারটি সংখ্যাই পাএয়। 
ও অক্টোবর মাসের শেষে প্রকাশিত হয়। যায়। 


প্রতি সংখ্যার মূল্য এক টাকা । afas গ্রাহক চাদ! | দ্বিতীয় বর্ষ । ওয় ও of সংখ্যা পাওয়া যায়। 
চার টাকা । পত্রিকা "সার্টিফিকেট অব পোষ্টিং' রেখে | তৃতীয় at ১ম, ওয় ও sd তিনটি সংখ্যা পাওয়া 


গ্রাহকদের দায়িত্বে পাঠানো হয়। cafe ডাকে যায়। | 
সাত ট।কা। চতুর্থ বর্ষ। ১ম থেকে af চারটি সংখ্যাই পাওয়া 
সাধারণত গবেষণামূলক প্রবন্ধনিবিন্ধ প্রতি সংখ্যায় যায়। 


প্রকাশিত হয়। পঞ্চম zy ১ম থেকে oe চারটি সংখ্যাই পাওয়া 
1-গ্রন্থধমালোচনার জন্যে হু'কপি পুস্তক পাঠাতে হবে | যায়। 
'| বিশ্ববিচ্ালয়স্থিত বিক্ৰচকেলজে, বিভিন্ন পত্রিকান্টলে | Wt) ১ম থেকে of চারটি সংখ্যাই পাওয়া 
(এবং পত্রিকা সিখিকেট অফিসে ( ১২/১ লিওনে BB, যায়। 
কলিকাতা-১৬ ) Wal সংখ্যা পাওয়া যায়। | সপ্তম বধ। ১ম থেকে of চারটি সংখ্যাই 
রবীজ্জতারভী পত্রিক1 কার্যালয় | gn যায়। | 
রবীন্্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতি সংখ্যার মূল্য এক টাকা | 
| ৬1/৪ দ্বারকানাধ ঠাকুর লে লেন, কলিকাতা ফোন £ ৩৪-৫২৭১ রবীজ্দ্রভারতী বিশ্ববিস্ভালয় 
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বিজ্ঞাপন ৬ ববীন্দ্রভারতী পত্রিকা বর্ধ ৮ সংখ্যা ৬ 


madida Anaa Aldd 
Roam npg 


জোড়াসীকো ঠাকুর পরিবারের তথা বাংলার নবজাগরণের ইতিহাসের 
অন্যতম বিশিষ্ঠ মনীষী হারকানাথ ঠাকুরের ইতিপূর্বে অপ্রকাশিত 
বহু নতুন তথা সম্বলিত কর্মধারার বিবরণবিধৃত গ্রন্থ । তারই বংশের 
উত্তরপূরুষের দীর্ঘকালপূর্বে লিখিত পাওুলিপি অবলম্বনে জীবনীটি 




















প্রকাশিত হল | দি দাম সাড়ে পাঁচ টাকা 
TINGS 


হিরণ্নয় বন্দ্যোপাধ্যায় 


অবদান ও অনুভূতি, যে নান্দনিক ব্যাখ্যা ও বোধি শাশ্বত মর্যাদায় 

প্রকাশিত তারই সহজ সুন্দর রসবিচার। গ্রন্থটি রবীন্দ্রনাথের ঈস্থেটিক 

চিন্তার সামগ্রিক আলোচনা | Wit আট টাক। 
@ 





RABINDRABHARATI > 
JOURNAL 
বিশিষ্ট চিন্তাবিদ অধ্যাপকবুন্দের মৌলিক প্রবন্ধ ও রবীন্দ্র-কবিতার ইংরাজি 
অনুবাদ রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত বাধিক ইংরাজি সংকলনে 
প্রকাশিত হয়। ১৯৬৮ সালে ১ম খণ্ড ১৯৬৯ সালে ২য় খণ্ড এবং ১৯৭০ 
সালে ৩য় খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে | প্রতি খণ্ডের মূল্য ছু'টাকা 
gases) PAIDA 7 











ARGS *্সাত্রিকা 


চিঠিপত্র 

উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর যুক্তিবাদ 
SRIF গুপাধিক COMBA 
রবীন্দ্রনাথের মানবিকতা 

বন্ধিম-উপদ্যাসের শিল্পরীতি ও দুর্গেশনন্দিনী 
রাসেলের নৈতিকচিস্তা 

বাংলা গদ্যের আদিকথা! ও অক্ষয়-ঈশ্বয় 
সাহিত্যে স্টাইল 

গ্রন্থসমালোচনা 


প্রচ্ছদপট তরুণ দাস 


সুচীপত্র 


রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
crate ঠাকুজ 
রম চৌধুরী 
হিবিণ্যয় বন্দ্যোপাধ্যায় 
ক্ষেত্র GG 

শিবপদ চক্রবর্তী 
কুমার সেল 
ছিজেন্্রলাল নাথ 
অজিতকুমার ঘোষ 
HAR দেবনাথ 
উমা রায় 
arate মল্লিক 


গগনেঙ্গনাথ The 


অষ্টম AG তৃতীয় সংখ্যা ' শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৭৭ 


দায় এক টাকা 


বিজ্ঞাপন ৮ TAVIS পত্রিকা বর্ষ ৮ সংখা! ৩ 


MEA বিশ্বানিদ্যালয় aera 
| THE HOUSE OF THE TAGORES | রবীজ্-সুভা বিড 
feana বন্দ্যোপাধ্যায় রবীশ্র-রচলার উল্লেখযেগা উদ্ধতিসন্তার। মূলা ১২'** 


জাড়ানাকো। ঠাকুর পরিবার ও পরিজনবর্গের পরিচয়বাহী৷ 
গ্রন্থের পরিবধিত তৃতীয় সংস্করণ | মূলা ২'** 


| STUDIES IN AESTHETICS 
প্রবাসজীবন চৌধুরী 


| বিজ্ঞান, শিল্প ও ধমের তুলনামূলক আলোচনা, সৌন্দধার্শন, 
(শিল্পের tows ও Mega, কীটসের সৌনদর্যচেতদ, 
ভারতীয় সৌন্দধতব্বের আলোকে প্লেটো! ও আরিইটলীয় 
মতবাদ ইত্যাদি বিষয় আলোচিত | মূল্য doves 


| TAGORE ON LITERATURE AND 
AESTHETICS 
লীন্দধদশঁনের আলোকে রবীন্ত্র-সান্থুতা ও নন্দনতদ্বের গম্ভীর 
আালোচনা ৷ ১৯৬৬ সালে রবীক্রপুরক্কার ধাপ্ত । মূলা ৮৫৭ 


A CRITIQUE OF THE THEORIES 
OF VIPARYAYA 

| ভারতীয় দর্শনশাস্তের জানভাত্বিক একটি জটিল প্রশ্ন বা Aag 
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রবীজ্র- আলোকে মৃত্যুজিজ্রাসার বিশদ ব্যাখা।। q ৬'** | 
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শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য 

পদাবলী ও রবীন্র-কবিপ্রতিষ্ভার আলোচন]। মূলা eee 
রবীন্দ্রনাথ ও Sys 

সত্যেন্্রনারায়ণ মজুমদার মুলা ৩:০ 
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রতনমণি চট্টোপাধ্যায়, প্রিয়রঞ্জন সেন 

ও নির্মলকুমার Ty 

গান্ধীচর্চার ক্ষেত্রে বিশেষ উল্লেখযোগা সংযোজন | মূল্য ৩.০. 
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চিঠিপত্র রামানন্দ চট্োপাধ্যায়কে লেপ! 
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
শান্দিনিকেতন 


প্রীতিনমঙ্কার 


আপনার চিঠিখানি পেয়ে আনন্দিত হলুয়। দুর্গতির আজ am বয়েছে পৃথিবীতে, আমার 
আর বিশেষ করে নালিশ করবার নেই। নিজের সাধ্যসীমার মধ্যে প্রয়োজন সক্ষোচ করে জীবনধাবণ 
করবার সাধনা ডালোই--আমি তার জন্যে আনন্দে প্রস্তত হয়েছিলাম, কিন্ত এমন 'অপঘাত এসে পড়ে যাতে 
বেড়া ভেঙে যায়। মীরা৯র ছেলে Aye লাইগ দিকে ছাপার ste শিখছিল, খবর এসেছে তাকে 
ক্ষয়রোগে ধরেচে। MACs যেতে হচ্চে জার্মানিতে । এই ছুঃখাভিথাতের জন্যে কোনোদিকেই প্রস্তুত 
ছিলাম না। 

প্লোড়ার্ীকোর বিচিত্রা বাড়িটা ভাড়া দেবার চেষ্টা করেছিলেম। আনন্দবাজার পত্রিকা সম্প্রতি 
একটি রোটারি cen কিনেছেন, সেইটে antata জন্যে তারা টা মাসিক চারশো টাকায় ভাড়া নিতে 
প্রস্তুত হয়েছিপেন। শেষ মূহুর্তে বিচার করে বল্লেন, জায়গাটা ব্যবসায়ের পক্ষে উপযুক্ত নয়) জমিদারী 
ছাড়া প্রায় মামার সমস্ত আয় বিশ্বভারতার। সেই aD শেষ কালটায় লেখার ব্যবদ। ধরতে CRA | 
কিন্তু এ আমার সম্পূর্ণ সইবে ন!--কেন না লেখার শক্তিতে এখন আমার আর বেগ নেই__লিখতে ইচ্ছেও 
করে না_লেখা বেচতে আরে! অপ্রবৃত্তি ৷ 

ছুদ্দশার কথাটা! আপনাকে জানিয়ে রাখলুম এই acy, পাছে আপনি মনে করেন আপনাদের সঙ্গে 
আমার ব্যবহারে কোনে! বিকৃতি ঘটেছে। 

দৈশ্য পৃথিবীর অধিকাংশ জনতার সঙ্গে মানুষকে মমানক্ষেত্রে নাবিয়ে আনে । বস্তুত তাদের চেয়ে 
জীবিকার সুযোগ আমরা অধিক পেয়েছিলুম দৈবগতিকে, নিজ গুণে নয়। সেইটে বুঝতে পারা 'ভালো-_ 
এবং বুঝতে পেবেও মনের শাস্তি রক্ষা করা চাই। সকলের চেয়ে দুঃসহ CRE অন্তরের, সেইটে থেকে 
রক্ষা পেলেই জীবন সার্থক মনে করব । 

কেদার৩ এলে তার সঙ্গে ছবির বই ছাপানোর পরামর্শ করতে হবে। ইতি ১৫ আহাঢ় ১৩৩৯ 


আপনাদের 
শ্রীরবীন্্রনাথ ঠাকুর 


১ মীরা। কবির কনিষ্ঠ! কঙ্ক! 


২ নীতু। কবির দৌহিত্র ও মীর! দেবীর পুত্র নীতীব্রলাধ গঙ্গোপাধ্যায় জামানীতে Gated ও প্রকাশন" শিল্প শিক্ষার্ণে 
যান। দেখানেই ২২ শ্রাবণ ১৩৩৯ সালে লীতীন্মর মৃতা হয় 


৩ কেদার। রামানন্দ বাবুর জোষ্টপুত্র কেদার চটোপাধ্যার 





ee 


উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর যুক্তিবাদ 
সৌম্যেন্্রনাথ ঠাকুর 


যুক্তিবাদ সাম্প্রতিকতার দাবি করলেও সে দাৰি টেকসই ani যুক্তিবাদ যে এ কালের বিশেষত্ব নয়_তাই 
তার একালীয়ত্বের দাবি যে যথার্থ নয় তার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায় ভারতবর্ষের ইতিহাসে। অন্ত 
দেশের কথ! নাই বা উল্লেখ করলুষ, ভারতবর্ষে বৈদিক যুগেও বৈদিক যাগযজ্ঞের বিধি ও TID আচারের 
বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ঝড় তুলেছিলেন ধারা তারা বৈদিক সাহিত্যে ব্রাত্য নামে অভিহিত। আচার-বদ্ধতা ও 
রীতি-সর্বন্থতার বিরুদ্ধে ব্রাতাদের এই বিদ্রোহ বৈদিক যুগে যুক্তিবাদের অস্তিত্বের জলন্ত প্রমাণ দেয়। 

তার কয়েক শতাব্দী পরে বৈদিক অন্ুশাপনের বিরুদ্ধে বুদ্ধদেবের বিদ্রোহ 'ভারত-ইতিহামের এক 
অমুপম অধ্যায় রচনা করেছে। যাগধজ্জের ও পশুবলির আধ্যাত্মিক ষথার্থতার দাবি অস্বীকার ক'রে তার 
বিরুদ্ধে ও ব্রাহ্মণ-শাসিত সমাজ ব্রাক্ষণেতর জাতিগুলির সামাজিক উন্নতি ও আধ্যাত্মিক মুক্তির পথ যে ভাবে $ 
FE ক'রে রেখেছিল তার বিরুদ্ধে বুন্ধদের যে বিদ্রোহ শুরু করলেন ত! ভাবালুতার উপর নয়, সম্পূর্ণ ভাবে 
যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। অগপ্রমাণ আধিদৈবিক কারণ দশিয়ে কোনো কিছুর যথার্থতা প্রমাণ করবার 
কোনো চেষ্টা বুন্ধদেব করেন নি। বৌদ্ধ সাধনার মধ্যে আধির্ৈবিক বা অতিপ্রাক্ৃত কোনো কিছুর স্থান 
নেই। মানুষের মনকে কুহেলিকা-মুক্ত ক'রে যুক্তির পথে মুক্তির গন্তব্য স্থানে পৌঁছে দেওয়ার এমন চেষ্টা 
বৌদ্ধ হৃতবাদের মতো আর কোনো মতবাদ করে fA 

কালে এই যুক্তিবাদের ধারা নানা ধরনের আধিদৈবিক বালির চরের বিরুদ্ধতায় ক্ষীণ-শ্রোত হয়ে 
পড়লেও, এ ধারা কখনো লুপ্ত ছয় নি ভারতবর্ষে | 

উপনিষদকার বলেছেন যে, মন ও বুদ্ধি__এ সবই ব্রদ্বলাভের উপায়। অতিপ্রাকত পথে FATT 
লাভ উপনিষদ্‌ স্বীকার করেন নি। ব্রহ্মতত্ব জ্ঞানের নাগালের বাইরে কিম্বা শুধু শাস্রবাক্যের মাহাত্মোর 
জোরে ব্রহ্কলাভ ঘটবে-__উপনিষদ এই we অগ্রাহথ করেছেন | একাত্মপ্রত্যয়সারং_ জান হচ্ছে নিজের + 
আত্মপ্রত/য়ের সার। বেদান্তও জগৎ কারণরূপে ব্রহ্ষের প্রতিষ্ঠা করবার চেষ্ট। করেছেন। 

যোগবশিষ্-এর রচয়িতা বলছেন-__ফুক্তিযুক্তং উপাদেয়ং বচনং বালকাদপি অন্তং তৃণমিব 
ত্যজামপুক্তং পদ্মদন্মন--বালক হদি যুক্তিযুক্ত কিছু বলে তা সাদরে গ্রহণীয়, আর ws ব্রহ্মা যদি যুক্তিহীন 
কিছু বলেন তা তণের মতে! পরিত্যাজ্য | 

বৃহস্পতি বলছেন-_কেবলং শাস্তমাশ্রিত্য ন কর্তব্যোর্থে নির্ণরঃ | যুক্তিহীন বিচারেণ ধর্মছানি 
প্রজারতে। কেবল শাস্ত্রের উপর নির্ভর ক'রে কোনো কিছুর অর্থ নির্ণর করবার চেষ্টা যুক্তিসঙ্গত নয়। 
এই ধরনের যুক্তিহীন বিচারের পন্থা অবলম্বন করলে ধর্মহানি হয়। 

যুক্তিহীনতার পথ ধরলে যে ধর্মহানির আশঙ্কা আছে, এমন অপূর্ব ও সুদীপ্ত বাক্য ভারতবর্ষের 
খবির মুখ থেকে আমরা শুনেছি। যুক্তিবাদের এর চেয়ে জোহালে! সমর্থন আর কি হতে পারে? 

বড় দর্শনের যুগেও যুক্তিবাদ অ্বীকৃত হয় নি। সত্য দিদ্ধান্তে পৌঁছনোর wa যে পন্থা মীমাংসা- » 
কার বাতলে দিয়েছেন সে rere সম্পূর্ণভাবে যুক্তিবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত । মীমাংসা দর্শনে বলা হয়েছে খে 


উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর যুক্তিবাদ ১৯৭ 


সত্য দিদ্ধান্তে পৌঁছনোর চারটি পৈঠা-যুক্ত একটি সোপান আছে, সেটি হচ্ছে শাস্্-সন্দেহ-বিচার-সঙ্গতি__ 
এই চারটি ধাপযুক্ত একটি সোপান । একটা কিছুকে নিয়ে তো! শুরু করতে হবে সতোর সন্ধান, তাই শুরু 
করতে হবে শাহের একটি সিদ্ধান্ত নিয়ে । শাস্ব আর কিছুই নর, শান্ত হচ্ছে অতীতের চেতন পুরুষদের 
ভ্যানলক্ক উপলব্ধির চয়নিকা । মানুষের কোনে! অভিজ্ঞতাই যেমন হেসে উড়িয়ে দেওয়ার বস্তু নয়, ধীর মনে 
বিচার ক'রে সেটি গ্রহণযোগ্য fed বর্জনযোগ্য সেটি স্থির কর! উচিত, yaaa] সন্বদ্ধেও সেই একই 
বিচারশীল মনোভাব প্রযোজ্য | শাস্ত্রের যে কোনো! একটি সিন্ধান্ত নিয়ে শুরু করার মানে সেই সিদ্ধান্তটিকে 
গ্রহণ ক'রে নেওয়া নয়। সেই সিদ্ধান্তটি নিয়ে শুরু করেই, তার যথার্থতা Age সন্দেহ প্রকাণ করতে 
বলছেন মীমাংসাকার । সন্দেহ প্রকাশ করবার উপদেশ নিয়ে শান্্কার আমাদের মনকে জাগ্রত হওয়ার 
জন্যে আহ্বান জানিয়েছেন। আমাদের অলদ মন অলস দেহের মতোই পরিশ্রম করতে চায় না। চিন্তাহীন 
গ্রহণ অথবা চিন্তাহীন বর্জন-_-এই আয়াসের পথ ধরতে পারলেই সে বেঁচে যায়। এই AA মনের 
খোরাক জুটিয়ে দেন নি শান্ত্কার। তিনি সিদ্ধান্তের যথার্থতা সম্বন্ধে শুরুতেই সন্দেহ করতে বলেছেন। 
সন্দেহের নিরাকরণ করবার জন্যে বিচার করবার প্রস্তাব জানিয়েছেন । সিদ্ধাস্তটিকে বিচার করো, সেই 
সিদ্ধান্ত আমাদের এগিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেয়, কিনা স্থামুত্বের শিকলে বেঁধে জড়ত্বের উপাদক ক'বে 
তুলছে-__সেটি জাগ্রত মন দিয়ে বিচার ক'রে দেখো, তার পর সেই fares পুরোপুরি গ্রহণ ক'রে কিন্বা 
বিচারের দ্বারা তার পরিবর্তন সাধন ক’রে fare তাকে ভুল বলে প্রতিপন্ন ক'রে ও সেই হেতু তাকে বর্জন 
ক'রে আর একটি সিদ্ধান্তে পৌছোও। এই পথই সত্য সিদ্ধান্তে পৌঁছনোর পথ | 

সত্য সিদ্ধান্তে পৌছবার oe কিশ্বা একটি সিদ্ধান্তের সত্যতা যাচাই করবার জন্যে মীমাংসাকার 
নির্দিষ্ট এই প্রণালী শ্বচ্ছ ও বলিষ্ঠ যুক্তিবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। এই ভাবে যুক্কিহান বিচারহীন মনের জড়তা 
নাশ ক'রে শ্োতহীন মানসিক জলাশয়ে cate আনবার acy আমাদের আহ্বান জানিয়ে গেছেন 
মীমাংসাকার। যুক্তিকে উপেক্ষা ক'রে কোনে! কিছুকেই গ্রহণ করতে বলেন নি ভারতের যুগধুগাস্তব্যাগী 
সাংস্কৃতিক জীবনের AN চিন্তানায়কের TA | 

ষোড়শ শতাব্দীতে চৈতন্দেব পূর্ব ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ বৈদাস্তিক ও মায়াবাদী পণ্ডিত বাস্সদেব 
সার্বভৌমকে বিচারে পরাজিত করেন। দক্ষিণভারতে স্বতি, পুরাণ ও আগম-বিশারদ আচার্ধদের বিচারে 
পরাজিত ক'রে গৌড়ীয় বৈষাববাদের প্রতিষ্ঠা করেন। বারাশসীতে বিখ্যাত মান্নাবাদী অহৈতবাদী পণ্ডিত 
প্রকাশানন্দ সরশ্বতীকে বিচারে পরাভূত ক'রে তার পরিণামবাদ প্রতিষ্ঠিত করেন। ঈশ্বরোপলব্ধির জন্যে 
জ্রানমার্গ ও কর্মমার্গের চেয়ে ভক্কিমার্গের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করেন নি চৈতন্যদেব কীর্তন গেয়ে । অনাধারণ 
পাণ্ডিত্য ও বিশ্লেষণ বুদ্ধির হার! তিনি ভক্তিমার্গের শ্রেষ্টত্ব প্রমাণ করেছিলেন। 

আমার বর্তমান আলোচনার বিষয় হচ্ছে উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর যুক্তিবাদ । এ বিধয়ে বল্‌তে 
গিয়ে বৈদিক যুগ থেকে ষোড়শ শতাব্দীর চিন্তাধারার কথা বল্বার প্রয়োজন কি ছিল__এই কথা কারো 
কারো মনে হতে পারে। প্রয়োজনীয়তা আছে বলে আমি মনে করি। একটি জাতির মানস পৃর্বাপর- 
রছিত ভূ'ইফোড় নয়, তার একটি এতিহাসিক পরিণতির দিক আছে। ভারতীয় মানসের মধ্যে শত শতাব্দী 
ধরে যুক্তিবাদ বারবার মাথা নাড়| দিয়ে উঠেছে নিবিচার গ্রহণের বিরুদ্ধে, তাই সেটি সশ্বন্ধে ছুচারটি কথা 
না বললে উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর যুক্তিবাদ পরম্পরা-রহিত ভু'ইফোড় বলে প্রতিপন্ন হবে। ইতিহাস সে 
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কথা বলে না--অতএঞব সেটা সত্য নয়, এবং সেই কারণেই অসঙ্গত। আরে! একটি কারণ আছে। 
ভারতীয় চিন্তাধারার মধ্যে হুক্তিবাদের ধারা যে প্রাচীন কাল থেকে প্রবহমান এটি জানা থাকা ছরকার। 
অস্ঞানতা-প্রস্থত একটি অপপ্রচার চল্তি আছে-_সেটি হচ্ছে এই যে ভারতীয় চিন্তাধারায় Weary প্রথম 
সৃত্রপাত উনবিংশ শতাব্দীতে আর যুরোপই হচ্ছে ভারতের এই হুক্তিবাদের জনক । যুরোপের যুক্কিবাদের 
ঢেউ ভারতের তীরে এসে chen, তারই ধাক্কায় আমাদের যুক্তিবাদের জন্ম | যুরোপীয় যুক্তিবাদ ভারতবর্ষে 
পৌছে আমাদের যে কোনো কাজে আসে নি এমন BE জাতীয়ভাবাদ-ছুই কথা আমি আদবেই বলছি না, 
কিন্তু আমাদের ভারতীয় যুক্তিবাদের জনক যুরোপীয় যুক্তিবাদ, এই কথাটি আঘবেই স্বীকার করা যায় Al | 

তা ছাড়। উনবিংশ শতাব্দীতে যে অনন্তসাধারণ প্রতিভাবান পুরুষ জ্ঞানে ও কর্মে যুক্তিবাদের 
অগ্নিস্পর্শ দিয়ে আমাদের দেশে নব যুগের YHA করলেন সেই যুগ-পুরুষ রাজা রামমোহন রায় বাইশ বৎসর 
বয়েদে ইংরিজি শেখেন | যুরোপীয় সাছিত্োর ace তার পরিচিতি হয় তার বাইশ বৎসর বয়েসের পরে। 
তার আগেই ভার জীবন-দর্শন পরিণতি লাভ কবেছে ও সে পরিণতি লাভে তাকে সহায়তা করেছিল 
সংস্কৃত, ফরাসী ও আরবী ভাষায় Sa অসামান্য বৃৎপত্তি। Tecate সংস্কৃত সাহিত্য এবং ফারসী ও 
আরবী সাহিত্য মন্থন করেছিলেন। ভারতীয় দর্শন ও আববী যুক্তিবাদ এই ছুটি বামমোহুনের জীবনতত্বের 
afaare রচনা করেছিল, arte দর্শন নয়। বামষোহন শাহকে অস্বীকার করেন নি few নিবিচারে 
বর্জন করতে বলেন fai -শাস্বের সিদ্ধান্তগুলি বিচার ক'রে নিতে aca এই কথা তিনি বলেছিলেন। 
১৮১৫ খৃষ্টাব্দে রামমোহন বেদান্তের বাংল! অনুবাদ কবেন। সেই অনুবাদের 'অনু্টান' নামক WATE 
রাষষোহন লেখেন-_'আমাদের উচিত ty এবং বুদ্ধি উভয়ের নির্ধারিত পথের সর্ব! চেষ্টা করি; এবং 
ইহার Gaza করিয়া ইহলোকে পরলোকে Fors হুই ।' 

কেনোপনিষদের ইংরিজি অন্থবাদের ভূমিকায় বামমোহন শাহর ও যুক্তিকে সত্য নির্ণয়ের উপায় 
বলেছেন। তিনি বলেছেন__'সর্বোৎকষ্ট পন্থা বোধ হয় এই যে, শান্তর ও যুক্তি এ দুয়ের কোনও একটির হন্তে 
আপনাদের সম্পূর্ণ সমর্পণ না ক'রে উভয়ের প্রদত্ত আলোকের যথাযথ ব্যবহার aa] আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি ও 
- নৈতিক জ্ঞানকে উজ্জল রাখা |’ 

রামমোহন তার বিচার-গ্রন্থপ্ুলিতে বৃহস্পতির এই বচনটি প্রায়ই উদ্ধৃত করেছেন 

কেবলং শাস্বধাশ্রিতা ন কর্তব্যোহর্থ fafa | 
যুক্তিহীন বিচারেন ধর্মহানি গ্রজায়তে ॥ 

ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রের উপর ভিত্তি ক'রে রামমোহন যেমন তীর যুক্তিবাদকে দাড় করালেন তেমনি 
গভীর ভাবে প্রভাবান্িত হয়েছিলেন তিনি অষ্টম শতাব্দীতে আরব্য দেশের বস্রা সহরে যে মূডাজিলা 
সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা হয় তাদের মতবাদের দ্বারা । সেই মতবাদের পাচটি মূল বক্তব্য ছিল এই-_ 

এক) ভগবানের ACH ভগবান কর্তৃক R বস্তদের কোনো! সাদৃপ্য নেই। ভগবান মনুয়ামৃততি 
ধরে আবিভূ্ত হন না অর্থাৎ অবভারবাদ ভ্রান্ত ঘত। Bed আছে কিন্তু সেই গুণগুলি ঈশ্বরের সত্তার 
থেকে পৃথক নয়। | 

দুই) মানুষের সমস্ত ক্রিয়া মানুষের প্বাধীন-ইচ্ছা-প্রস্থত। 


X 


উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর যুক্তিবাদ ১৯৯ 
তিন) আবু aga যে খলিফা হয়েছিলেন সেটি যদিও বিধিসশ্মত, সেটি কিন্ত divine revela- 
tioned উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। এক কথায় divine revelation মুতাজিলাবা স্বীকার করেন fA | 
চার) কোরাণ অপৌরুষের নয় । কোরাখ সাম্যের শি । 


পচ) যে সব জাতি ঈশ্বরের কাছ থেকে এশশক্িজাত শাত্ররের অধিকারী হয় নি, সে লব 
জাতিও জ্ঞান লাভ ক’রে তাদের PE পালন করে। 

ইস্লামীয় শাস্বের গৌড়ামির বন্ধন ছিন্ন ক'রে এই মতবাদ বস্রা থেকে বাগদাদে ছড়িয়ে পরে। 
পরবর্তী কালে সিরিয়ায় ও মিশরে এই মতবাদ প্রপার লাভ করে। এমন কি স্পেন দেশেও মৃতা জিল! 
মতবাদ যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা অর্জন করে। 

বামমোহন এই মুতাজিল। চিন্তা-গ্রপালীর eats প্রতি গভীর ভাবে আকৃষ্ট হন। gR- 
উদ্‌-মুহান্দীন নামক যে বইটি তিনি লেখেন ফারলী ও আরবী ভাষায়, সেই বইটিতে রামমোহন যুক্তিবাদী 
মনোভাব লিয়ে ধর্মের বিচার করা দবকার এই মত প্রকাশ করেন! তিনি বলেন_ নানা ধরনের অভ্যাস 
ও বিভিন্ন বাতাবরণের মধ্যে বাস করার ফলে ব্যক্তিদের চরিত্রে যে সব বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষেত হয় সেগুলির 
সঙ্গে তাদের অস্তনিহিত গুণগুল যেগুলি জাতির fer ব্যক্তির প্ররুতিগ্থ-_ তাদের মধ্যে স্থগণ্ভীর পার্থক্য 
আছে। এই পার্থক্য সম্বন্ধে সচেতন হয়ে নান! জাতি যে সব বিভিন্ন ধর্মীয় মতগুলি পোষণ করছে সেই সব 
মতগুলিব যথার্থতার নিরপেক্ষ বিচার করতে হবে। 

ধর্মগুলির তুলনামূলক বিচার করবার wry বামমোছন তার দেশবাসীদের ও বিশ্ববাস'দেব আহ্বান 
জানান। ধর্মগুলির তুলনামূলক অঙুসন্ধিংসার জনক হচ্ছেন রামমোহন, শুধু ভারতেই নয়, সার! পৃথিবীর 
মধ্যে falas সর্বপ্রথম stems তুলনামূলক বিচারের পন্থা অবলম্বন করেন। রামমোহন লেখেন__মশ্ুস্য 
জাতির প্রকৃতিতে একটি অঞ্চনিহিত গণ আছে, সেটি হচ্ছে এই-__সেই গুণের বশবর্তী হয়ে যে কোনো 
ব্যক্তি একটি ধর্মমত গ্রহণের পূর্বে কিম্বা পরে বিভিন্ন দাতিরা যে সব ধর্মমত লিপিবদ্ধ করেছে সেগুলির খোজ 
খবর নেবে ও কোনো একটি বিশেষ ধর্মমতের প্রতি কোনো রকম পক্ষপাতিত্ব না ক'রে স্যায়নিষ্ঠার সঙ্গে সব 
ধর্মমতগুলির তুলনামূলক বিচার ক'রে কোনটি সত্য, কো: টি অসতা, কোনটি যুক্তিসঙ্গত আর কোনটি 
যুক্তিবিরদ্ধ তার বিচার করবে।' 

এই ভাবে ধর্মমতগুলির তুলনামূলক বিচারের পদ্ধতি অবলম্বন করতে বলে রামমোহন সব 
কুদংস্কারের ও অন্ধবিশ্বাসের মূল কারণটি কি সেটি আমাদের দেখিয়ে দিলেন। তিনি বললেন-__-“প্রতিটি 
ঘটনার কার্ধকারণ সম্বন্ধ অনুসন্ধান করবার ক্ষমতার অভাবের ফলে কুসংস্কারের জন্ম |’ 

এই প্রনঙ্গে কেউ কেউ অধিকারী ভেদের কথা তুলে থাকেন অর্থাৎ ব্যক্তির গ্রহণ-ক্ষমতার উপর 
ফলাফল নির্ভর ঝবে-_-এ কথা তার] বলেন। রামমোহন অধিকার-ভেদের কথা আংশিক ভাবে স্বীকার 
ক'রে বলেছেন-_'কতটা ফল দেবে সেটি ভিন্ন ভিন্ন লোকের ভিন্ন ভিন্ন গ্রহণ-ক্ষমতার উপর নির্ভর করলেও 
এটি এক বিশ্বাসীর বিশ্বাসের উপর নির্ভর করে না। কেউ যদি বিষকে মিষ্টান্ন মনে ক'রে খায়, সেই বিশ্বাস 
থাকার ace সেকি মরবে না? 

এই ভাবে প্রতিটি বিষয়ের কার্ষকারণ awed আবিষ্কার ক'রে সব অন্ধবিশ্বাসের ও কুসংস্কারের 
মূলচ্ছেদ করবার উপদেশ দিয়েছেন বামমোহন। অতিপ্রারতবাদের ও অলৌকিকতত্বের বিষয়ে রামমোহন 


২০০ রবীন্্রভারতী পত্রিকা বর্ষ ৮ সংখ্যা ৩ 


বলেছেন যে MRIN বুঝতে পারে না, যাব হেতু AUG তার ধারণা নেই তাকেই সে অতিপ্রাকৃত ও 
অলৌকিক বলে ধরে নেয়। আসলে কিন্তু কার্যকারণ AMET দ্বারা এই পৃথিবীর প্রতিটি বস্ত অন্ত বন্তর 
সঙ্গে AWTS! অভিজ্ঞতার আভাবেই একটি বস্তুর হেতু অজানা থাকে। তখন কোনো কোনো ব্যক্তি 
বস্তুর অস্তিত্বের কার্দ-কারৎ-সন্বন্ধ-জ্ঞান-রহিত লোকদের জুটিয়ে can আপনাদের অলৌকিক শক্তির 
দোহাই দিয়ে৷’ 

রামমোহন বললেন যে ‘ভগবানও অলৌকিক কিছু করতে পারেন না। কেউ কেউ বলেন যে 
ভগবান যিনি বিশ্ব eB করেছেন, তিনি মৃতকেও প্রাণ দিতে পাবেন, তিনি এই দ্বেছকে আলোর গুণ ও 
বাঙাসের শক্তি দিতে পারেন। এই ধরনের যুক্তি শুধু We পাবে" এই সম্ভাবনার কথা বলেই খালাস। 
এই ধরনের বাস্তব ঘটনার প্রধান দেওয়ার দরকার আছে বলে মনে করে ন! | 

এইসব কথ! বলার পর রামমোহন বলছেন__'ভগবানও নিয়ম লঙ্ঘন করতে পারেন A 
অসম্ভবকে সম্ভব করতে পারেন না--যেমন ভগবান তার নিজের অস্তিত্বের অভাব we করতে পারেন al? 4 
তৃফৎ-উস্‌-মৃহাদ্দীন, যার অর্থ হচ্ছে একেশ্ববরবাদীগণকে উপহার-_সেই afests রামমোহন যুক্তির 
ভিত্তির উপর ধর্মধতের প্রতিষ্ঠার পথ ধরবার ace তার দেশবাসীদের আহ্বান করেছেন। মায়াবাদী 
বৈদাস্তিকদের মতও তিনি যুক্ষির দ্বারা খণ্ডন করেছেন । পতত্রহ্ম ও aaa, ed ও সগুগব্রদ্ঘ_ 
মায়াবাদীদের এই ব্রহ্ম-বিভাগের মতবাদে রামমোহন একেবারেই বিশ্বাসী ছিলেন না । মায়াবাদীদের মতে 
অপববন্ধ 'জ্ঞানোদখ্েমায়ামরীচিগাবৎ বিনা*মীল' sag এই বিনাশশীলতা অধুক্তিযুক্ত বলে তিনি 
মনে কঃতেন। 

sgag মায়াবাদ তিনি স্বীকার করেন fay বেদাস্থের ধারণ|--পরমাত্মা হি সংসার 
TAN ন সংস্পৃষ্যতে |” ° 

রামমোহনের ধারপা--পৃথিবী ঈশ্বরেতে আছে তাই সত্য । ঈশ্বর থেকে পৃথক হলে অসতা। 
যেমন ভগবান সত্য, তেমনি জগৎও সত্য । রামমোহনের মতে "মায়া" হচ্ছে ভগবানের aS, তার 
| মায়! হচ্ছে ভগবানের real energy ও তীর ইচ্ছ।শক্তি | ভগবান হচ্ছেন তার ভাষায় ‘The এ 
wilful agent of creation’, হাই Sta লীলা খেলা নয় কিনব! তার মায়ার VB সম্তানদের তার মায়ায় | 
ম্যাজিক দেখাবার জন্তে নয়। পৃথিবী ভগবান থেকে সম্পূর্ণ পৃথক এই ধারণা পৃথিবীকে অসত্য করে 
এই ছিল রামমোঁহনের ধারণ1। জীবন ও পৃথিবীকে রামমোহন মায়া বলে জ্ঞান করতেন না। কেননা 
এই পৃথিবী ভগবানের WB আর এই সৃষ্টির মধ্যে তীর প্রকাশ । পৃথিবীর সঙ্গে ভগবানের যোগ নেই এই 
ধারণা দন্দ সি ক'রে আমাদের সব শক্তি শুকিয়ে দেয় ও সামাজিক কর্তব্য সাধন ও ভগবৎপৃজা এই দুয়ের 
কোনো মম্পর্ক নেই, ভগবানের পূজা করলে আর সামাজিক কর্তবোর প্রয়োজন নেই_এই সব ভ্রান্ত ধারণা 
of করে। রামমোহন ভগবৎআরাধনা ও সামাজিক কর্তবাযসাধন__এই ay মধ্যে বিরোধের অস্তিত্ব 
vrata করেল নি। 

রামমোহন তাই কখনো কর্ম ত্যাগ করতে বলেন নি। এমন কি জীবের মুক্তির পক্ষেও কর্মের 
gata আছে এই কথা বলেছেন। মায়াবার্ীর মতে পৃথিবীকে ও জীবাত্মাকে দুইকে HTS ছবে IA 4 
অন্তে। বামমোহুন এটা আদবেই মানেন নি। সন্্যাসকে তিনি মুক্তির একমাত্র tel বলে স্বীকার করেন নি। 


উনবিংশ ও'বিংশ শতাব্দীর যুক্তিবাদ = 


কিন্ত শুধু ধর্মকে আচার ও রীতির জড়বন্ধন-মুক্ত ক'রে তিনি পথ নির্দেশ করেন fa, আমাদের 
দেশের শিক্ষা-ব্যবস্থার ক্ষেত্রেও তিনি নতুন ধারা প্রবর্তনের প্রথম প্রবক্তা । তিনি শুধু নৈর্ব্যক্তিক চিন্তা- 
ধারাকে গতি দিয়ে ক্ষান্ত হন নি, জীবনের বাস্তব ক্ষেত্রে নানা দিকে গতি সঞ্চার করেছিলেন। সমাজকে 
জড় প্রথার অত্যাচার থেকে পরিত্রাণ করেছিলেন । শিক্ষার ক্ষেত্রে পুরাতন chien শিক্ষা-প্রপালীর বদলে 
বৈজ্ঞানিক শিক্ষাপ্রণালী প্রবর্তন করবার জন্তে ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে তিনি লর্ড এযামহাষ্টকে তার সুবিখ্যাত 
চিঠিটি লেখেন ৷ সেই চিঠিতে তিনি বলেন ঘে ব্যাকরণের নিয়মগুলি আয়ত্ত করানো আর metaphysical 
বিচার-নিপুণতা। শিক্ষা দেওয়ানো-_ এই ছুই অত্যন্ত নিরর্থক মানব-সমাজের পক্ষে । এই সব বাদ দিয়ে 
ফিজিক্স, c#fa@, natural science, ভূগোল ও ইতিহাস পাঠের ব্যবস্থা করা দরকার । তার প্রস্তাব তখন 

ত না gae, বারে! চোদ্দ বছর পরে তারই শিক্ষানীতি অঙ্গুদারে শিক্ষার বাবস্থা করা হয়। ১৮২১ 

থেকে ১৮২৪ খৃষ্টাব্দের মধ্যে তিনি বিজ্ঞান-সধ্বস্ধীয় বহু প্রবন্ধ লেখেন 'সংবাদ-কৌনৃদী'তে। ভূগোলের 
RSH ও ম্যাগনেট, বেলুন, মাছদের আচরণ ইত্যাদি নান! বিষয়ে প্রবন্ধ রচনা করেন রামমোহন | 

তার আর একটি বক্তব্য বিশেষ প্রণিধানঘোগ্য । ১৮২৮ খৃষ্টাব্দে রামমোহন লেখেন-__ণু regret 
to say that the present system of religion adhered to by the Hindus, is not 
calculated to promote their political interest. The distinction of castes, introducing 
innumerable divisions among them, has entirely deprived them of political feeling. 
It is, 1 think, necessary that some changes should take place in their religion, at 
feast for the sake of their political advantages and Social comfort.’ 

এর থেকে নিঃদন্দেহে বুঝতে পারা যাচ্ছে যে ধর্মের সংস্কারের সঙ্গে রাজনৈতিক ও সামাজিক 
অগ্রগতির যে নিবিড় সম্বন্ধ আছে সেটি রামমোহন তার যুক্তিবাদী মন দ্বারা সহজেই উপলব্ধি করেছিলেন। 
এই ভাবে বিশ্লেষণ ও যুক্তির দ্বারা আমাদের মনের বিচিত্রমূখী ধারণাগুলিকে অতিপ্রাকৃত ও অলৌকিকত্বের 
কুয়াশা-মুক্ত ক'রে, জ্ঞানের নির্মল cates তাদের ধৌত ক'রে, ধর্মের সাফাই গেয়ে যে কর্ম-বিমুখ জড়তার 
পূজা আমর! করেছিলুম তার থেকে আমাদের ত্রাণ ক'রে ও অতীতের সত্য অভিজ্ঞতাগুলির সঙ্গে আমাদের 
চিত্তের যোগন্ত্র রক্ষ। ক'রে নতুন যুগের পথে আম্নাদেব Thay শুরু করিয়ে দিয়ে রামমোহল চলে গেলেন। 

তিনি চলে গেলেন বটে কিন্তু যুক্তিবাদের যে প্রবল ধার! বইয়ে দিয়ে গেলেন তাতে বাংলা দেশের 
মৃত্তিকা থেকে অন্ধ জড়তার সব জঞ্জাল ভেসে চলে CHC ৷ একের পর এক মশালবাহী পুরুষ এলেন 
বাংলার অঙ্গনে, জ্ঞানের ও অনুভূতির আশ্চর্য ফসল ফল্‌লো বাংলাদেশের মানসভৃমিতে | 

মহহি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক 'তত্ববোধিনী সভার প্রতিষ্ঠা ও এই সভার দ্বারা ‘তত্ববোধিনী 
পত্রিকা"র সুচনা--বাংলা দেশের সাংস্কৃতিক জীবনে এই ছুটিই হচ্ছে নবধুগ-প্রবর্তনী ঘটনা । “তত্ববোধিনী 
AS) প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৩৯ থৃষ্টাকে। বাংলা দেশের শ্রেষ্ঠ মনীষিরা যথা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রাজনারায়ণ 
qq, SRN দত্ত, বাজেন্্রলাল মিত্র প্রভৃতি 'তত্ববোধিনী সভার" সভা ছিলেন। শুধু ধর্মীয় জীবনে 
কুসংস্কার দূর করার ব্রত নিয়ে “তত্ববোধিনী সভ।* বাংল! দেশের জীবনে আবিভূতি হয় fa, অতিপ্রাকৃতের 
দোহাই দিয়ে যৃক্তিলেশবজিত যে চিন্তাধার! বাংল! দেশের জীবনে ক্ষীয়মান শ্রোতে বয়ে চলেছিল, তাকে 
অতিপ্রারুতের বালুচরের পীড়ন থেকে যুক্তিবাদের বন্যার দ্বারা মুক্ত ক'রে তাকে বেগবান ক'রে তোলাও ছিল 


ae রবীশ্রভারতী পত্রিকা বর্ষ ৮ সংখ্যা ৩ 


'ভকবোধিনী সভা'র প্রতিষ্ঠাতা মহুহি দেবেজ্গনাথ ঠাকুরের অন্ততম অভিপ্রায় । তার সঙ্গে ভাব-জগতে যে 
আবিলতা ও বিকার বাঙালির জীবনকে নিবীর্ষ ভাবালুতার আবর্জনায় পদ্ধিল ও অপরিশুদ্ধ ক'রে রেখেছিল 
সেই আবঞ্জনা দূর ক'রে অন্গভূতির ব্যাপকতা ও গভীরতা প্রসারিত ক'রে ও বৃদ্ধি ক'রে বাঙালীর মানলকে 
TES) VPI অগ্নি-দীক্ষা দেওয়াও ছিল “তত্ববোধিনী লভা'র শ্রষ্টার অন্যতম উদ্দেশ্য | 

SRA AST প্রাপ্ত থেকেই তার সঙ্গে যুক্ত হন অক্ষয়কুমার দত্ত। ১৮২* খৃষ্টাব্দে তার 
জন্ম ও ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যু । অক্ষয়কুমারকে উনবিংশ শতাবীর প্রারভ ভাগের শ্রেষ্ট যুক্তিবাদী পুরুষ 
নিঃসংশয়ে বলা চলে। অপ্রধান অনুভূতির প্রামাণ্য তিনি স্বীকার করেন নি চিন্তার cH ব্যক্তিগত 
অনুভূতির দোহাই দিয়ে বিচারকে ঠেকিয়ে রাখবার যে রেওয়াজ বছকাল থেকে চলে আসছিল চিন্তার 
জগতে, অক্ষয়কুমার রুখে দাড়ালেন তার বিরুদ্ধে। অনুভূতির প্রামাণ্যকে বিচারের ক্ষেত্র থেকে সম্পূর্ণ 
Sree করবার Sta একান্তিক প্রচেষ্টার MI আত্মোপলব্ধিতে বিশ্বাসবান মহধি দেবেন্রনাথের সঙ্গে 
অক্ষয়কুষারের মতবিরোধ ঘটেছিল, কিন্তু তৎসত্বেও সতানিষ্ট যুক্তিবাদী অক্ষয়কুমার যুক্তিবাদের পথ থেকে .. 
মুহূর্তের জন্তেও সরে যান নি। ছৃঃখের বিযয় যে এই অনাধারণ পুরুষকে বাংল! দেশ একেবারে ভুলে % 
গিয়েছে | অপ্রাসঙ্গক হলেও উল্লেখ করলে দোষ হবে না যে অক্ষয়কুমার হচ্ছেন কবি সত্যো্জনাথ দত্তের 
পিভামহ। ১৮৪৩ থেকে ১৮৫৫ খৃষ্টাব পর্যস্ত এই বারো বৎসর “তত্ববোধিনী পত্রিকা’র সম্পাদনা করেন 
অক্ষয়কুমার | বহু অশ্রদন্ধিংসামূলক ও বিজ্ঞান-বিষয়ক প্রবন্ধ তিনি লেখেন 'তত্ববোধিনী পত্রিকা" । 
“তত্ববোধিনী পত্রকা'য় শুধু ধর্মবিষয়ক প্রবন্ধ থাকতো, এই একাস্ত ভ্রান্ত ধারণা আমাদের দূর করা উচিত 
ছিল বহুদিন আগে । পরিতাপের ও লঙ্জ্দার কথা যে অতীতের সাধনার সঙ্গে যোগবিষুক্ত সমকালীন বাংলার 
শিক্ষিত Hare বাংলার সাংস্কৃতিক জীবনে ‘তত্ববোধিনী সভা'র ও “ভত্ববোধিনী পত্রিকার অপরিসীম দান 
সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল নন বললেও চলে। তার ফলে ক্ষতির বোঝা বহন FACS হুচ্ছে সমকালীন বাংলার 
শিক্ষিত সমাজকে | 

১৭৭৭ শকের বৈশাখ মাসের ‘তত্ববোধিনী পত্রিকা" অক্ষয়কুমার cicta—‘Pure rationalism 
is our teacher. What ever has been discovered by Bhaskara and Aryabhatta, #- 
Newton and Laplace is also a part of our Scripture.’ খাটি নির্ভেজাল যুক্তিবাদ হচ্ছে ' 
আমাদের শিক্ষক । ভাস্কর, আর্ধভট্ট, নিউটন ও লাপ্পন্_এ' রা যা কিছু আবিষ্কার করেছেন, সবই আমাদের 
শাস্ত্রের অন্তর্গত | 

অক্ষয়কুমার শাস্ত্রের সীমানা প্রসারিত করে ছিলেন। শুধু ভারতীয় নয়, সার পৃথিবীর যুক্তি- 
আশ্রয়ী আবিষ্কারকে তিনি শাস্ব বলে স্বীকৃতি দিলেন। ধনে রাখতে হবে যে চিন্তার ক্ষেত্রে এই 
দুঃসাহসিকতা গতাহুগতিককে ore করছে উনবিংশ শতাব্দীর মধ্য পর্বে। 

১৭৭৬ শকের 'তত্বকোধিনী পত্রিকা’র চৈত্র সংখ্যায় অক্ষয়কুমার লিখলেন--“দমাজ ও ব্যক্তি, সমা 
ও ae ঘনিষ্ঠভাবে সম্বন্ধ বন্ধ । ব্যক্তি যদি দরিদ্র থাকে, অসৎ ছয় তা হলে সমাজের কল্যাণ হতে পারে না। 

দারিজ্োোর সঙ্গে ব্যক্তির অসৎ হওয়ার প্রবণতার যে গভীর AWE আছে তার এঈনই যুক্তিযুক্ত 
ব্যাখ্যা অক্ষয়কুমার ক'রে গেছেন একশো! বছর আগে । ব্যক্তির দারিস্রা না ঘোচালে যে সমাজের কল্যাণ 
অসম্ভব সে কথাও তিনি দীগ্তভাবে ঘোষণা করেছেন এক শতাব্দী পূর্বে | -. A 


উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর যুক্তিবাদ ২০৩ 


কিন্তু এই দারিদ্র দূর হবে কি ক'রে? ভগবৎ-মারাধনার কৃপায় fem ধনীকে সৎ হযে 
দাতাগিরিয় সাধনায় fae হতে বলে? যুক্তিবাদী অক্ষয়কুমার একেবারেই ভাববিলাদী ছিলেন না। 
১৭৭৬ শকের “তত্ববোধিনী পত্রিকা'র পৌধ সংখ্যায় তিনি লিখছেন- যন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হলে উৎপাদন বাড়বে, 
লোকের অভাব কমবে, অবসর পাবে, MRAP মনোভাব বৃদ্ধি পাবে।' 
যুক্তিবাদী সোশালিষ্ট চিন্তাধারার সার কথ! অক্ষয়কুমার বলে গেছেন। অবসবকে কি ভাবে 
কাজে লাগানে যাবে সেটি হচ্ছে গভীর চিন্তার বিষয় সমকালীন যুগে । অবসরের যে ব্যবহার সমকালীন 
যুগের ARCA ক'রে চলেছে তাতে সামাজিক সংকট দেখা দিয়েছে পৃথিবী ছুড়ে । অক্ষয়কূষার 
বল্‌ছেন-_এই অবসরকে অশুসন্ধিৎসার কাজে লাগাও। তবেই ব্যক্তির জীবনে ও সামাজিক জীবনে 
কল্যাণ সুদূরপ্রসারী হবে। 
ধর্মনীতি' ও ‘ate বস্তর সঙ্গে মানবপ্রক্ৃতির সদ্বন্ধ বিচার'_-তাঁর লেখা এই বই ৬, অক্ষয় 
A কুমার দেখিয়েছেন যে ধর্ম, নীতি, স্বাস্থ্যের নিয়ম, আইন- এ সবই প্রকৃতির নিয়ম থেকে উদ্ভুত । প্রন্কৃতির 
' এই নিয়মঞ্জলি জানবার ace বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎস] চাই আর এই অহ্সন্ধিৎসার জন্ম যুক্তিবাদ থেকে | 
এই ভাবে বাইরের প্রকৃতি জগৎ ও মানুষের অস্তর-প্রকৃতির জগৎ__-এই ছুই জগৎ TUS 
আমাদের ধারণাকে অতিপ্রাকৃতের কুয়াশা-মুক্ত ক'রে অক্ষয়কুমার বিদায় নিলেন। গরীব চাষীদের হু্দশা 
সম্বন্ধে তত্ববোধিনী পত্রিকায় তিনি যে সব প্রবন্ধ লেখেন সেগুলি যেমন যুন্কিপূর্ণ, ভাবালুতা-বজিত তেমনি 
গভীর মানবপ্রেমের নিদর্শক | 
উনবিংশ শতাব্বীর আর একজন অদাধারণ ও অতুলদীএ পুরুষ হচ্ছেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর । 
১৮২০ খৃষ্টাব্দে তার জন্ম ও ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে তার মৃত্যু তিনি ছিলেন একাধারে বহুগুণ TANS পুক্রব-_ 
যুক্তিবাদী, গভীর মানবদরদী ও অসাধারণ তেজদী পুরুষ । এই তিনটি চারিত্রিক wda মধ্যে একটি 
অচ্ছেত্য CHP আছে বলে আমার ধারণ! । তার ব্যাখ্যা করার প্রলোভন আপাতত AI 
করা গেলে | 
y কোনো aaa যথার্থত| প্রমাণের ভজন্তে সেই we ANCE কোনো একটি ta কি বলেছে তার 
উদ্ধৃভিকে বিদ্যাসাগর মহাশয় একমাত্র যুক্তি বলে গ্রাহ করেন নি। শাস্ত্র কি বলেছে সেটি নিশ্চয় জানতে 
হবে কিন্ত জানা মানেই তাকে শ্বীকার করা নয়। শান্ত্র-বাকাকে বিচার ক'রে দেখতে wa এ বিষয়ে 
তিনি একাস্তভাবে রামমোহনের ARITA | 
ডাক্তার ব্যালান্টাইন্‌ শিক্ষাসংক্রান্ত বিষয়ে যে রিপোর্ট দেন সেই রিপোর্ট সম্বন্ধে বিদ্যাসাগর মহাশয় 
১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে শিক্ষা-পরিবদ্দকে যে লিখিত মন্তব্য দেন তাতে লেখেন--'বেদাস্ত ও সাংখ্য যে ভ্রান্ত দর্শন এ 
FATS এখন আর মতইৈধ নাই । সংস্কৃত কলেজে সংস্কৃত ও ইংরেজি উভয় প্রকারের পাঠ-পদ্ধতি যে ভাঙ্গে! 
এ কথা ডাঃ ব্যালান্টাইন্‌ স্বীকার করিয়াছেন। অথচ উভয়বিধ পাঠ্যের ফলে ‘সত্য দ্বিবিধ'--এই ভ্রান্ত 
বিশ্বাস ছাত্রদের মনে জঙ্মিতে পারে, এ ভয় করিয়াছেন। আমার বিশ্বাস যে লোক সংস্কৃত ও ইংরেজি — 
এই Boy ভাষায় বিজ্ঞান ও সাহিত্য বুদ্ধিমানের যতো! পাঠ করিয়াছে, বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছে---তাহার 
È সন্ধে এ ভয় জন্মিবার কোনো কারণ নাই। যে যথার্থ রূপে ধারণা করিয়াছে তাহার কাছে সত্য__সত্যই। 
'সত্য দুই রকমের’ এই ভাব অসম্পূর্ণ ধারণার ফল। 
l 
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ডাঃ ব্যালাণ্টাইন্‌ বলেন-_'ছিন্দুর দার্শনিক আলোচনা যে সকল প্রাথমিক সত্যে পৌছির়াছে 
পাশ্চাত্য বিজ্ঞানে ভাহাদের পূর্ণতার বিকাশ দেখাইয়া উভয়ের মধো সামগ্রস্ত বিধান করিবে।' ছুঃখের বিষয় < 
এই বিষয়ে জামি ডাঃ ব্যালাণ্টাইনের সহিত ways: 'আমার মনে হয় না, আমরা সকল জায়গায় 
fera ও পাশ্চাত্য বিজ্ঞানে এঁক্য দেখাইতে পারিব | যডি বা ধরিয়া লওয়া যায় ইহা সম্ভব, তবুও আমার 
মনে হয়, উন্নতিশ্টীল Warts বিজ্ঞানের তথ্য সকল ভারতীয় পঠ্িতগণের গ্রহণযোগয করা ছুঃসাধ্য । 
তাহাদের বহুকাল-সঞ্চিত PRAT দূর করা অসভ্ভব। কোনো FWA তত্ব__এমন কি তাহাদের শান্ত যে 
তত্বের বীজ আছে, তাহারই পরিবধিত স্বরূপ__যদি তাহাদের গোচরে আনা যায় তবে তাহারা ate করিবে 
না। পুরাতন কুসংস্কার তাহার! অন্ধভাবে আকড়াইয়া ধরিয়া থাকিবে।' 

বেদাস্ত ate fav ware তার বিচার এই বক্তৃতার বিষয় নয়। আমি শুধু এইটেই দেখাতে চাই 
যে ঈশ্বরচঞ্ বেদান্ত সম্বন্ধে eS সত্যকে তার ধারণ] অনুসারে বাতিল করতেও কুষ্ঠিত হন নি। তার 
তাই Eas বিদ্ভাসাগর মহাশয় লেখেন_ আমি দেশাচারের নিতান্ত দাস লহি। নিজের বা বাজে ie 
হক্ষলের অস্ত Ue উচিত বা ways বোধ হইবে তাহাই করিব ।' TA 

করলেনও তিনি তাই। ১৮৫* খৃষ্টাবে শিক্ষা-পুনর্গঠন ana তিনি যে রিপোর্ট পেশ করলেন 
ARCA কাছে তাতে পাঠপ্রণালীর পরিবর্তন সাধনের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে জোর দিলেন। বাংলা 
ভাষায় শিক্ষা দিতে হবে, ভার HH বাংল! ভাবায় নানা ধরনের পাঠ্যপুস্তক রচনা করা দরকার আর 
ইংরিজিও শেখাতে হবে। এ ক্ষেত্রেও তার আশ্চর্য মিল আছে রামমোহনের শিক্ষানীতিক ধারপার সঙ্গে। 
১৮৫১ খৃষ্টাবে কায়স্থ ছেলেরা ও ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে সব জাতের হিন্দু ছেলের! বিদ্যামাগর মহাশয়ের কৃপায় 
সংস্কৃত কলেজে প্রবেশের অধিকার পেলো । জাতের সংকীর্ণ গণ্ডি ভেঙ্গে দিলেন তিনি শিক্ষার ক্ষেত্রে। 
কম বাধা তাকে পেতে হয় নি অতীত -মুখে! কুসংস্কারবন্ধ ব্রাহ্মণ পর্ডিভদের কাছ থেকে। বিধবা-বিবাহের 
স্বপক্ষে বিস্তাসাগর মহাশয় শুধু শাস্ত্রীর যুক্তির অবতারণা করেন নি, নিজের যুক্তিও দশিয়ে ছিলেন। RAI 
বিবাহ্রে সমর্থনে বিভাদাগর মহাশয়ের লেখ! ‘বিধবা বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা” এই প্রবন্ধ ১৭৭৬ 
শকের তত্ববোধিনী পত্রিকার ফান্কন সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। ভগবানের অস্তিত্ব সহব্ধে ঈশ্বরচ্জ লংশয়বাণী.. 
( agnostic ) cui ছিলেনই, মনে হ্য় যে তিনি নাস্তিকতার দিকে ঝুকে পড়েছিলেন । যুক্তিবাদ তীর 
বলিষ্ঠ সমর্থনে দৃপ্ত পদে এগিয়ে গেলো বাংলায় । 

ধর্ম জগতের বাণিন্দেরা উপলব্ধির উপর ঝৌক দেন বলে, তাদের সম্বন্ধে প্রচলিত ধারণা যে তারা 
যুক্তিবাদী হন না । আর এই ধারণা যে একেবারে অহেতুক তাঁও নয়। তাই একজন ধর্ম-পথের পথিকের 
যুক্তিবাদ সম্বন্ধে কি ধারণা ছিল সেটি জানলে আমাদের উপকারই হবে। ব্রহ্মানন্দ CHAR সেনের জন্ম 
১৮৩” খৃষ্টাব্দে ও তার মৃত্যু হয় ১৮০ খৃষ্টাব্দে তিনি ধর্মসাধনায় একান্তভাবে নিবেদিত ছিলেন ও তীর 
যুগের একজন শ্রেষ্ঠ TM, শুধু বাংলার fre ভারতের নয়, পৃথিবীরও-_ এই খ্যাতির অধিকারী ছিলেন 
তিনি। ঈশ্বরের ধ্যানে ও উপাসনায় তিনি বিভোর ছয়ে থাকলেও, ধর্মের ভিত্তি অলৌকিক feu অভিপ্রারৃত 
তত্বেঁএ তিনি আদবেই স্বীকার করতেন al) ১৮৭০ খৃষ্টাব্দের ২২শে জানুয়ারী তারিখে তিনি ‘Am I 
an inspired prophet’ বলে ইংরিজি ভাষায় একটি TEC দেন। সেই বক্তৃতায় তিনি বলেন"! 4 
accept no truth unless it be such as can be demonstrated. Religion must have as ` 
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strong and sound a basis of evidence as Euclid and Mathematics, otherwise it 

cannot be acceptable...If there is any thing in my church which is opposed to 

science, I wish rather that my church should perish and the cherished creed of my 

life than science would perish... I will give up all my mysticion, my daily commu- 

nion with God, my asceticism, my philosophy, if it can be proved that these are 
` opposed to science, and contrary to the revelations of nature.’ 


১৮৮০ খৃষ্টাব্দের ১৬ই জুন তারিখে লেখা ‘An episitle to fellow-Indians’ প্রবন্ধে কেশবচন্্র 
লেখেন--565128]] respect science above all things, the science of matter above the 
Vedas, and the science of mind above the Bible. Astronomy and geology, anatomy 
and physiology, botany and chemisty are the living scriptures of nature’s God. 
Philosophy, logic and ethics, Yoga, inspiration and prayer are scriptures of the soul's 

> God. In the new faith every thing is scientific.’ 

এই ভাবে ধর্মকে ও ধর্মীয় বিশ্বাসকে, প্রমাণের উপর, বিশ্বাসের উপর নয়, যুক্তির উপর, নিছক 
অনুভূতির উপর নয়, বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসার উপর প্রতিষ্ঠিত করবার জন্যে আহ্বান করেন কেশবচন্দ্র। 
সাহিত্যসত্রাট বস্থিমচন্ত্রও যুক্তিবাদের সমর্থনে অক্ষয়চন্ত্র সরকার সম্পাদিত “নবজীবন' পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় 
১২৯১ সালের শ্রাবণ সংখ্যায় “ধর্ম-লিজ্ঞান।' নামক প্রবন্ধে লিখলেন__'গুক_-আমি কোনো ধর্মকেই ঈশ্বরের 
প্রণীত a অসত্রান্ত খবি-প্রণীত afr স্বীকার করি না। সকল ধর্মেই অনেক ভুল, অনেক মিথ্যা আছে 
মানি । কিন্তু ধর্ম মাত্রেই যে ভ্রম ভিন্ন আব কিছুই নাই ইহ! শ্বীকার করিনা । তাহা বলিলে মন স্কবৃদ্ধির 
অনুচিত অবমাননা Fal হয়। বস্তুত সকল ধর্মেই কিছু taal কিছু ভ্রম আছে। আবার লকল ধর্মেই কিছু 
সত্য আছে। কেহই একেবারে সত্য, একেবারেই মিথ্যা নছে। একেবারে মিথ্যা এমন কোনে! ধর্ম যদি 
উৎপন্ন হইয়া থাকে, তবে তাহা টিকে নাই, এবং SHA THVT কোনো উন্নতি সিদ্ধ হয় নাই | 

| শিশ্ত-_আমার 3b আপত্তি এই যে, ধর্ম মাত্রেই যদি ভ্রম এবং মিথ্যার সংশ্রব আছে, তবে কোনো 
É ধর্মই অবন্হনীয় হয় না। কেন না! মিথ্যা মাত্রেই অনিষ্ট আছে। 

গুরু- এই জন্য সকল ধর্মের সংস্কার আবশ্যক । যে ধর্মই অবলম্বন করে| তাহার সংস্কার পূর্বক, 
ভ্রান্তি ও মিথ্যা পরিত্যাগ পূর্বক, crate সত্যকে ভজনা করিবে I | 

রাখালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক সম্পাদিত প্রচার' নামক মাসিক পত্রিকায় “হিন্দুধর্ম নামক একটি 
প্রবন্ধ লেখেন বক্ধিমচন্্র । সেই প্রবন্ধে তিনি লিখছেন__-'বেদাদিতে অসত্য বা অধর্ম আছে, বা থাকিতে 
পারে, এ কথা অনেকেই স্বীকার করিবেন না। এমন কথ! শুনিলে অনেকে কানে আহুল দিবেন । এ 
সম্প্রদায়ের জন্য আমরা লিখিতেছি না।.."যদ্দি অসত্য WG থাকে, মহাভারতে থাকে বা বেদে থাকে, 
তবুও অসত্য, অধর্ম বিয়া! পরিহার্য।-..তাই আমরা বলিতেছিলাম যে, যেটুকু হিন্দুধর্মের প্রকৃত মর্ম, যেটুকু 
সার ভাগ, যেটুকু প্রকৃত ধর্ম, সেইটুকু অনুসন্ধান করিয়া আমাদের স্থির করা উচিত। প্রথম জিজ্ঞাসা হিন্দু 
ধর্ম কি? হিন্দুয়ানিতে অনেক রকম দেখিতে পাই। হিন্দু হাচি পড়িলে পা বাড়ায় না, টিকটিকি ডাকিলে 

| ‘সত্য সত্য’ বলে, হাই তুলিলে তুড়ি দেয়, এ সকল কি হিন্দু ধর্ম? অমুক শিল্পরে শুইতে নাই, অমুক আস্তে 
খাইতে নাই, শূন্য কলসী দেখিলে ato করিতে নাই, অমুক বারে ক্ষৌরী হইতে নাই, অমুক বারে অমুক 
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কাজ করিতে নাই, এ সকল কি হিন্দুধর্ম ?.:.যরি ইহা হিন্দুধর্ম হয়, তবে আমর মুক্ত কণ্ঠে বলিতে পারি ঘে 
আমর! হিন্দুধর্মের পুলজ্জ্শীবন চাহি না ৷” i 

উনবিংশ শতাব্দীতে যুক্তিবাদের আলোকে বাঙালি যখন aas যাচিয়ে দেখতে শুরু 
করেছিল, পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি তখন শাস্ত্রে যা কিছু উল্লিধিত আছে তা নিধিচারে গ্রহণ করতে 
হবে, এই মত প্রচার করতে শুরু করেন। আল্‌সে মনের মানুষদের মধ্যে ভার প্রতিপত্তি কম হয় নিসে 
সময়। যুক্তিবাদী বন্ধিমচন্দ্র তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের মত গ্রহণযোগ্য ay বলেন। “হিনুধর্' প্রবন্ধের 
ফুটনোটে বন্ধিমচন্দ সিখপেন__পশিত শশধর তর্কচুড়ামণি মহাশন থে হিন্দুধর্ম প্রচার করিতে fager, তাহ! 
আমাদের মতে কখনই টিকিবে না এবং তাহার ay সফল হইবে ay | এইন্ধপ বিশ্বাস আছে বলিয়া আমরা 
তাহার কোনে! কথার প্রতিবাদ করিলাম না।' 

আচার্ধ জগদীশচন্দ্র ay বিজ্ঞান-ভিত্তিক মনোডাব সদ্বন্ধে নানাভাবে নানা কথ! নানা সময়ে 
বলেছেন। তার জন্ম ১৮৫৮ খৃষ্টাবে ও তীর মৃত্যু হয় ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে । যে পথ ধরে বৈজ্ঞানিকের যাত্রা সে 
সম্বন্ধে আচার্য aaisa ‘বিজ্ঞান সাহিত্য’ নামক তীর প্রবন্ধে লেখেন-_বৈজ্ঞানিককে যে পথ অহুসরণ | 
করিতে হয় তাহা একান্ত বন্ধুর এবং পর্যবেক্ষণ ও পত্বীক্ষণের কঠোর পথে Sears আত্মদহ্বরণ করিয়া চলিতে 
হয়। সর্বদা তাহার ভাবনা, পাছে নিজের মন নিজেকে ফাকি দেয়। এইজন্যে মনের কথ! বাহিরের সঙ্গে 
মিলাইয়া চলিতে হয়। ছুই দিক হইতে যেখানে না মিলে সেখানে তিনি এক দিকের কথ! কোনে! মতেই 
গ্রহণ করিতে পারেন না ।' 

‘নিবেদন’ প্রবন্ধে তিনি লিখছেন-“বৈজ্ঞানিক সত্য পরীক্ষার ছারা প্রতিপন্ন হয়। তাহার aD 
অনেক সাধনার MAIS ।' 

বৈজ্ঞানিক দুটির a4 বোঝবার awe আচার্য জগদীশচজেের ছুটি লেখা থেকে এই অংশগুলি 
উদ্ধৃত করেছি। বাইরের বস্তুর ও নিজের মনের বন্তর কঠোর পরীক্ষা করতে হবে, নিজের মনের ঝৌক 
বস্ধর উপর আরোপ ক'রে কোনো কিছুর বিচার করা চগ্বে না। এ পথে ভুল অনিবার্ধ। 

১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে লণ্ডনের Royal Society of Arts এ বক্তৃতাকালে আচার্য aro বলেন 
‘Believing that the prosperity of my country depends in a great measure on the 
spread of scientific education and the practical application of science I shall in this 
paper put forward a few suggestions...so that the above-mentioned object could be 
attained.’ 

এই বলে তিনি বিজ্ঞানকে কি ভাবে সহজ ক'রে ফুনিভাসিটিতে fire] দেওয়া যেতে পারে, কি 
ভাবে তার প্রচারের বাবস্থা হতে পারে, সেই সম্বন্ধে আলোচন! করেছেন। 


বৈজ্ঞানিক মনোভাব ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি ও ছাত্রসমাজ সম্বন্ধে তিনি বলেন_'We want to train 
our students to think accurately and to fix in their minds a few fundamental 
principles. We want to teach them...how to observe and how to avoid errors. 
We would wish them, as far as possible to find out things for themselves, and take 
very little on trust, 


এই অল্প কয়েকটি কথায় বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির অপূর্ব ব্যাখ্যা দিয়েছেন আচার্ধ জগবীশচন্র F 
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খু'ঁতিয়ে fag চিন্তা করতে শেখা, কতকগুলো! বনিয়াদী নিয়ম সম্বন্ধে THR ধারণা পোষণ করা, মন দিয়ে 
দেখতে শেখা, আর অস্কের কথার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর al ক'রে নিজে অনুসন্ধান ক'রে জানা-__এই হ'ল 
বৈজ্ঞানিক মনোভাবের মাপকাটি। 

বিজ্ঞানের শিক্ষ। কি ভাবে দেশে ছড়িয়ে দেওয়া যায় সে সন্বদ্ধে ১৩১২ সালে ‘ভাণ্ডার’ পত্রিকার 
জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় পত্রিকার সম্পাদক রবীন্দ্রনাথ জগদীশচন্দ্রকে প্রশ্ন করেন | জগদীশচন্দ্র তার উত্তরে বলেন 
‘আমাদের দেশে শ্িক্ষিতদের মধ্যেও বিজ্ঞানচর্চ। তেমন করিয়া ছড়াইয়া পড়ে নাই ।.*.তাহার as 
দেশে বিজ্ঞানের সাধারণ ধারণা ae হওয়। চাই। ছাত্ররা যাহাতে" .গ্রকৃতিকে গ্রঙ্াক্ষ করিবার জন্য 
বিজ্ঞানদৃ্টি চালনার চর্চা করিতে পারে তাহার উপায় করিতে হইবে ।” 

বিজ্ঞানদৃি চালনার চর্চা ছাড়া বিশ্বপ্রক্কৃতির ও অস্তরপ্রকুতির রহস্যের সন্ধান মেলা অসম্ভব এই 
হু'শিয়াত্ী তিনি আমাদের দিয়ে গেছেন। 

আচার্ধ apap রায়ও বিজ্ঞানের পথে যাত্রা করতে আমাদের ডাক দিয়েছেন। ১৩২৯ সালে 
লেখা “বৈজ্ঞানিক জগতে ভাবতবামীর স্বান নির্ণয়' প্রবন্ধে বিজ্ঞানমূলক সভ্যতার সম্বন্ধে তিনি লিখছেন__ 
‘সভ্যতার মূলমন্ত্র হইতেছে প্রকৃতির অন্তনিহিত অনস্তশক্তির উপর প্রভাব বিস্তার পূর্বক তাহাকে নিয়ন্ত্রিত 
করিয়া মামুষের সুখ ও সম্ভোগে নিযুক্ত করা! I 

ভারতের ত্যাগের পম্থাকে যারা বিজ্ঞানম্লক সভ্যতার বিরুদ্ধে দাড় করানোর খেল! খেলে 
আমাদের বাধ! দেয় প্রকৃতির অস্তনিহিত অনস্তশক্তির উপর প্রভাব বিস্তার করবার দুরূহ কাজ সম্পন্ন করতে, 
তাদের কঠিন সত্য কথা শুনিয়েছেন আচার্য গ্রফুল্পচন্দ্র। তিনি বণ্ছছেন--'ত্যাগেব পন্থা অবশ্য আধ্যাত্মিক 
হিসাবে উচ্চ পন্থা সন্দেহ নাই, কিন্তু ভোগের ক্ষমতার আাবে যে ত্যাগ CHE সে BINT তো সাত্বিক 
ত্যাগ বল! যাইতে পারে না ।' 

তিনি বারবার আমাদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে 'জান-বিজ্ঞানকে বাদ দিয়া আমরা জাতি 
গঠনের কাধে কিছুতেই ফল্লাড করিতে পারিব না।' 

অধ্যাপক যোগেশচন্দর রায় প্রণীত ‘away গ্রন্থের সমালোচনা প্রসঙ্গে আচার্য AFAN 
রায় লিখছেন-_“বর্তমান কালে জগতে বিজ্ঞানের যে রূপ উন্নতি হইয়াছে তাহার Bray প্রাচীন 
হিন্দুদের বিজ্ঞান-জ্ঞান সামান্য ছিল। তবে ইহা Ved যে যখন Wary তমসাচ্ছন্ন ছিল তৎকালের 
পক্ষে হিন্দুদের বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ছিল গৌ'রবজনক। প্রাচীন কালে বৈজ্ঞানিক অনুলদ্ধিংসা ছিল সন্দেহ 
নাই। কিন্ত বৈজ্ঞানিক বিষে প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণের পরিবর্তে কুসংস্কার এবং কবিকল্পনার বাজত্বও 
fags হুইয়াছিল।" 

যুক্তিবাদীর সত্যনিষ্ঠার অপূর্ব পরিচয় আচার্ধ প্রফুল্লচন্দের এই উক্তি। জাতীয়তাবাদীদের 
অতিশয় উক্তির ও অজ্ঞ মিথ্যা রচনার ধার দিয়েও তিনি যান নি। যেখানে ভারতবর্ষের সত্য প্রশংসা 
প্রাপ্য সেখানে সত্য প্রশংসা করেছেন, আর যেখানে বর্তমানের বৈজ্ঞানিক উন্নতির তুলনায় তার জ্ঞান 
সীমিত ছিল, Sta এতিহানিক কারণ দশিয়ে তিনি আমাদের সত্য বিচারের পথ দশিয়েছেন। 

তিনি আরো বলেছেন যে, 'পুপুরুষদের অধুনা-বিলুপ্ত বাহাদুরীর বড়াই করিয়া আর বেোদবেদাস্ত 
উপনিষদের দোহাই পাড়িয়া জাতির দুঃখ ঘুচিবে না, দাবিভ্রযও দূর হইবে a I’ 
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২০৮ রবীন্ত্রভারতী পত্রিকা বর্ষ ৮ সংখ্যা ৩ 


বেছবেষ্াস্ত উপনিষ্কে আচার্য প্রচুর আববেই অবজ্ঞা কবে লি, এগুলির দোহাই পেড়ে ধার! 
যুক্তির পথ, বিচারের পথ ae ক'রে দাড়ায়, ভারতের অগ্রগতির পখ-কুদ্ধকারী তাদের নিরৃদ্ধি বাচালতাকে 
তিনি ক্ষমা করেন নি। 

১৩৪২ মালে বিশ্বভারতীর বাধিক পরিষদে রবীজ্ঞনাথ যে ভাষণ দেন লেই ভাষণের এক জায়গায় 
তিনি বলেন--'মামুষ শুধু কবি নয়। বিশ্বলোকের চিত্তবৃত্তির বিচিত্র casa আছে ভাতে সাড়া fics 
হবে সকল দিক থেকে।' এই বিচিত্র প্রবর্তনায় সাড়া দিতে গেলে প্রতিটি বিষয়কে জানবার প্রয়োজন 
আছে। আর এই বিষয়কে জানা সম্ভব নয় বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি ও বৈজ্ঞানিক মনোভাব ছাড়া । ফাব্যেহ 
জগতে যে মহাকবি ভাব ও রদ বজিত Ses তথা-সম্বল কবিতাকে কবিতা! বলে Tals দেন নি, বাস্তব 
জীবনের ক্ষেত্রে, জীবনের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রগুলিতে তিনি বিশ্লেষণ-বিমুখ, 
অতীতের সিম্ধান্তগুলিকে নিবিচারে aang মনোভাবকে বীর্ধহীন ও জড়তাবন্ধ বলে কঠোর ভাবে 
RKA করেছেন | 

শাত্বের দোহাই দিয়ে দেশকে অচলায়তনের মধ্যে বন্দী ক'রে পচিয়ে তোলা যেমন সঙ্গত কাজ নয়, 
তেমনি ভাবালুতার উদ্ধামতা দিয়ে দেশকে ঠেলে নর্দামায় নামিয়ে দেওয়াও কল্যাণের পরিপন্থী । যেখানে 
LRAT সাধনা সেখানে যেমন ভাবের আরাধনা, যেখানে কল্যাণের সাধন! সেখানে তেমনি শুদ্ধ বুদ্ধির, 
বিশ্লেষণ ও বিচার শক্তির বাবহার। এই কথা TIEAN নানা ভাবে শতবার আমাদের জানিয়েছেন। 

“tars রবীন্ত্রনাথ অঙ্গীকার করেন নি, কিন্তু বিচার ক'রে নিতে বলেছেন। এখানে তিনি 
সম্পূর্ণ ভাবে রাষমোহন-পস্থী | শাহ্থগুলির শিক্ষার্গ যেখানে গতির নির্দেশ আছে সেগুলি তিনি গ্রহণ করেছেন, 
যেখানে শাস্ব-বাক্য মানবের মনকে গতিহাও। করে দিয়ে SAGASTA বিকারগ্রস্থ করেছে, সেখানে Tate 
লেই সব শান্থ-বাকোর যথার্থতাকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছেন | কি ধর্মের wa বিচারে, কি সমাজের 
নানা আচার ও রীতির বিচারে রবীন্দ্রনাথ কোনে! কিছুই নিবিচারে গ্রহণ করেন নি। প্রকৃত আধ্যাত্মিকতা 
কি বসন্ত, ত্যাগের আদল মন কি, পাপের উৎস কি, কর্ম ও আধ্যান্বিকতা কি পরম্পর-বিষোধী শক্তি 
বর্ম-সংক্রান্ত এই লব প্রশ্বের উত্তর দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ যুক্তির পন্থা অস্ুসরণ ক’রে। 

সামাজিক, অর্থনৈতিক ও শিক্ষা-বিষয়ক সমন্তাগুলির সমাধান বাত্‌লেছেন তিনি যুক্তির 
অবতারণা! ক'রে ও যুক্তিবাদের পথ ধরতে তিনি আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বল্ছেন_-'এ কথা 
নিশ্চিত যে বিজ্ঞানকে এক পাশে ঠেলে রেখে ফেলে হাত চালিয়ে দেশের বিপুল দারিস্্য কিছুতেই দূর হতে 
পারে না। ষাচষের জানা এগিয়ে চল্বে না, কেবল তার করাই চল্তে থাকবে, মানুষের পক্ষে এতো! বড় 
ফুলিগিত্বির সাধনা আর নেই ।' 

মানের যে জানাকে রবীন্রনাথ এগিয়ে চল্তে বলেছেন সেটি কোন জানা? সেটি হচ্ছে বিজ্ঞানের 
জানা, বিশ্লেষণ-ভিত্তিক জানা, যুক্তির ও বিচারের উপর প্রতিষ্ঠিত ata | 

১৩১৫ সালে শাস্তিনিকেতনের শিক্ষক ভূপেশচজ রায়কে রবীন্দ্রনাথ লিখিত একটি চিঠিতে তাকে 
চাষীদের নতুন নতুন FAA ফলাবার acs Sante দিতে বল্ছেন। মান্ধাতার আমল থেকে তারা যে ফলল 
ফলিয়ে আসছে ভার থেকে একচুলও এদিক ওদিক হওয়ার প্রবৃত্তি তাদের নেই, এই জড় বুদ্ধির বন্ধন থেকে 
তাদের মনকে মুক্ত ক'রে দেওয়ার জন্যে রবীজনাখ লিখছেন- _'কৃষি-বিজ্ঞানের উপদেশ মতে! চেষ্টা করিবে |’ 
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এটা বলাই বাহুল্য যে যেখানে বিজ্ঞান সেখানেই বিশ্লেষণ ও বিচার, লেখানেই যুক্তির 'মচুপ্রবেশ | 

প্রনিকেতনের aes অধিবেশনে গ্রামের কর্মীদের সম্বোধন ক'রে রবীন্দ্রনাথ বলেন-__“দেশের মধ্যে 
এই যে প্রকাণ্ড বিভেদ একে দূর করে জ্ঞান-বিজ্ঞান কি পল্লী, কি নগর সর্ব ছড়িয়ে দিতে হবে। গ্রামের 
লোকেরা থাকুক তাদের ভূত, প্রেত, ওঝা, তাদের অশিক্ষা, অস্বাস্থয, নিরানন্দ নিয়ে, তাদের ace শিক্ষার 
একটুখানি যে কোনে! রকম আয়োজন করলেই যথেষ্ট, এ রকম অসম্মান যেন গ্রামবাসীদের না করি।' 

এখানেও গ্রামে জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসারের দ্বারা গ্রামবাসীদের মনকে বিচারশীল ক'রে HES 
হবে, তা হলেই ভূত প্রেত ওঝা, অশিক্ষ| সব দূর হয়ে যাবে । যা তা কিছু অশ্রন্ধার সঙ্গে পরিবেশন করলে 
BET না। তাতে আছে শুধু গ্রামবাসীদের প্রতি অসম্মান। গ্রামবালীদের মন জাগিয়ে তুলতে পারলেই 
AFS কাজ করা হবে। স্বদেশী আন্দোলনের সময় গ্রামা-ন্ববাজের যে চিন্তা রবীন্দ্রনাথ Dam বাঙালির 
মনে বপন করেন তার মধ্যে গ্রামের মানুষদের চেতনাকে Sas করার কথা ছিল। সেই Seas 
যুক্তির পথ ছাড়া আর কোনো উপায়ে চিরস্থায়ী হতে পারে না মানুষেব মনে । শুধু ভাবপ্রবপতা ও সাময়িক 
উত্তেজনার উপর আশ্রয় নিলে সেই উদ্দ্ধতা কর্পুরের মতে! উবে যাবে, যেমন ঘটছে এ কালে। 

সমবায় প্রণালী প্রবর্তনের হারা ও গ্রামাঞ্চলে intensive cultivation প্রণালীতে চাষের 
ব্যবস্থা ক'রে কৃষি-অর্থনীতির পরিবর্তন সাধনের মহতী সম্ভাবনার কথা চাষীদের বুঝিয়ে দেওয়ার জন্তে 
রবীজ্রনাথ বলেছেন। বিচার-বুদ্ধির বাণ ভাকাও দেশের মধ্যে তাতে অতীতের স্থান্থত্ব-জড়তের কচুরীপান! 
ভেসে চলে যাবেই যাবে-_-এই ছিল ববীন্্রনাথের আন্তরিক ধারণা | 

শিক্ষার ক্ষেত্রেও তিনি তার অসামান্য যুক্তিবাদী ও ন্যায়নিষ্ঠ মন নিয়ে অর্শতবীরও আগে 
শাস্তিনিকেতনের ছাত্রদের সম্পূর্ণ অধিকার দিয়েছিলেন তাদের নিজেদের মধ্যে শৃঙ্ঘল। রক্ষা করবার ও 
তাদের অভাব অভিযোগপ্ুলির কথা শিক্ষকমণ্ডসীর সভায় আলোচনা করবার। অধুনা ছাত্রদের অধিকারের 
স্যাষাদাবি বিকৃতি ও অসংযমের আতিশয্যে তার যথার্থতাকে Ee করছে ও সে সম্বন্ধে সন্দেহ জাগিয়ে 
তুলেছে মনে। সংযম যে দুর্বলতার লক্ষণ এ ভুল কেমন ক'রে বাংলার তরুণদের পেয়ে বম্লো Tl জানি 
নে। শিক্ষকগোঠীর বিচারহীন উদ্ধত মনোভাবও যে আংশিক ভাবে এই বিকৃতি ও অলংযমের জঙ্কে দায়ী 
তা অন্বীকার করবার উপায় নেই । শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞান-শিক্ষার ব্াবস্থার 
অঙ্গে ববীজ্রনাথ উঠে পড়ে লেগেছিলেন। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত যুক্তিবাদী ও বিচারশীল ধন নিয়ে 
তিনি ভারতের ও বিশ্বের ATI সমাধান করবার চেষ্টা ক’রে CINTRA | 

উনবিংশ শতাব্দীর বাংলার অসামান্ত শক্তিধর পথিক পুরুষদের মধ্যে শেষ পথিক হলেন স্বামী 
বিবেকানন্দ । ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে, রবীন্দ্রনাথের জন্মের দু'বছর পরে তার জন্ম, ১৯০২ সালে তীর মৃত্যু হয়। 
স্বামীজির যুক্তিবাদী বিচারশীল মনের খবর দেশবাসীর! অল্পই রেখে থাকেন। ধেখানে তিনি ata- 
সম্মানহার] জাতির আত্মসম্ান জাগানোৌর ae অতীত ভাবতের উচ্ছৃসিত জয়গান করেছেন শুধু 
সেইটুকুই Stal জানেন। এই অজ্ঞানতার জন্যে দেশের লোক দায়ী নন, দায়ী হচ্ছেন পরিবেশকের দল | 
যে কোনো বীর্ধবান ব্যক্তির মতো! শ্বামীজির মধ্যেও প্রবল বিরোধ ছিল, নান! ধারণার সংঘর্ষ ছিল। 
তার চরিত্রের ও ধারণার বিচিত্র প্রাকাশকে খর্ব ক'রে ধাবা তার একপেশে পরিচয় দিয়ে তাকে তাদের 
গোষ্ঠীর কাজে লাগান, Stal স্বামীজির প্রতি ও দেশবাসীর প্রতি অবিচার করেন। 


২১০ রবীন্দ্রভারতী পত্রিকা বধ ৮ সংখ্যা ৩ 

দেশের স্বীসরোধকারী জড়তার আবহাওয়ায় স্বামীজি হাপিয়ে উঠেছিলেন । তিনি বুঝেছিলেন 
যে এদের অন্ধ MAT জড়তা ঘোচাতে গেলে আঘাত হান্তে হবে এদের ধারণাগুলির বুকে । হয়তো 
তাতে এদের মনের নিশ্চল নিশ্চয়তা নাড়া খাবে, এরা জেগে উঠে ভাব তে শুরু করবে। যুক্তিবাদের 
শ্রেষ্ঠত্বের সমর্থনে wife বলেন_-“কোনো একজনের কথায় কোটি দেবদেবতায় অন্ধ বিশ্বাস রাখার চেয়ে 
যুক্তি ও বিচার SRAI করে সমস্ত মানব-সমাজ নাস্তিক হয়ে যায় সেও ভালো ।' যুক্তিবাদের এর চেয়ে 
জোরালো সমর্থন ata কি হতে পাবে? 

স্বামীজি অলৌকিকত্বের চল্তি মহিমা উপেক্ষা ক'রে বল্লেন-_-'জীবনের VAM প্রত্যেকের জন্তে 
খুলে ধরে বর্ণের একচেটিয়া স্থযোগপ্ডলি নষ্ট করে কিছু লোকের মুঠোর মধ্যে যে অতুলনীয় Sud লুকোনো 
আছে সেগুলি TUE আলোচনা শুরু করে দিয়ে ভূতবাদ ( materialism ) এক অর্থে ভারতের HiT 
কাজে এসেছে।' 

যে লোক এঁতিহাসিক-দৃষ্টিসম্পন্ন নয় মে লোক যথার্থ যুক্তিবাদী নর়। এতিহাসিক-দৃষটিসম্পন্ 
স্বামীভি ভারতের জীবনে ভূতবাদের আবির্ভাবের এভিহাসিক সার্থকতা উপলব্ধি করেছিলেন। ভুতবাদ 
না এলে, আধ্যাত্মিক মতবাদের সঙ্গে ভূতবাদের TE না শুরু হলে আলোচন! শুরু হবে কি ক'রে? আর 
আলোচনা ছাড়া বস্তুর স্বরূপের সন্ধানই বা ‘ক ক'বে পাওয়া যাবে ? মেকী আধ্যাত্মিক তাকে fada বিদ্রুপ 
ক'রে তিনি বলেন__'মাংসাহারে আধ্যাত্মিকতা নষ্ট নয় এমন আধ্যাত্মিক দেশে ক জন আছেন 1, 

কর্ম-বিমুখতা ধারা আধ্যাত্মিকতার নিদর্শন বলে জাহিব করেন সেই কাপুকুষদের GS ‘Hal ক'রে 
uae বল্লেন__'এই জগতের ঘূর্ণায়মান চাক! থেকে পালিয়ে যেও ন|। এর ভিতরে এসে দাড়াও, 
কাজের ITT আয়ত্ত করো ।' পলায়নী বুবির অনাধ্যাত্মিকতাকে এই ভাবে নির্মম আঘাত হেনেছেন 
TÀ বিবেকানন্দ । তিনি ঘোষণা করলেন যে ভারতবধের উন্নতির জন্যে, দাবিত্র! দুর করবার জন্যে 
কৃষি-প্রধান ভারতে যন্ত্শিল্পের প্রবর্তন একান্ত প্রয়োজনীয় | 

জাতীয়তাবাদ্ীরা পাশ্চাত্য সন্ভতার সত্যসন্ধান না জেনেও তার নিন্দায় পঞ্চমুখ ছিলেন, আজও 
আছেন। সেই অজ্ঞদের কাল মলে দিয়ে স্বামীজি বল্লেন__পাশ্চাত্য সভ্যতাকে সাদরে আহ্বান করিতে 4 
হুইবে। অবজ্ঞা করবো না তাকে, কেন না aa বর্বরোচিত।’ aaa দিলেন তিনি জাতীয়তাবাদীর 
মূর্খতার তাসের ঘর। জিজ্ঞেস করলেন ভাদের-_“হিন্দু ধর্ম লইয়া এামেরিকার সমাজ গড়িতে পারো ?' 

এামেরিকায় যে প্রাণ-উচ্ছুলভা, নয়া সমাজ AGATA জন্যে সেখানকার মাহুধদের যে অশ্রান্ত 
সাধনা, ভার প্রতি ম্বামীজির শ্রদ্ধা ছিল। জাতের অন্ধতায় শতৰিভক্ত ভারতবাশী শক্তিহীন ও 
জ্ঞানহীন হয়ে পড়েছিল। হ্বামীজি জানতেন যে এই খণ্ডিত, গভিহীন সমাঞ্জ ব্যবস্থায় নতুন কিছু গড়ে 
তোলা অনদ্ভব | 

উনবিংশ শতাব্দীর মুখে কাল তার যবনিকা ফেলে দিল। উনবিংশ শতাব্দীর যুক্তিবাদীদের 
শেষ যুক্তিবাদী, স্বামী বিবেকানন্দ বিংশ শতাব্দীর প্রারস্ভেই ১৯০২ সালে এই পৃথিবী থেকে বিদায় নিলেন। 

বিংশ শতাব্দীর প্রথম কুড়ি পচিশ বৎসরের মধ্যে বাংল! দেশের যে তিনজন বিজ্ঞানবিদ্‌ প্রসিদ্ধি 
লাভ করেছেন, মানব-সমাজ aay তাদের কি ধারণা তার সম্বন্ধে কিছু বলে আমার বর্তমান আলোচনা | 
শেষ FRUI প্রথমে অধ্যাপক মেঘনাদ সাহার মতামত উল্লেখ করি। উত্তর প্রদ্দেশের বিজ্ঞান: 


Aa 
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এ্যাকাডেমীর ১৯৩২ সালের বাধিক অধিবেশনে দভাপতির ভাষণে অধ্যাপক সাহা বলেন— ‘Before the 
great world war, the politician was at the stage where the physicist found himself 
before the time of Archimedes, or better still, in the day of Homer and Hesiod. 
His country was his Olympus, his own people were his gods, all others were demon, 
barbarians fit only to be secured against the stroke of the sword or exploited as 
helots...olympian attitude towards other nations must be forsaken, the present 
faulty system of education which seeks to perpetuate the mediaval mind must be 
eschewed. The humanising influence of science must get a large scope... The 
politicians should hand over many of his functions to an international board of 
trained Scientists... who will think in terms of the whole world as a unit.’ 

অধ্যাপক সাহার মতে জাতীয়তাবাদ, মধ্যযুগীয় মনের অস্তিত্ব ও যুক্ডিবাদের অভাব - এরাই 
হচ্ছে পৃথিবীর নান! অশাস্তির জন্মে দায়ী । তিনি বল্ছেন- প্ররুত বিজ্ঞানী যে বিশ্লেষণে ae থাকে তার 
কারণ হচ্ছে যে সে সেই মূল TA অথবা নীতি অবলম্বন ক'রে মানব সমৃদ্ধির সৌধ রচনা করা যায়। 

স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে যুক্তির পথ ছাড়া এই বিশ্লেষণ কোনো মতেই সম্ভব নয় ও মূলনীতিতে 
পৌছনোও অসম্ভব । অধ্যাপক সাহা বল্ছেন__“বিজ্ঞানীর এটা ধরব বিশ্বাস যে শুধু ধর্মশান্ চর্চা করে সেটা 
কখনো হবে না। প্রেরণ! ও শক্তির জন্তে নিভৃতে তার জীবনদেরতার সঙ্গে তার ca সম্পর্ক তার অনুশীলন 
ও চর্চা করবার প্রয়োজন আছে মানুষের, কিন্তু মানুষ যখন কাজে নামবে তখন সম্পূর্ণ STS মন নিয়ে নামতে 
হবে অর্থাৎ বিজ্ঞানকে বাদ দিয়ে একেবারেই চল্বে না? 

আমর! আগেই দেখেছি যে অধাপক সাচার মতে বিজ্ঞানের পথ হচ্ছে বিশ্লেষণের পথ ও 
যুক্তিবাদের পথ। মেঘনাদ বলছেন__“'দড়িকে সাপ কল্পনা করলে চল্বে না, কল্পনা দিয়ে সব কিছুর অস্তিত্ব 
. ‘নাস্তি’ বলে উড়িয়ে দিলে চল্বে না, যদি “নাস্তি বলে উড়িয়ে দিই ভা হলে মাহষের রোগ অনাহার 
প্রভৃতির RY কখনো দূর হবে ন! !' 

নিছক কল্পনার পথ ধরে মাহুষকে সামাজিক ও অর্থনীতিক নিস্পেষনের জ"াতাকল থেকে দ্রাণ 
করা চল্বে না। যুক্তিবাদের পথ ধরে সামাজিক ও অর্থনীতিক অবস্থারও প্রচলিত ব্যবস্থার বিশ্লেষণ 
ক'রে অশান্তির ও নিপ্পেষণের মূল কারণটি বের করতে হবে তবেই মানুষ পরিত্রাণ পাবে | 

বন্থবিজ্ঞান মন্দিরের ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ বিখ্যাত বিজ্ঞানবিদ্‌ দেবেন্দ্রমোহন Te বলেন-__“প্রকৃতির 
নিয়মগুলিকে আবিষ্কার করবার শক্তি মানুষের আছে । সত্য আছে, ৰিস্ত সেই সত্যকে অনুসন্ধান ও 
পরীক্ষার দ্বার আবিষ্কার করতে হবে ও তার ফল সকলের কাছে পৌঁছে দিতে হুবে। বৈজ্ঞানিকের 
ধারণা হচ্ছে এই যে সব আবিষ্ভার ও ফলাফল সাময়িক ধণাচের । এই কারণে যারা সেই সব সিদ্ধান্তের 
সঙ্গে একমত নয় তাদের মতামতও পরীক্ষা করে দেখতে হবে, ভাতে যদি নিজের দিদ্ধাস্ত ভেসে হায় তো 
যাক, বাল করতে হয় তো ছোক।” 

দেবেন্দ্রমোছন পরীক্ষার পথে গু বিশ্লেষণের পথে প্রকৃতির নিয়মগুলিরও লতোব অনুসন্ধান করতে 
বলেছেন। যুক্তিবাদী সহিষ্ণু হবে, উদার হবে কেন ay লে যুক্তির প্রীধাস্ক Tata করে, নিজের গৌড়ামির 


k 
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নয়। যে গোড়। সে ঘে শুধু যুক্তিবাদী নয় তা নয়, সে জানলে মানবতাবাদীও নয়। দেবেন্দমোহনের 
MS ধর্মের উৎপত্তি RA অবচেতন লোকে যেখানে প্রতীক ( symbol ) তৈরির উৎস রয়েছে। এই 
প্রতীকগুলি যুক্তির মশল! দিয়ে তৈরি নয়, তৈরি gean দিয়ে। তাই ধর্মের ক্ষেত্রে যুক্তির বলি হয়েছে। 
গৌড়ামি বহুলাংশে দেখা দিয়েছে। আচারবন্ধতা ও আমুষ্ঠানিকত| সত্যমন্ধানে বাধা হয়েছে। 
আমর! স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি যে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ধর্মের ক্ষেত্রে, সামাজিক ক্ষেত্রে, 
অর্থনীতির ক্ষেত্রে, ঝাছনীতির ক্ষেত্রে, শিক্ষার ক্ষেত্রে সর্বত্র এই যুক্তিবাদী মন নিয়ে অবস্থার ও নীতির 
বিশ্লেষণের অভাব TATE চরম দৈন্য সত্যসন্ধানী যুক্তিবাদী মনের সমকালীন যুগে । অন্ধ অজ গৌড়ামি 
আজ যুক্তিকে নির্বাসিত করবার জন্তে মতিয়া হয়ে উঠে পড়ে লেগেছে। 
বিখ্যাত বিজ্ঞানবিদ অধ্যাপক সতোন বনু বলেন--'বিজ্ঞানীঘের সম্বন্ধে অধ্যাত্মবাদীদের বোধ 
হয় এই রকম মনোভাব যে বিজ্ঞানীরা রেলগাড়ি চালিয়েছে, কালিঝুলি মেখে কয়ল! ভেঙ্গে প্রকৃতির কাছ 
থেকে কিছু শক্তি সংগ্রহ করেছে, কিন্ত তাতে সভ্যতার বহিরঙ্গের at কতকটা বাল হয়েছে কিন্তু এ সব G 
নিয়ে মেতে থেকে বিজ্ঞানীরা হারিয়েছে দার্শনিকের মনোভাব | কিন্ধ এটা ঠিক নয়। wea রহস্য 
বুঝতে মান্য সব পময়েই চেষ্টা! কৰে এসেছে, বিজ্ঞানীরাও ক’রে থাকেন।' 
সত্যোন্দনাথের মতে বিবর্তনের ফলে মানুষ ক্রমশই উপরের দিকে চলেছে, তার সভ্যতা ক্রমশই 
উ্ধপথে চলেছে। তাই নিছক কল্পনার উপর নির্ভর করলে মামুষের জয়রথ এগোবে না। প্রকৃতির 
ভাগার থেকে সংগ্রহ-করা জ্ঞানের উপর গ্রতিঠিত করতে হবে মানব-সভ্যতাকে । যদি শুধু দর্শন শাস্ত্রের 
দোহাই দিয়ে আমরা ভাবি ca সব হিংসা-দ্বেষ বিসর্জন দিয়ে আমরা সারা জীবন কাটাতে পারবো, ভা 
হলে আমাদের হাজার Beata বছরের ইতিহাস প্রমাণ করছে যে সেটা অলীক কল্পনামাত্র। পরাতত্ব 
ভারতবর্ষের ঘরোয়ানা জিনিস কিন্তু 'ভাবতবর্ষের কোনোকালে দ্বেয-হিংস!। সংঘাতের বিরাম cB দারিদ্রা 
Wasi, অত্যাচার ও অবিচারকে মায়া বলে উড়িয়ে দিলে চলবে না। aH সত্য, জগৎ মিথ্যা বলে 
এগুলোকে এড়িয়ে গেলেও চল্বে না । বিজ্ঞানীর ধারণা হচ্ছে এই যে, ATA যতদিন থাকবে ততদিন দর 
চেষ্টা করবে এই সব CHT মানুষের জীবন থেকে মুছে দিতে ও এমন সমাজ গড়তে যাতে এদের অস্তিত্ব থাকবে 
না। মানুষ যে MRS বিশেষভাবে সম্মান ক'রে এসেছে এতকাল, তা মনে হয় না। বিংশ শতাব্দীতে 
বিজ্ঞানের পথ ধরে মানুষ সবে মাত্র দেই পথে যাত্রা শুরু করেছে। সতোন্রনাথের বক্তব্য এতই স্পষ্ট যে 
তার ব্যাখ্যা করবার প্রয়োজন আছে বলে মনে করি না। l | 
উনবিংশ শতাব্দীর স্থচনা থেকে বিংশ শতাবীর বার্ধক্যের যুগ পর্যন্ত বাংল! দেশের জীবনে প্রায় 
ছুশে! বছর ধরে ঘুক্তিবাদের থে ধার! বয়ে চলেছে__কখনো প্রবল জোয়ারে বাঙালির fours, তার মানসকে 
প্রাধিত করে, কখনো বা গৌড়ামির বালিতে চাপা পড়ে ক্ষীণ ধারায়, তারই একটি ধারাবাহিক পরিচয় দিতে 
আমি চেষ্টা করেছি এই আলোচনায়। এই বিরাট ধারাকে একটি বক্তৃতার বাধ দিয়ে ধরে দেওয়ার চেষ্টা 
aie সফল লা হয়ে থাকে, সেই ধারাকে যথায়থ ভাবে প্রকাশ করতে যদি না পেরে থাকি তো তার HH 
লন্পর্ণ দায়ী আমি, দায়ী আমার শক্তির অভাব, দায়ী নয় বাংলার এই প্রাণদায়িনী মনের জালালী ae 


যুক্তিবাষের ধারা | 


ভান্বরের ওপাধিক-ভেদাভেদবাদ 
রমা চৌধুরী 


ভারতবর্ষে ভাস্কর নামে বন্ধ মনীষী গ্রশ্বকারের আবির্ভাব হয়েছে। তন্মধ্যে বৈদাস্তিক ভাস্করাচার্ধয জ্যোতিষী 
ভাস্করাচার্ধের পূর্বপুরুষ এবং “দিদ্ধান্তশিরোমপি'কার ভাস্করাচার্ধের পূর্বপুরুষগণের মধ্যে TH রূপে প্রখ্যাত? । 
তার পিতার নাম ত্রিবিক্রম এবং তিনি শাগ্ডিল্য বংশ জাত ছিলেন। তিনি “কবি-চক্রবর্তা বা 
জ্ঞানিশ্রেষ্ঠটরূপে অশেষ নম্মানাম্পদ ছিপেন এবং কথিত আছে যে, তিনি ভোজরাজ কর্তৃক ‘বিদ্যাপতি' 
উপাধিতে বিভূষিত gal “সিগ্ধান্তশিবোমণি'কার Seated স্বীয় গ্রন্থ গোলাধ্যায়ে নিজের যে পরিচগ্ প্রদান 
করেছেন, তা থেকে জানা যায় যে, তিনি বৈদাস্তিক ভাস্করের ষষ্ট বংশধর ছিলেন এবং শাত্ডিল্যগগোত্রদংভৃত, 
দ্বিজ বৈদাস্তিক ভাস্কর সহাপর্ধতস্থিত “বিজ্জড় বিড়” নামক 'ত্রৈবিগ্যবিদ্বন্জন’ ও “নানা সঙ্ছন' পূর্ণ স্থানে 
বসবাস করতেন। গ্রন্থকার ভাস্কর পূর্বপুরুষ ভাক্করের অপূর্ব পাঙিত্যের উল্লেখ ক'রে wa গ্রন্থে এই 
স্থানে বলছেন--  “শ্রোত-্মার্ত-বিচার-দার-চতুনো নিঃশেষ-বিস্তানিধিঃ | 
সাধুনা মবধির্মহেশ্বরকৃতী দৈবজ্র-চুড়ামণি: ৷ 

অর্থাৎ ভাস্কর cls ও শ্মার্ত-বিচার-চতুর, জান-নদুদ্র-পারঙ্গত, সাধুশ্রেষ্ঠ, merase) ও Craw চূড়ামণি 
ছিলেন। 
ভাস্কর তার ব্রন্বহ্বত্-ভায্যে বিশেষভাবে বারংবার শঙ্কর-মত-খশুনের প্রচেষ্টা করেছেন। সেজন্য 
তিনি যে শঙ্করের পরবর্তী বা AM সধ্ম-অষ্টম শতাব্দীর পরবর্তী ছিলেন, তা বলাই বাহুল্য । 

শঙ্করভাষ্যের টীকাকার ‘ভাধতী’কার বাচম্পতি মিশ্র ৩-৩-৩৮ ASI SRITI ৩-৩-২৮ 
TASH মতবাদ উদ্ধৃত ক'রে খণ্ডন করেছেন। “ভামতী'র টীকাঁকার কল্পতককার অমলানন্দও এই উদ্ধত 
মতবাদ ভাস্করেরই মতবাদ বলে নামোল্লেখ ক'রে বলেছেন__-“ভাস্কর-মতমনূবদতি | - ইতি শ্রুতিং ভাস্কর 
উদ্বাহত্য’ ইত্যাদি । বাচস্পতি fart ৮৪১-৪১ খ্রীষ্টাব্দে বা My নবম শতাব্দীর ভারতভূমি অলস্কৃত করেন। 
সেজন্য ভাস্কর যে সেই সময়ে বা পূর্ববর্তী কালে বর্তমান ছিলেন তা অনুমান করা যায়। 

প্ৰসিদ্ধি আছে যে, ভাস্কর রাজা ভোজ কর্তৃক “বিষ্যানিধি' উপাধিতে বিভূষিত হয়েছিলেন। রাজা 
ভোজের সময় সম্বন্ধে মতভেদ আছে। তবে সাধারণতঃ Ges Mle নবম-দশম শতাব্দীর লোক ব'লে গ্রহণ 
করা হয়। সেই অনুসারে ভাক্করের সময় স্থির করা যেতে পারে। 

্টায়াচার্য উদয়ন তীর 'ন্ায়-কুহুমাঞলি' গ্রন্থে ভাস্বরের নামোরখ পূর্বক তার মত উদ্ধৃত ও খণ্ডন 
করেছেন- _ব্রহ্ষপরিণতেরিতি ভাস্করগোত্রে যুজাতে’, “ভাস্ববস্থিদ্িমত-ভাষ্যকারঃ* ৷ উদয়নাচার্ষের সময় 
ave QARI সেজন্ত ভাস্কর এই সময়ে বা তার পূর্ববর্তী কালে বর্তমান ছিলেন। 

Wary তীর ভ্ী-ডাস্কে'ও ভাস্কর-মত খণ্ডন করেছেন ( ১-১-১, পৃঃ ২২৯, ২৪৫, ৩০৪, ৩১৮, 
৩২২ ; ২-১-১৫, পৃঃ ৭৮)। রামানথজের জন্মকাল ১০১৬-১৭ খ্রীষ্টাব্দ । VSAM ভাস্কর এইসময়ের পূর্ববর্তী । 


সি 


১ ভাশ্খরভায়। ভূমিক! 


২১৪ র্বীন্দ্রভারতী পত্রিকা বর্ষ ৮ সংখ্যা ৩ 


বিস্তারণ্য মুনীশ্বর ( ১৩-১৪ খ্রীষ্টাব ) তার “বিবরণ-প্রমেয-সংগ্রছে' ভাস্করীয় মত খণ্ডন করেছেন। 
ভট্টোজী দীক্ষিত ( ১৬শ-১৭শ শতাব্দী ) তীর 'বেদাস্ত-তত্ব টীকা বিবরণে’ ভাস্বরের নামোল্লেখ পূর্বক 
বলেছেন-_-“ভট্রভাস্করন্ত ভেদাভেদবেদাস্তসিন্ধাত্তবাদী' | 

্যায়াচার্য বর্ধমানোপাধায়ও 'ন্যায়কুস্থমাঞ্জলিপ্রকাশে' ভাস্করের মত উদ্ধৃত করেছেন। 

“সিদ্ধাস্তশিবোষপি'কার ভান্ববাচার্ষ স্বীয় গ্রন্থে নিজের জন্ম সময় ১০৩৯ শকাব্দ বা ১১০৪ খ্রীষ্ঠার 
বলে উল্লেখ করেছেন এবং ভাস্বর তার ষষ্ঠ পূর্বপুরুষ । এই অমুসারেও ভাম্বরের স্থিতিকাল নির্ণয়ের প্রচেষ্টা 
করা যেতে TI, সুতরাং সাধারণ ভাবে যিদ্ধাস্ত করা চলে যে, উশাধিকভেদাভেদবাদী বৈদান্তিক ভাস্কর 
কেবলাখৈতবাদী শঙ্কর ও বিশিষ্টাহ্বৈতবাদী রামান্থুজের মধাবর্তী ছিলেন was Ba নবম শতাব্দীর পূর্বভাগে 
ভারতভূ্ি অলস্কৃত করেন। 

ভাস্করাচার্ধের একটি মাত্র গ্রন্থের কথাই আমাদের জান! আছে, অর্থাৎ তীর '্রহ্মস্থত্রভাস্য'। তিনি 
তার ভাষ্যকে শঙ্করের waz, ‘শারীরক-মীমাংসা-ভায্য” নামে অভিহিত করেছেন। প্রত্যেক অধ্যায়ের 


প্রতোক পাদের শেষে Colophons তিনি বলছেন-_'ইতি শভগবস্তাস্বরাচার্য-প্রণীতে শারীরক মীমাংস!- - 


Sey ইত্যাদি । তার মতে যা আমরা পরে দেখব, বদ্ধাবস্থায় ব্রহ্ম থেকে feather হলেও, মোক্ষকালে 
‘শারীর’ বা জীব seas সঙ্গে অভিন্নতা ats হয়। creas তিনি শঙ্ধরের মতোই 'ত্ক্মমীমাংসা'কে 
'শারীরক-মীমাংসা” বলে উল্লেখ করেছেন। 

এই ভাস্তের প্রপঞ্চনা-প্রণালী সংক্ষিপ্ত ও ন্যায়-সমন্থিত। সেজন্ত স্থানে স্থানে ভাষা ছুর্বোধ্য হয়ে 
উঠেছে, যদিও অধিকাংশ স্থলেই এই ভাবা স্থখপাঠ্য । এই ভায্যে, ভাস্কর বিশেষভাবে শঙ্কর-মত YNA 
প্ৰয়াসী হয়েছেন। বামাগ্রজের ন্যায় বিশদভাবে না হলেও, অদ্বৈতবাদের প্রধান মতগুলি প্রায় সবই 
তিনি স্থনিপুণ ভাবে সমালোচন1 করেছেন। গ্রন্থের প্রারস্ত শ্লোকেই তিনি নামতঃ না হলেও কার্যতঃ 
'অস্বৈতবাদীদের উল্লেখ ক'রে বল্ছেন__ '“‘হুত্রাভিপ্রায়সংবৃত্য! শ্বাভিপ্রায়প্রকাশনাৎ। 

ব্যাখ্যাতং ধৈরিদং “ras বাখ্যেয়ং তন্নিবৃত্তয়ে ৷ 

অর্থাৎ ধার! নিজেদেরই মতবাদ প্রচার করবার জন্য ARIARI প্রকৃত অর্থ ব্যাখ্যা না ক'রে নিজেদের 
ইচ্ছামত ব্যাখ্যা করেছেন, তাদেরই মতবাদ খওনের জন্য এই বেদাস্ত-শান্ব পুনরায় ব্যাখ্যা কর! হচ্ছে। 

ভাস্কর অহ্বৈতমতবাদকে বৌদ্বমতবাদ বলে অভিহিত করতেও FS হন নি। যেমন তিনি 
বলছেন--‘তথা চ বাক্যং পরিণামস্ত স্তাদ দধ্বাদিবদিতি বিগীতং বিচ্ছিন্নমূলং মাহাযানিক-বৌদ্ধগাধিতং 
মায়াবাদং AACS লোকান্‌ ব্যামোহন্তি | ( ১-৪-২৫ পৃঃ ৮৫ ) | 

‘যে তু বৌক্ষমতাবলম্থিনো মায়াবাদিনন্তেহপানেন ন্যায়েন সুত্রকারেণৈব নিরন্ত1 বেদিতব্যাঃ |" 
(২-২-২৯ পৃঃ ১২৪ )। অর্থাৎ অধৈতবাদ্দিগণ ভিত্তিহীন মহাযানিক বৌদ্ধ মত মায়াবাদ প্রপঞ্চনা ক'রে 
সকলকে CHAS করেছেন। বৌদ্ধমতাবলহ্বী মায়া বাদ্দিগণকেও এই ভাবে aia নিরস্ত করছেন। 

ভাস্কব-ভান্তে ভাস্বর দু'এক স্থানে বলছেন-__“ছান্দোগ্যে চ তত্র তত্রানয়োর্মায়া-প্রবিলয়বাদিনো- 
নিরাকরণং বিস্তরেণ কৃতমমিত্যুপসং-স্বিয়তে ৷ (3-8-23, পৃঃ ৮৪ ) 

qaa কিকিদেব TA yan কেন EARS, es A& ছাল্দোগেয বিস্তবেণ পয়িহৃত- 
মিত্যুপরম্যতে | ( 8-9-29, পৃঃ ২৪০ ) 


$ 


ভাস্করের ওপাধিক-ভেদাভেদবাদ ২১৫ 


অর্থাৎ 'ছান্দোগেো এই সব বিষয় সবিস্তারে alas করা হয়েছে, সেজন্য এখানে আর করা 
হচ্ছে ন। এই থেকে মনে হওয়া বিচিত্র নয় যে, ভাস্কর ছান্দোগয-ভাম্তঙ রচনা করেছিলেন | 
acma WAM 


ভাক্করের মতেও BAT সর্বোচ্চ SGI ভাস্কর তীর ভাষ্যে আদ্যোপান্ত কেবলমাত্র ‘Gy এই শব্দটিই ব্যবহার 
করেছেন অথবা স্থানে স্থানে ‘Bay এই নামটিরও উল্লেখ করেছেন । fey অন্যান্য সম্প্রদায়ভুক INIA, 
নিশ্বার্ক, শুক প্রভৃতিদেব ন্যায় ‘sacs ‘বিষ্ণু, ‘ae’, ‘fra’ প্রভৃতি বলে গ্রহণ করেন নি। 

ব্রহ্ম বিশ্বপ্রপঞ্জের একমাত্র পরম কারণ, ব্রহ্মাণ্ডের হৃটি-স্থিতি-লয়কর্ত।। তিনিই এর অভিন্ন 
নিমিত্ত ও উপাদান কারণ। ভাস্কর বলছেন-_“যন্মাদীশ্বরাৎ্, সর্বজ্ঞাৎ, সর্বশক্তেঃ পর্মকারণাদশ্য অগতো 
নামরূপাভ্যাং ব্যাকভশ্ত বিবিধ বিভক্ক-ভোতৃ-সংযুক্তশ্ত নিয়ত দেশ-কাল-ফলোপভোগাশয়শ্যা চিন্ত্যরচনস্থ zP- 
স্থিতি-প্রলয়াঃ প্রবর্তস্তে তদ্‌ areas প্রতিপত্তবাম্‌।” (১-১-২, পৃঃ ৮) 


অর্থাৎ যে সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তি, পরমকারণ থেকে নামরূপের দ্বার! প্রকটিত, বিবিধ-ভোকৃ-সংযুক্ত, 
অচিস্তনীয় ভাবে রচিত জগতের সৃষ্টি-স্থিতি লয় সংঘটিত হচ্ছে তিনিই বঙ্গ ! 


zone fanny 


ভাক্বরের মতে ব্রহ্ম feat: কারণ-রূপ ও কার্য-রপ | তিনি বলছেন--ত্রদ্বৈব হি কারণাত্ধনা কার্ধাত্মন! 
ব্যবস্থিতমিতুক্তমূ।' (১-১-৪, পৃঃ ১৯)। ‘তৎ Stata কার্ধাত্ানা ছিরূপেণাবস্থিতমি তুযুক্রম্‌।" 
(১-১-১১, পৃঃ ২৪ ) “যোহয়ং ভূতযোনিঃ stata স এব কা্ধাত্মনাবস্থিত ইতি দর্শয়িতুং রলণমূপন্তস্তন্তে ।' 
( 3-2-19, পৃঃ ৪৬)। অথাৎ ব্ৰহ্ম কারণ-রুপে ও Stacy দ্বিক্ষপে অবস্থান করেন। যিনি কারণরূপে 
অরূপ বা রপাতীত, তিনিই কার্ধরূপে বিশ্বরূপ বা অনস্তরূপধারী | 
কারণরূপে TH এক, কার্ধ-দূপে বছ। যেমন Wat প্রভৃতি স্বর্ণখণ্-কূপে এক, রণ বলয়, TFIA 
রূপে বন্ধ । ভাস্বর প্লোকছন্দে বলছেন-__ 
“কার্ধরূপেণ নানাত্বমভেদঃ কারণাত্মনা। 
CIAL যথ।হ cows কুণডলাদ্ভাত্মন! ভি] | ( 3-2-8, পূঃ ১৮ ) 
এনপে TH ভিন্নাভিন্ন-রূপ 1 'অতে! ভিন্না ভিন্ন্পং seals স্বিতম্‌ ।' (১-১-৪, পৃঃ ১৮) 
ব্রহ্ম feat হলেও তার প্রথম, অভিন্ন কারণ-রূপই হ'ল তার Athy, সত্য, স্বাভাবিক wr; দ্বিতীয় 
কার্য-রূপটি ANAF মাত্ম এবং CES আগন্ধক অথচ সত্য রূপ । ভাম্কর বলেছেন__'স চাভিন্নাভিন্ন- 
স্বক্পোহভিন্নরপং শ্বাভাবিকমৌপাধিকং তু farag ( ২-৩-৪৩, পৃঃ ১৪১ ) 
আদিতে an নিবিশেষ, নামর্ূপবিহীন, অভিন্নন্বকূপ ও কারণ মাত্র রূপে বিরাজ করেন। পরে 
তিনি নানাবিধ নামক্কপবিশিষ্ট বস্তু ব! কার্ধে উপাধির মাধ্যমে নিজেকে স্বেচ্ছায় অভিব্যক্ত করেন, এবং ARY 
সবিশেষ, নামরূপবিশিষ্ট, ভিন্ন-স্বরপ ও কার্ধ-র্ূপ হুন। এই ভাবেই হয় চিদচিদ্বিশিষ্ট জগৎপ্রপঞ্চের 
উৎপত্তি । ভাস্বর বারংবার ব্রহ্মের এই দুটি রূপ: 'প্রপর্চবিলক্ষণ-কারণ-রূপ' ও 'প্রপঞ্চ-লক্ষণ-কার্যরূপ’এর 
O মধ্যে প্রভেদের কথা উল্লেখ কযেছেন। তার মতে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড APIAN হলেও Ta ese ws FA | 


২১৬ রবীন্দ্রভারতী পত্রিকা বর্ষ ৮ সংখ্যা ৩ 


SAMs হি নামরূসপ্রপঞ্চো, ন প্রপঞ্চাত্মকং we, যথ! সমূত্রাত্মকঃ সমুদ্র ইতি ।' 
( 9-3-33, পৃঃ swe ) | 
“ভোতৃ ভোগ্য-নিয়স্ত_-রূপস্ত প্রপঞ্চন্ত SHS, ন প্রপঞ্চরূপত। অ্রক্মণ Pores 1’ 

( ৩-২-১৩, পুঃ ১৬৬ ) | 
অর্থাৎ বিশ্বপ্রপঞ্চের ব্হ্মাতিরিক্ত বা RES SSR নেই। কিন্তু mena জগদতিহিক্ত, জগদ্বহি্থৃত 
অস্তিত্ব আছে--কারণ মহান্‌ TH একটি স্কত্রাতিক্ষুত্ব জগতেই পরিপূর্ণভাবে প্রকাশিত হতে পারেন না। 
সেজন্য ভাস্কর বলছেন-_'কর্তৃ-ভোক্তত্বরূপাৎ সংসারিণো জীবাদধিকো সংসারী ঈশ্বর: সমস্ত-প্রপঞ্চ-ধর্ম- 
রহিতোহ দ্বিতীয়: সন্য-জ্ঞানানস্ত-লক্ষণন্তস্ত সর্ববেদাস্তোপদেশাৎ।' (৩-৪-৮, পৃঃ ২০২) অর্থাৎ সংসারী 
জীব থেকে অসংসারী ঈশ্বর ‘অধিক’ এবং এই হ'ল তার সমস্ত প্রপঞ্চ-ধর্মরহিত, সত্যা-জ্ঞান-অনস্ত লক্ষণ, 
অদ্বিতীয় দপ। 

ARA ব্রহ্ষের প্রথমে শ্বাভাবিক কারণরূপ ; পরে ওপাধিক কার্ধন্ধপ। প্রথমন্মপে তিনি নিবিশেষ, 


অদ্বিতীয়, সমন্ত-প্রপঞ্চ-ধর্ম-রছিত, জগদ্বহিভূ তি, সত্য জ্ঞান ও অনস্ত রূপে কেবল মাত্র। হিতীয় রূপে তিনি 


সবিশেষ, অদ্বিতীয় হয়েও দৈত জীবজগণ্বিশিষ্ট, জগদ্বহিভূত হয়েও জগন্লীন। 

পূর্বেই যা বল! হয়েছে, এক্ষেত্রে ভাস্কর বিশেষ যত্বের সঙ্গে বারংবার প্রমাণ করতে সচেষ্ট হয়েছেন 
যে, ব্রহ্ষের প্রপঞ্চ-রূপ এবং ভিন্নকার্ধ-বূপ, ওপাধিক বলে যা স্বাভাবিক তার চেয়ে অল্প সত্য বা অসত্য 
কোনোক্রমেই নয় । বস্তুতঃ তিনি শঙ্কর-বেদাস্তের প্রিয় শব্দ 'উপাধি'কে লম্পূ্ণ ভিন্ন অর্থে বাবহার করেছেন। 


রঙ্গ অভিন্ন-নিমিব-উপাদান-কারণ 

wars বৈদাস্তিকদের sty ভাস্বরের মতেও am বিশ্বগ্রপঞ্চের অভিন্ন নিমিত্ত ও উপাদান কারণ ব'লে 
নিজেকেই নিজে কার্ধ-রূপে জীবজগতে পরিণত করলেও তিনি কোনোদিনই পরিবর্তনভাগী হন না। 
উর্ণনাভ যেমন স্বীয় শরীর থেকে তন্ক AP ক'রেও নিজে অপরিবর্তিত থাকে, ave ঠিক তাই। crew 
জগদ্হৃষ্টির অর্থ ব্রহ্মের শক্তিবিক্ষেপ এবং হৃষ্টকার্ধসমূঙে তার আত্মা রূপে, VHT রূপে, অন্তর্ধামীরূপে ওভঃপ্রোত 


ভাবে অবস্থিত। CHI জগদ্শ্রষ্টা হয়েও, জগলীন হয়েও, জগদাত্মা হয়েও, জীবের অস্তর্ধামী হয়েও TR 


za কোনোদিনও জীবজগতের শোক-ছুঃখ, দৌব-ত্রটি, অপূর্ণতা-অপবিত্রতা প্রভৃতি ছার! স্পৃষ্ট হন না। 

2-3-38 ASRI ভাস্কর সৎকার্ধবাদ ও পরিণামবাদের বিশদালোচনা এবং অইৈতবেদাস্ত-সম্মত 
বিবর্ভবাদের তীব্র সমালোচনা করেছেন। পরিপামবাদিগণ সাধারণতঃ ক্ষীর-দধি £ভূতির উদাহরণ দেন। 
কিন্তু এক্ষেত্রে আপত্তি উত্থাপিত হুতে পারে ca, ক্ষীর বা দুগ্ধ দাবয়ব বস্ত এবং Cree পরিণাম সম্ভব ; কিন্ত 
aa ত নিরবয়ব, নিরংশ, CARI MAA প'রণাম এক SST কথ! | 

এর উত্তরে ভাস্কর বলছেন-__'ন Atanas তত্র পরিণতিহেতুর্ধদি স্তাৎ অন্থুনোপি দধিভাবেন 
পরিপামঃ স্যাদতোহপ্রয়োজকং সাবয়বত্ম্‌।' (পৃঃ ae ) | 

অর্থাৎ সাবয়বত্ব পরিণতির কারণ নয়, যেহেতু দেক্ষেত্রে সাবয়ৰ দুঞ্চের ন্যায় জলও দধিতে পরিণত 
হতে পারত। তা যখন হয় না, তখন স্বীকার করতে হুবে যে, সাবয়বৃত্ব নয় উপঘুক্ত-শজি-বিশিষ্টতই 
পরিণামের একমাত্র কারণ । অর্থাৎ কোনো একটি কারণের কোনো একটি কার্ধে পরিণত হবার শক্তি 


ভাক্করের ওপার ধক-ভেদাভেদবাদ ২১৭ 


থাকলেই, সেই কারণ থেকে সেই কার্ধের উৎপত্তি হতে পারে, অন্যথায় নয় । সেজন্য কারণটি সাবয়ব বা 
নিরবয়ব, সেইটিই প্রকৃত প্রশ্ন নয়__প্রকৃত প্রশ্ন হ'ল, কারণটি কার্ধোৎপাদ্দিকা শক্তি বিশিষ্ট কি না। 

ভাস্কর বলছেন-_“তম্মান্নিরবয়বন্তৈব পরিণামো PHS ইতি ব্রহ্মপ্োপ্যুপপস্কতে | 

তথা চ স্যগ্রোধানাং দৃষ্টাস্তেন পরিণামে! বণিতঃ শ্রুত্যাচষ্টে। 

অপ্রচত-স্বরূপন্ত শক্তি-বিক্ষেপ-লক্ষণঃ । পরিপামো যথা তন্কনাভন্ত পটতন্কবৎ ।' 

( 3-3-38, পৃঃ ৯৬ ) 

অর্থাৎ নিরবয়বেরও পরিণাম দৃষ্ট হয়। cree নিরবয়ব A পরিণাম অসম্ভব নয়। এক্ষেত্রে 
পরিণামের’ অর্থ হ'ল অপ্রচ্যুত-স্বরূপের শক্তির বিকাশই মাত্র যেমন তন্তন্বরূপের বিচ্যুতি ঘটে না, অথচ 
BS বন্ধে পরিণত হয় ; আকাশঙ্বরূপের বিচ্যুতি ঘটে না, অথচ আকাশ বায়ুতে পরিণত হয় ; তেমনি নিত্য, 
নিরবয়ব, অপরিবর্তনীয় ব্রহ্ম স্বক্পপের কোনোরূণ বিকার না ঘটেও, হ্বীয় চিদচিদ্শক্তির বিক্ষেপ বা বিকাশ 
দ্বারা, sa জীবজগতে পরিণত হুন। বৈদাস্তিক সৎকার্ধবাদ ও পরিণামবাদের এই হ'ল প্রকৃত অর্থ। 

অদ্বৈতমতসম্মত-বিবর্তবাদ বিরোধী ভাস্কর বারংবার এই পবিণামবাদের বিষয় উল্লেখ ক'রে 
বলছেন--পর্মাত্মা waa কার্ধত্বেন পরিণময়ামাসেতার্থ;। শক্কিবিক্ষেপং কুতবান্‌। saw হি 
তন্তু শক্তয়োহচিস্তযাশ্চ । তামাং বিক্ষেপং করোতি স্থষ্টিস্থিতিকালে, ঘথ! স্থর্যোরশ্মীনাং তহুদেব সংহরতি ॥ 
(১-৪-২৫, ৮৫) অর্থাৎ পরমাত্ম| স্বয়ং স্বীয় আত্মাকে জীবজগতে পরিণত করেন বা শক্তি বিকশিত করেন। 
aay শক্তি অনন্ত ও অচিন্তা। সৃতি ও স্থিতিকালে তিনি এই শক্তি প্রকটিত করেন, প্রলয় কালে সেই শক্তি 
সংহত করেন, যেমন TÉ রশ্মিসমূহকে প্রকাশিত বা সংহত করেন। 

শক্তি বিক্ষেপ-লক্ষণ: পরিণাম: ইতীশ্বরস্ত ছ্বে শক্তী ভবতো, ভোগ্যশক্তিরেকা corp শক্তি 
শ্চাপরাপাভোগ্য-শক্তিশ্চ সাকাশাদিরূপেণাচেতন-পরিণামাপত্তের্ভোক্বশক্তিঃ, সা চেতন! জীব-রূপেণাবতিষ্ঠতে। 
BE যথা Ve স্বরশরীন্বিক্ষিপ্যোপসংহরতি এবং প্রপঞ্চনানস্তভেদাং শক্তিং বিক্ষিপ্যোপনংহরতি পরমেশ্বর 
ইত্যুপপন্নম্‌।' (২-১-২৭, পৃঃ ১০৫) অর্থাৎ পরিণামের অর্থ হুল শক্তিবিক্ষেপ। ঈশ্বরের ছুই শক্তি, 
ভোগ্যশক্তি ও ভোতৃশক্তি। ভোগ্যশক্তি আকাশাদিরূপে অচেতন জগতে পরিণত হয়; ভোত্কৃশক্তি চেতন 
জীবে পরিণত হয় । Á যেমন রশ্মি বিস্তীর্ণ ক'রে সন্ধুচিত করে, তেমনি পরমেশ্বরও স্বশজি-প্রকট ক'রে 
হুটি-স্থিতি ও সঙ্ুচিত ক'রে লয় সাধন করেন। 

ব্রহ্ম জগলীন ও সর্বাস্তর্যামী হয়েও যে, দোষস্পৃষ্ট হুন না, সে ANG ভাস্বর বলছেন__'সধহদয়- 
সন্ন্ধাৎ সুখ-ছুঃখাচুপভোগপ্রাপ্চিরিতি চেক্ন-_বৈশেগ্যাৎ, বিশেষো ছি জীব-পরয়োর্ভবতি। জীবন্ত হি q- 
ছুঃখভোগে কর্ম নিমিত্তং, নেশ্বরস্য অপহতপাপয়াদিগুণশ্চাসৌ শ্রয়তে। RE দেশপ্রাধিমাতরেণ তদীয়ধর্মপ্রাপ্ডিন 
হি নভমোহক্গিদেশ-সন্বন্ধাদ্দাহযোগঃ | ত্মাক্জীবন্তৈবোপভোগে! ন পরশ্মেতি সিদ্ধম্‌ ( ১-২-৮১ পৃঃ ৪*) 
অর্থাৎ সর্বহদয়ে অধিষ্ঠিত হয়েও ব্রহ্ম জীবের দায় VARIO হন না, কারণ সকাম কর্মই হ'ল QATA 
হেতু। একই স্থানে অবস্থিতি করলেই যে, একই ধর্মভাগী হতে হবে, তার কোনে! নিয়ম নেই। যেমন 
আকাশের সঙ্গে অগিপূর্ণ স্থানের সম্বন্ধ থাকলেও আকাশ অগ্নিদন্ধ হয় না| একই ভাবে জীব ও ঈশ্বরের 
মধ্যে ভেদ আছে বলেই ঈশ্বর জীবের ধর্মসংস্পৃষ্ট হন না। 


২১৮ রবীন্্রভারতী পত্রিকা We সংখ্যা ৩ 
ICMA দ্বিরূপের মধো মূলগত ছেদ | 

ত্রিতত্ববাদী, একেস্বরবাদী ও ভেদাভেদবাদী বৈদাস্তিকেরা অবশ্য সকলেই ব্রহ্মের ঘিরূপ-_কারণরূপ ও 
কার্যন্কপের কথা স্বীকার করেছেন। কিন্তু তারা কেউই ভাক্করের মতো এরূপ বারংবার জেরের সঙ্গে ACAI 
এই দুই রূপের প্রভেদ্বের কথা বলেন নি। তার কারণ হ'ল এই £ রামাহুজ-নিম্বার্ক প্রমূখ ত্রিতব্বাদী ও 
ভেদাভেবাদীদের মতে SWI কারপণরূপ ও কার্ধরূপের মধ্যে বিশেষ কোনো PGS পার্থক্য নেই। 
উভয় রূপেই, TH Nel ও সবিশেষ বা স্বগতভেদবান। কেবল প্রথমটি rH, অনভিবাক্ত, অদৃপ্ত রূপ ; 
দ্বিতীয়টি স্থল, অভিব্যক্ত, FS কপ-__এই মাত্র প্রভেদ । কিন্তু GRII মতে, ব্রদ্বের এই ছুই রূপের মধো 
সত্যই একটি TAS প্রভেদে আছে। কারণ, কারণরূপে as নিবিশেষ ও ম্বগতভোহীন কার্যরূপে তিনি 
সবশেষ SWRA! কারণাবস্থার ব্রহ্ষের সমস্ত aq ও শক্তি তার মধ্যে বিলীন হয়ে তার সঙ্গে অভিন্ন 
ও একীভূত হয়ে থাকে, যেমন একটি লবণকণা সমুদ্রের জলে বিগলিত হয়ে সমুদ্রের সঙ্গে সম্পূর্ণ এক হয়ে 
যায়। AAF সে সময়ে এগুলি তার এমন কি শ্বগতভেদও নয়। 

কিন্তু উষ্ণতা যেন অগ্নির ধর্ম বলে অগ্নির সঙ্গে এক হয়ে মিশে থাকে, তেমনি কারণাবস্বায় 

wma সমস্ত গুণ ও শক্তিও তার লঙ্গে এক হয়ে মিশে থাকে | সেজন্য ভাক্করের মতে কারপাবস্থায় নিবিশেষ 
স্বগ তভেদছীন BS, কার্াবস্থায় সবিশেষ ও শ্বগতভেদবান হন । ACH এই দুই রূপের মধ্যে এই বিশেষ 
প্রডেদ আছে বলেই ভাস্কর BY জোরের সঙ্গে বারংবার তাদের কথা উল্লেখ করেছেন। 


বঙ্গ 7e4 

ভাস্করের মতে oe নিষুণ নন, সগুণ। AIS AAF যা বলা হয়েছে কারণাবস্থায়, ব্হ্ধের সমস্ত গুণ ও 
শক্তি ব্রহ্মের সঙ্গে এক ও অভিন্ন হয়ে থাকে । ভাস্কর বলছেন__ন ধর্ম-ধি-ভেদেন শ্বরূপভেদ ইতি ।' 
{ ৩-২-২৩, পৃঃ ৬৯ ) ‘ন চ গুণগুপিনোরেকত্বানেকত্ববিরোধ: 1 যথায়িরেকং Rafer: প্রকাশবান্র্বজলন 
Se ইতি নানাত্বম্‌ যথা উদ্ভন্দিনকর একঃ কিরপজালং অবনিমওলে প্রথয়ঙ্ননেকো ভবভীতি।" 


( 8-8-৭, পৃঃ 288 )। 


অর্থাৎ ধর্ম-ধমি-ভেদের জন্য TAN হয় না। RI এক, কিন্তু তার নানা গুণ থাকতে পারে। 


যেমন অগ্নি এক, কিন্তু ভার রশ্মি অনেক ; 2 এক, কিন্ত ভার কিরণ অনেক ইত্যাদি | 


বক্ষ দৎ-সত্তাবান, চিৎ--চিন্ময় 

ব্ৰহ্ম HUE বা সম্মাত্র এবং ‘বোধলক্ষণ’ বা চিন্মাত্র ( ৩২-১৫--১2)। অর্থাৎ তিনি সংস্বর্ূপ, চিত্ম্বরূপ, 
তা লত্বেও সৎ ও চিৎ তার ate অর্থাৎ তিনি সৎপ্বরূপ ও সত্বাবান ; atata ও জ্ঞানবান্‌ বা জ্ঞাত! । 
তিনি নর্বজ ও সর্বশক্তি । তার অন্যান্য বহ ete বিচ্যমান--যেদ্নন তিনি সর্বপাপবিমুক্ত (১-১-২৭) ইত্যাদি ৷ 


am সর্বজ ও ninfe 

এ স্থলে একটি লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে, রাষামুজ-নিশ্বার্ক প্রভৃতির ata ভাস্বর কোনোস্বানেই অক্ষকে 
ষষ্ট ভাবায় ‘অনস্ত-পুণ-বিশিষ্' বলে উল্লেখ করেন নি। তিনি তীর amaS আস্যোপান্ত ব্রহ্ধের 
কেবল একটি মাত গুপেরই অর্থাৎ তার সর্বজ্ত্বের কথাই বারংবার বলেছেন। সর্বত্রই তিনি ব্রদ্দকে 
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‘nde ও সর্বশক্তি’ এই ছুই বিশেধ্ণ-বিভূষিত কয়েছেন। বস্তুতঃ তিনি যখনই ‘aw শব্দটি ব্যবহার করেছেন, 
তখনই প্রায় পকল ক্ষেত্রেই এই ছুটি বিশেষণও যুক্ত ক'রে দিয়েছেন। যেমন তিনি বলছেন-_“ংস্মাদীশ্বয়াৎ 
লর্বজ্ঞাৎ, সর্বশক্তেঃ » (১-১-২)। “মন চ সর্বজ্ঞঃ সশ্বণক্তিঃ ন্‌ ' (১-২-৬)। BAS TER ASE 
লর্বশক্তিনিরঞনঃ' (১-৪-২৬)। TSIS চেতনস্ত Ades সর্বশক্রেঃ TENT (২-১-১৪)। AS পুনঃ 
Wie: সর্বশক্তিঃ। (২-১-২৪)। ‘পর্মাত্ম| ate সর্বশক্তিরিতি' ( ২-১-৩৪ )। 'ব্রদ্ধোপাদানকারশং চ 
নর্বজ্ঞং সর্বশক্তি? ( ২-২-৪০, পৃঃ ১২৮)--ইত্যাদি। 

অন্যান্য বহুন্থলে ভাস্কর ব্রহ্মকে অনস্ত-অচিন্তায-শক্তি-বিশিষ্ট বলে অভিহিত করেছেন। ati— ‘Aas 
হি Sa শক্য়োহচিস্ত্যা্ট' ( ১-৪-২৫ )। শ্বেতাশ্বতরা 'অপীশ্বরমচিন্থ/শক্ি-মামনক্তি' ( ২-১-১৪ )। “জাজ 
দর্বশক্তিত্বাদিতি” ( ২-২-২ )। 'ব্ৰহ্ধণে! Baws Ha ইত্যুক্তম' ( ২-৪-৪ ) ইত্যাদি | 
MAI শক্তির গুরুত্ব 
এরূগে অন্যান্ত ত্রিতত্ববাদী বৈদাস্তিকের! যে স্থলে ব্রদ্ষের Bas ও অচিস্থা গুণের কথাই প্রধানতঃ বলেছেন, 
সে স্থলে ভাক্কর গুণের অপেক্ষা শক্তির উপরই অধিকতর জোর দিয়েছেন। ayers তিনি একবারও 
SKF সকলকল্যাণগুণাকর ও সকলহেয়গুণজিত বলে স্পষ্ট ভাষায় afal করেন নি। বরং তিনি যেন 
মেনেই নিয়েছেন যে, ব্রহ্ম ned ও বিবিধপ্ণ-সমন্থিত এবং সে বিষয়ে সাক্ষাৎ উল্লেখ না ক'রে বিতির 
শাত্বাক্য আলোচনা কালেই ব্রহ্ষের বিভিন্ন গুণের কথা তিনি বলেছেন। 


IAA কো AA পের অনুলেখ 
বিশেষ ক'রে ভাস্কর AAT কোমল রূপের কথা একেবারেই উল্লেখ করেন fa—ca রূপ পরবর্তী aunn 
ও ভেদাভোবাদে ক্রমশঃ কেন্দ্রস্থল অধকার করেছিল। তিনি Ras অন্যান্য বৈদাস্তিকদের sty ae 
আনন্দময় বলে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তিনি কোনো স্থানেই, একবাবও ব্রহ্ধের সৌন্দর্য, মাধুর্য, করুণা, 
কোমলতা প্রভৃতির উল্লেখযাত্র করেন নি। 

এরূপে ভাস্বরের অক্ষম, রামাহুজ-নিষ্বার্ক প্রভৃতির aa মতো ‘Personal, Embodied Being’ 
বা পুরুষোতম ও দেহবিশিষ্ট নন। রামানুজ-নিম্বার্ক প্রভৃতির মতে ব্রহ্ম দিব্য, অপ্রাক্ৃত দেহধারী। কিন্ত 
ভাঙ্কর-ভায্যে কোনো AMV ব্রহ্মের দেহের উল্লেখ নেই । তিনি অবতারদের বিষয়েও কোনো কিছু বলেন 
নি এবং পাঞ্চরাত্র মতবাদের লমালোচনা-প্রসঙ্গে তিনি ততুবুণহুবাদ অযৌক্তিক ব'লে বর্জন করেছেন। 
( ২-২-৪১--৪৪ ) | 

ভান্কর-ভান্তে কোনো স্থানে ঈশ্বর-প্রসাদেরও উল্লেখ নেই ; এবং কোনো! স্থানেই তিনি ঈশ্বরকে 
‘ভক্তবৎসল’ ইত্যাদি বলে বন্দনা করেন নি। এক্ূপে ভান্বরের মতে ব্রহ্ম সকলের একমাত্র উপাস্য দেবতা 
নিশ্চয়ই_ কিন্তু tarry, পরমকরুণামর। পরমমধুররূপে নয়,__নিরাকার, নিবিশেষরূপে । অন্তান্ত 
ত্রিতত্ববাদী বৈদাস্তিকদের মতে পরদেশ্বরকে জানতে হবে, ভালোবাসতে হবে, উপাসনা করতে হুবে। 
কিন্তু GAIT মতে পর্মেশ্বরকে কেবল জানতে হবে ও উপাসনা করতে হবে__ডালোবাসতে নয় । এরূপে 
ঈশ্বরের সঙ্গে কোনো নিকটতম, ব্যক্তিগত, সুমধুর সম্পর্ক আমাদের নেই। 
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ব্রহ্ম প্রাপুবা 


শঙ্কর প্রভৃতির মতে অবিকাী ব্রহ্ম চতুবিকার থেকে মুক্ত অর্থাৎ তিনি Seite, বিকার্ধ, সংস্কার্য ও আপা_ ৰ্‌ 
কোনোটাই নন | কিন্তু ভাক্করের মতে তিনি প্রথম তিনটি না হলেও, শেষটি ai ‘জাপ্য’ । অর্থাৎ তিনি o 
etaa; অথবা মুক্তজীবের! তাকে প্রাপ্ত হন। ভাস্কর বলছেন-_'চতুব্ধিং হি কর্মকারকমুংপাস্তং, APR 
Asg, সংস্কার্ধ, চেতি। অত্রোচ্যতে। মত্যং ত্রিবিধং কর্ম ন সম্ভবতীত্যাদ্যং তু ন শকাতে নিরনিতুম্‌ । 
যথৈব জ্ঞানেনা বিষ্যানিবৃত্তিদ্বারেণ ব্রহ্ন্বরূপমবাপ্যত ইত্যভ্যুপগম্যতে’ ( ১-১-৪ )। 
অথাৎ ব্ৰহ্ম কর্ষের বা ক্রিয়ার বসন্ত নন। কারণ কর্ম চার প্রকারের - উৎপাদন, পরিবর্তন, 
লংকরণ ও প্রাপণ। অবস্ত নিত্যদত্য ও নিত্যশুদ্ধ ব্রন্মের উৎপাদন, পরিবর্তন বা নংস্কার অসম্ভব । কিন্ত 
তার গ্রাপ্তি ত অসত্বব নয়ই, বরং তিনি জীবের নিতা-প্রাপ্য এবং মুক্তজীব তাকে ats হ্য় ( পৃঃ ১৬ ) 1 
অন্যান্য WAS SII ব্রহ্মকে ‘আপা’ বা AMAP বলে বর্ণনা করেছেন--কর্মত্বেনোপাস্তাকত্বেন 
প্রাপাত্বেন চ বন্ধ ব্যপদিশ্যতে।' (১-২-৪ ) | : 
এইদিক থেকে ভাস্কর রামানুজ-নিশ্বার্ক-প্রমূখ ত্রিতত্ববাদী, ভেদাভেদবাদী বৈদাস্তিকদের সঙ্গে. 
একমত। অর্থাৎ তাদের মতে মোক্ষ কেবল অভাবাত্মক অজ্ঞাননিবৃত্তিই নয়--যা অধৈত-বৈদাস্তিকের 
মত- সেই সঙ্গে সঙ্গে ভাবাতুক ক্রহ্ষপ্রাপ্তি। 
চিৎ ও উপাধি 


বামাচজ-নিঙ্বার্ক £মুখ ত্রিতত্ববাদী ও ভেদাভেদবাদী বৈদাস্তিঝদের ata ভাস্করের মতেও চিৎ বা জীব 
MAW ও জ্ঞাতা, কর্তা, ভোক্তা, অপুপরিমাণ ও TEATS | 

কিন্তু এই সকল বৈদাস্তিকদের সঙ্গে ভাস্করের TASS প্রভেণ হ'ল এই যে, তীর মতে, জীবের 
উক্ত কর্তৃত্ব ভোকৃত্ব, BIG ও বহত্ব আদিম বা অনাদিকাল থেকে বিদ্যমান ও অনস্তকাল পর্যন্ত স্থায়ী নয় 
অর্থাৎ নিতাও নয়, স্বাভাবিকও নয়, কিন্তু কেবলমাত্র উপাধিক, আগন্তক ও অনিত্য অর্থাৎ যতদিন পর্যন্ত 
উপাধি থাকে ততদিন পর্যন্তই কেবল স্থায়ী | 


. ভাগ্বরের মৌলিক উপাধিহাদ f 


এই প্রসঙ্গে ভাস্করের নিজন্ব মৌলিক উপাধিবাদের বিষয় arene) Aa উপাধিবাদামুসারে 
নংসারাবস্থায় অর্থাৎ aa কার্ধাবস্থায়, জীব ব্রহ্ম থেকে ভিন্নাভিন্ন ; কিন্তু প্রথমে অর্থাৎ A কারপাবস্থায়, 
জীব TI থেকে সম্পূর্ণ অভিন্ন ছিল এবং পরে অর্থাৎ প্রলয়কালে ও মোক্ষকালে জীব পুনরায় IW থেকে 
সম্পূৰ্ণ অভিন্ন হবে। 

এ রূপে সংসারাবস্থায় অর্থাৎ aa কার্ধাবস্থায় জীব অংশ, কার্য ও ছআশ্রিতরূপে ব্রহ্ম থেকে 
ভিন্নাভিন্ন যেহেতু অংশ অংশী থেকে, আধেয় বা আশ্রিত আধার বা আশ্রয় থেকে ভিন্নাভিন্ন | 

ভাস্কর বলেছেন--'কার্ধকারণয়োরনগ্যত্বাদিত্যভিপ্রায়ঃ | ( 2-8-2 ) 

ব্রক্ষপোহনন্তত্বং ভোগ্য-ভোক্ৃবর্গয়োঃ | কারণষেব stirs খটবদবতিষ্টতে মৃংসমন্বিতং হি 
কার্ধমূপলভ্যতে ভ্রিঘপি story কারপাঁধীনকার্ধং ্বশ্বমহিষবদ্দেশতং কালতো বা বাতিরিক্তমুপলভ্যতে 
কারপন্তাবস্থামাত্রং FMP (3-3-38 ) / 


ভাস্বরের ওঁপাধিক-ভেদাভেদবাদ ২২১ 


৮ “সদেব কার্যং । কুতঃ? কারণমেৰ fe তাং তামবস্থাং প্রতিপঘ্মানং কার্মমিতি গীয়তে । অবস্থা- 
তত্বতোশ্চ নাত্যাস্তভেদো, ন হি শুক্ল-পটয়োঃ ধর্ম-ধষিণো রত্যস্ত-ভেদঃ, কিস্বেকমেব বঙ্গ, ন হি নিগুপং নাম 
waafe, ন হি fakan গুপোস্তি, তখোপলক্কে:, উপলঙ্ষিশ্চ ভেদাভেদব্যবস্থায়াং, প্রমাপং প্রমাণবাবহারিণাং 
তথা কার্ধ-কা রণয়োর্ডেদাভেদা ATT | অভেদধর্মশ্চ ভেদো, যথা মহোদধেরভেদঃ স এব তরঙ্গা্তাত্মন' 
বর্তমানে! ভেদ ইত্যুচো ন হি তরঙ্গাদয়: পাষাপাদিষু দৃ্তস্তে, তস্তৈব Sis শক্তয়ঃ, শক্তি-শক্তিমতোশ্চানন্ত তমস্তত্ং 
চোপলক্ষ্যতে, যথাগ্রে্হন-প্রকাশনাদিশকয়ো ভেদাঃ যথা চ বায়ো: প্রাপাদিবৃত্তিডেদেন coms | তম্মাৎ 
নর্মেকানেকাত্মকং নাত্যস্তমভিন্নং ভিন্নং ai (২-১-১৮) 

“থা! পট: স’বেষ্টিতঃ কচিৎ প্রসারিতো বা ন FSRS তথা কারণং শ্বরূপাবস্থং কার্ধাবস্থং চ ন 
fers ।' ( ২-১-১৯ ) 

‘মূলকারণেনানন্যত্বং জগতঃ সর্ববেদোস্তেষ বিধিংসিতম্‌ sfa চেতনাচেতনাসত্মকম্‌ । অত্র 

Ò coma ভোক্কৃবর্গো জীব ম্বভাবত এব তদাম্ক Boras সিদ্ধম্‌। অচেতনবর্গস্ত তু ভূতেক্জিয়-বিষয়- 
REZ SE কাহণত্বেনানন্যত্বং TE: হ্িপ্রকরাণি প্রবৃত্তানি 1 ( 2-8-8 ) 

‘কার্য ও কারণ আঅভিন্ন-_এই হল অভিপ্রায় ।' 

‘FA ভোগ্য জগৎ ও ভোক্তা জীব্গণের acy অভিন্থ | কারণই কার্ধরূপে বিরাজ করে ; যেমন 
ঘট যা মৃত্তিকারপীই মাত্র। কার্ধ ত্রিকালেই কারণের অধীন। কার্য ও কারণ, অশ্ব ও মহিষের ata 
দেশ ব! কালের দিক থেকে ভিন্ন নয় । Shae কার্ধকারণের অবস্থাস্তর মাত্রই কেবল ।' 

“কার্য নিশ্চয়ই সৎ। কেন? ‘কারণই’ সেই সেই অবস্থা ধারণ। ক'রে 'কার্ধ' রূপে বলিত 
হয়। যা অবস্থা ধারণ করে এবং যে অবস্থা তা ধারণ করে--এই দুয়ের মধো অত্যসন্ত-ভেদ CAR | 
ATS বন্দু এবং তার IFY Ta এবং তার গুণের মধ্যে অত্যন্ত-ভেদ নেই, কিন্তু বত্ধ দেই একই। 
গুণহীন RI থাকতে পারে না দ্রবাহীন গুণ থাকতে পারে না_-এই হ'ল আমাদের উপলবি। আমাদের 

এরূপ উপলব্িই হ'ল কারণ-কার্ধ, ভ্রব্য-গুণের মধ্যে এরূপ ভেদাছেদ-সঙ্গগ্ধের প্রমাণ | সেজন্য এরূপ গ্রমাণ- 
বশবর্তী সকলেই কারণ-কার্ধের মধ্যে ভেদাভেদ ATER উপলব্ধি কবেন। ‘coy “অভেদের' ধর্ম। ay 
মহাসমুদ্র এক ও অভিন্ন । কিন্তু তা যখন তরঙ্গ-রূপে বিরাজ করে তখনই তাতে ভেদ এসে যায়। বস্তুতঃ 
তরঙ্গ ত কেবল সাগরেরই, পাযাণাদিতে তরঙ্গ দেখা যার al কোনোদিনও ; Sar সাগরেরই শক্তি। শক্তি 
ও শক্তিমানের মধ্যে অভেদও আছে, cove আছে। atl অগ্নির দহনশক্কি, প্রকাশনশকি প্রভৃতির ag 
তার মধো 'তেগ' আছে; বায়ুর প্রাণ অপানাদি-শক্তির জন্য তার মধ্যে ‘ভেদ' আছে। একই ভাবে 
প্রত্যেক TSF এক অথচ 'অনেক' ; এবং এক অনেক" থেকে অত্যন্ত-অভিন্নও ax, অত্যনস্ত-ভিশ্গও AR | 

CUBA সক্কুচিত-বস্ এবং প্রসারিত NET মধো কোনোরূপ ভেদ নেই । একই ভাবে “কারণ' 
এবং তারই স্বরূপের Hag বিশেষ 'কার্ধের' মধ্যে কোনোরূপ ভেদ নেই!' 

অর্থাৎ সকল বেদাস্তেই মূলকাবরণের সঙ্গে জগতের অভিন্নতার বিষয়ে উপদেশ দেওয়া হয়েছে। 

তিনি চেতন ও শ্রচেতনাত্মক। এ স্থলে 'চেতন' ভোক্তা জীব THAT, তৎপ্বরূপ এবং সেজন্য তার 

+ সঙ্গে অভিন্ন। ‘অচেডন' ভূত সমৃহ ও faa Tes তাদের কারণ-স্বক্ষূপ Say থেকে অভিন্ন। 
RAFIR এই কথাই বলে। 


২২২ রবীন্্রভারতী পত্রিকা বর্ষ ৮ সংখ্যা ৩ 
কাং-কারণ-সদ্বন্ত 


এ স্থলে SVT ENTE কার্ধ-কারথ-সম্বদ্ধের সাহাযো ঈশ্বর ও জীজগতের AVE বাখা! FIERI কার্ধ- 
কাবরণ-সন্বন্ধ VEY বা way AWE) ‘অনন্তুত্ব' কিন্তু ‘afeay নয়, 'ভিল্লাভিঙ্গত' | প্ৰথমতঃ 
কারণই BCH পরিণত ছয়, সেজন্য কার্ধ-কারণের অবস্থা বিশেষষ্ট মাত্র এবং কারণাত্মক বা কারণস্বরূপ | 
কারণ ব্যতীত কার্ধের স্বিতিই অসম্ভব, ferns কার্ধ কারণাধীন। অশ্ব ও মহিষ যেমন পরম্পব-ভির, 
কার্য ও কাতণ তেমনি দেশত: ও কান্দত: fox কোনোদিনও নয়। এই দিক থেকে কারণ ও 
are অভিন্নস্থক্ূণ | 

Se পুনবায় কারণ ও কাধ ভিন্ন-স্বরূপও সমভাবে । এই ভিন্নতার কারণ নিয়ে বলা হচ্ছে। 
যেমন সমূদ্র ও তবঙ্ষ, অগ্নি ও শিখা, বায়ু ও প্রাশাদিবৃত্ির সম্বন্ধ । তরঙ্গ সমুদ্রাব্যক বা সমুদ্র বলে AW 
থেকে অভিন্ন ; পুনরায় তরঙ্গ কূপে সমূদ্র থেকে ভিন্ন । শিখা অগ্নি থেকে অগ্নিন্বক্ূপ বলে অভিন্ন, শিখা 
রুপে ভিন্ন। প্রাণাদি বায়ু থেকে বায়্ন্বর্ূপ বলে অভিন্ন, প্রাণাদি রূপে fom! এ রূপে, কারণ ও কার্য Ay 
সম্পূর্ণ afore নয়, সম্পূর্ণ fone নয়, কিন্তু ভিন্নাভিন্ন । কার্ধ-কারণ aware শক্তি-শক্তিমানের awe 
বলা যেতে পাবে, যেহেতু কার্য কারণের শক্তি-বিক্ষেপ বা শক্তির প্রকাশই aw যেমন সমুদ্রের শক্তির 
প্রকাশ তরঙ্গ কিন্তু পাধাণে সে শক্তি নেই বলে পাষাঁণে কোনোদিন তরঙ্গ দৃষ্ট হয় ন! । এ রূপে শক্তি- 
শক্তিমানের avg ‘arse বা ভিন্নাভিরত | 


বস্ধাবস্থ'য় ব্রহ্ম ও জীব? enfes রি 
WIN সংসারকালে ব্রহ্ম ও জীবজগতের ATE কেবল অডেদও নয়, কেবল তেও নয়, কিন্তু তেদাতেদ। 
একদিক থেকে জীবজগৎ ব্রহ্ম থেকে অভিন্ন ; অষ্য দিক থেকে জীবজগৎ aa থে:ক ভিন্ন। এই অভিন্নত! 
ও ভিন্নতার হেতু কি? প্রথমতঃ, অভিন্ততার হেতু পূর্বেই বলা হয়েছে । অর্থাৎ, কার্যর্নপী জগদ্প্রপঞ্চ 
কারণরূপী ব্রন্ষের স্বক্mপের পরিণাধ অবস্থাম্তর বা অভিনাক্তিউ মাত্র। লে জন্য জীবজগৎ বন্ধন্বরূপ বা 
Vass za থেকে অভিন্ন | f 
sirih উপাধি 
দ্বিতীয়তঃ, ব্ৰহ্ম ও জীবজগতের ভিন্নতার হেতু হল 'উপাধি' । এই 'উপাধিই' aa বা TH থেকে 
THE: অভিন্ন জীবজগৎকে সংসারাবস্থার ব্রহ্ম থেকে ভিন্ন বা পৃথক্‌ ক'রে রাখে। 

আশ্চর্ষের বিষয় যে, এ স্কলে ভাস্কর পরিণামবাদসম্মভ ও বিবর্তবাদসম্ত উভয় প্রকারের উদাহরণই 
দিয়েছেন। তার মতে জীব aaa অংশ-_-ছনাদি অবিদ্ভা ও কর্মাত্বক উপাধিজনিত অংশ । যেমন শ্রুলিঙ্গ 
অগ্নির অংশ, কর্ণমধাস্থিত আকাশ মহাকাশের অংশ ( উপাধি__কর্ণ) বা দ্বেহমধাস্থিত প্রাণ বাছুর অংশ 
( উপাধি__দ্বেহ )। প্রথমটি পরিণামবাদীদের, দ্বিতীয় ও তৃতীয়টি বিবর্তবাদীঞ্ধের প্রিয় উদ্দাহরণ। ভাস্কর 
অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রথম উদ্বাহরণটির কথাই বলেছেন, অথচ সাধারণ পরিণ।মবাদীদের ate শ্ষুলি্কে 
aa পরিণাম সাক্ষাৎভাবে না ven, তিনি তাকে afta উপাধিঞ্নিত অংশই মাত্র বলছেল। যেমন 
তিনি বঙছছেন-_'অআোচাতে। লাগান ভশুবানন্তি তেদোহপ্যনাদিকাল প্রবৃ্তাবিদ্কা-কর্মোপাধ্যবচ্ছেদাদংশে! 4 
পরস্যাহং জীবে! নাম, বখাগ্নেবিস্ফুলিঙ্গা যথাকাশশ্য Aaoi a: ছিজপ্রদেশঃ RRN- 


ভাস্করের উপাধিক-ভেদাভেদবাদ ২১৩ 


শক্তাপেক্ষা, যথা চ বায়ো: প্রতিশরীরং পঞ্চবুতিঃ aea ভিন্নাভির্ন-স্বভাবো জীব: লংসারী a 
FREG (১-৪-২৯, পূঃ ৮১) অর্থাৎ wath অবিদ্যা ও ata উপাধির ছারা বিচ্ছিন্ন জী? 
অন্ধের অংশ যেমন স্ফুলিঙ্গ অগ্নির অংশ, কর্ণপটাহমধান্থিত আকাশ আকাশের অংশ, শরীর সধ্যস্বিত প্রাণ 
বাছুর অংশ। সে জন্য ATTY জীব ঈশ্বর থেকে ডিন্নাভিন্ন : wate: অভিন্ন, উপাধিবশতঃ ভিন্ন । 

TERT SHI অংশ s 


২-৩-৪৩ RASEI চাম্কর বন্ধজ্রীবকে কি অর্থে ব্রহ্ষের 'অংশ' বলা যায়, সে বিষয় পরিষ্কার ভাবে বলেছেন। 
‘মংশ' শব্দটির বিভিন্ন অর্থ হতে পাবে। cama অংশের অর্থ হতে পারে কারণ" বা AGRAS | 
প্রথম wA SAF AHI অংশ বল হয় যদিও Se aay কারণস্থানীয়। দ্বিতীয় অর্থে বলা যেতে পারে 
«আমরা পরিষদ্দ্রবোর অংশী’ বা সেই সকল দ্রব্য বিভাগ ক'রে আমর! গ্রহণ করছ । কিন্তু জীবকে যখন 
AAT অংশ বলা হু, তখন এই দুটি অর্থে বলা হয় না, অন্য অর্থে বলা হয়। 

‘উপাধ্যবচ্ছিয্নস্তানম্তভূতস্ত বাচকোহয়মংশশবঃ প্রযুক্ত: যথাগ্রেবিশ্যলিক্রন্ত ।' 

( ২-৩-৪৩, পৃঃ ১৪০ ) | 

এ স্থলে অংশ শব্দটির অর্থ_উপাধি দারা অবচ্ছিয্ন অনস্ত অংশ, যেমন Go অগ্নির অংশ | 
অর্থাৎ সমগ্র gape থেকে একটি অংশ উপাধি দ্বার! বিচ্ছিন্ন হয়ে ভিন্ন হয়ে যায় অথচ দ্রবাটি থেকে সেই 
অংশটি অনম্য বা wane: অভিন্ন। সমগ্র দ্রব্য থেকে এ রূপে THIS: অভিন্ন অথচ উপাধি দ্বারা ভিন্ন 
অংশটিই প্রকৃত 'অংশ'। এই অর্থেই জীব WH অংশ । এ স্থলে ভাস্বর পূর্বের যতো অগ্নি-স্কুলিঙ্গ, 
আকাশ-কর্ণছিত্র, বায়ু-প্রাণ এবং একটি নৃতন মনবৃত্বির উদাহরণ দিয়েছেন। কামপ্রমুখ মনোবৃত্তি যেমন 
মন থেকে উপাধিবশতঃ ভিন্ন, ae yates: অভিন্ন, জীবও ব্রহ্ম থেকে ঠিক তাই । 

‘স চাভিষ্নাভিন্র-দ্বর্ূপোহ ভিন্নর্ূপ* স্বাভাবিকমৌপাধিকং তু feag’ ( ২-৩-৪৩ ) | 

adic জীব ঈশ্বর থেকে ভিন্না ভিন্ন__সংসারকালে ভিন্ন, মুক্তি ও গুলয়কালে অভিন্ন। তার ঈশ্বর 
থেকে ভিন্নতা গুপাধিক, অভিহ্নতা স্বাভাবিক, ‘খঁপাধিক' মিথ্যা! ag | 

ভাস্কর তার উপাধিবাদ প্রপঞ্চনাকালে বারংবার অগ্নি ও GAA উদাহরণ দিয়েছেন বলে, বোঝা 
যায় যে, তীর মতে ‘উপাধি’ Fey বা অসত্য নয়, কারণ Gy ত অগ্নির সত্য, বাস্তব অংশই মিথ্যা বা 
অবাস্তব অংশ নয়। আমর! পূর্বেই দেখেছি যে ভাস্বরের মতে অনাদি বিদ্যা ও তজ্জনিত নকাম কর্মই 
‘উপাধি’ ( ১-৪ ২১ )। অন্ত একস্থলে ভাস্কর বলছেন যে, বুদ্ধি, অস্তঃকরণ এবং তাদের গুণ কাম-গোডাদিই 
‘উপাধি'। ( ২-৩-২৯--৩০)। অতএব ভাস্করের মতে অনাদি অবিষ্যাবশতঃ জীব নিজেকে ay থেকে 
সম্পূর্ণপূপে ভিন্ন বলে মনে করে এবং সকাম কর্মে প্রবৃত্ত হয়। ফলে সে জন্মজস্মাস্তরভাগী হয়ে জড় দেহ, 
ইন্দিয়, প্রাণ, মন, বুদ্ধি প্রভৃতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হয়ে পড়ে। এ রূপে এই অচিৎ বা জড়বস্তই উপাধিকূপে 
জীবকে সংসারকালে SH থেকে ভিন্ন ক'বে তোলে। 
‘AB. ও ‘নিত!’ সমাথক নয় 
এ রূপে ভাস্কর 'উপাধি'র লত্যতা স্বীকার কথেছেন। তিনি ল্পষ্ট বলেছেন যে হা 'ইপাধিক', তা 
£আপারয।বিক' বা মিথ্যা নযন।--‘ন চৌপাধিক-কর্তৃত্বম অপ!রমাথিকম্) (২-৩-৪০)। 
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‘arstfas’ ও 'ওঁপাধিকের’ মধো প্রডেদ এই নয় যে, প্রথমটি সত্য, দ্বিতীয়টি অসতা-_প্রভো 
কেবলমাত্র এই যে, প্রথমটি নিত্য বা চিরকালম্থায়', দ্বিতীঃটি অনিত্য বা ল্লকালস্থায়ী। ভাঙ্কবের মতে হা 
ন্তা_ অর্থাৎ ANTES, কালক্রমে WIG, প্রথঘ থেকে peat থেকে বর্তমান নমঘ়-_তা BAB 
AY | যেমন একটি বস্তুতে বা পাত্রে প্রথমে তাপের অস্তিত্ব না থাকতে পারে, যদিও পবে অগ্নির সংস্পর্শে 
এলে, সেই একই বস্তুতে বা পাত্রে তাপের আবির্ভাব হয়। এ স্থলে সেই বস্তুর ‘তাপ’ নামক গুণটি অনিত্য 
নিশ্চয়, কারণ তা নিত্যকাল বস্তটিতে বিস্কমান নয়, কালক্রমেই তাতে আবিভূ্ত হয়েছে । কিন্ত এই ভাবে 
অনিত্য হলেও ‘তাপ’ নিশ্চয়ই অসত্য নয়। সে জন্য তাম্বরের মতে উপাধিক গুণ যতক্ষণ পর্যন্ত উপাধিটি 
বর্তমান ততক্ষণ পযন্ত সম্পূর্ণ সতঙ্য--উপাধির বিলয়ে TAGE তারও বিলয় হয়। যেমন যতক্ষণ পর্যস্ত 
বস্তুটি, পাটি অগ্রর সঙ্গে সংস্পৃষ্ট হয়ে আছে, ততক্ষণ বন্তটি, পাত্রটির তাপও বিদ্যমান এবং সেই তাপ সম্পূর্ণ 
AB অগ্রিব অভাবেই তাপেরও অভাব হয়। 

এই ভাবে তাপ oss ছিল না, পরেও থাকবে না এবং CHa অণিত্য, কিন্ত কোনোক্রমেই 
অনত্য নয়। অতীত ও ভবিষ্যতের মধ্যবর্তী ca বর্তমান, তা অনিত্য হলেও তাঁকে অসত্য LA কে? 
কারণ যেটুকু ভাব সসীম ASS, সেটুকুই ত সত্য | 

sgia ও Sl sila উপাধিবাদের মধো Aces 

এ রূপে শঙ্করের 'উপাধি' ও ভাস্করের 'উপাধির' মধ্যে প্রতেদ অনেক | শঙ্করের মতে যা গুপাধিক, ভা 
atati, কারণ যা পার্মাথিক তা কোনো দিনই বাধিত হয় না, অস্তিত্ববিহ্ীন হয় না। এ রূপে 
শস্বরের মতে ‘সৃত্য' এবং ‘নিত্য’ সমর্থক । যা সত্য, S নিত্যকাল সত্য, চিরস্থায়ী, অবাধিতন্বরূপ। কিন্ত 
ভাস্করের মতে 'সত্য' ও “নিত্য' সমার্থক নয়--যা সত্য তা নিত্য হতে পারে, অনিতাও হতে পারে। 
অল্পস্থায়ী Tee এই অর্থে সত্য বস্ত। 

রঙ্গ জীবের অপ্রেদ Tass, ভেদ উপাধিক 


সেজন্য এ রূপে, ভাস্কবের মতে জীব ও A মধ্যে অভেদ স্বাভাবিক অর্থাৎ, সত্য ও নিত্য ; অতীত- 


বর্তমান-ভবিত্যৎ প্রমুখ সর্বকালে, স্ু-প্রসয়-মুক্তি-প্রমুখ সর্বাবস্থায় বিদ্যমান । কিন্তু জীব ও ব্রন্বের মধ্যে ভো 


Vises অর্থাৎ সত্য ও অনিত্য; কেবগ কৃষ্টি বা সংসার অবস্থাতেই বিদ্যমান | 

উপাধির বিলয়ে, জীব aga সঙ্গে অভিন্নত্ব aie হয়। ঘেমন উপাধি ঘট ভগ্ন হলে ঘটাফাশ 
মহাকাশের সঙ্গে এক হয়ে যায়, যেষন সমূত্রে নিক্ষিপ্ত লবপকণ! সমুস্রজলের সঙ্গে এক হয়ে যায়-_তেঙ্গনি 
aan ও মুক্ষিকালে জড়দেহাদিরূপ উপাধিবিমুক্ত জীবও ব্র্মের সঙ্গে এক হয়ে যায়। দেই অবস্থায় জীব 
বঙ্গেবই ন্যায় সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান, সর্বধ্পী, নর্বাত্ম হয়। 


জীবের জাতৃত-হূ্ঘ-তোকৃ-গুব 

ভাঙ্কব-মভে ‘উপাধির’ ass অর্থ কি, তা Binfe করলে, তিনি কি অর্থে জীবের কর্তৃত্ব, ভোতৃত্ব ও 
অপূত্বকে “ইউপাধিক' বলে গ্রহণ করেছেন, ত! স্পষ্ট হবে। তাঁর মতে জীবের কর্তৃত্ব যি স্বাভাবিক হ'ত, 
তা হলে লে সর্বদাই কর্মকাৰী, ক্রিয়াশীল হ'ত। কিন্ত সকাম কর্মের নিশ্চিত ফল সংসার ব'লে, সেক্ষেত্রে 
জীবের সংসার-দশাও কোনোদিন শেষ হ'ত না। সে TT স্বীকার করতেই হয় যে, জীবের কর্তৃত্ব নিতা ও 
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স্বাভাবিক নয়, অনিত্য ও উপাধিক ; অর্থাৎ যতদিন পর্যন্ত জীব দেছমনোসংক্সিই্ বা জড় উপাধিসং্গিই হয়ে 
থাকে, ততদিন পর্যন্তই কেবল লে BEGAN ( যেমন ঘন্্াদিসমন্থিত হলেই SE কর্তা, অন্য সময়ে নয়; অথবা 
ইন্ধনসংক্সি্ট হলেই অগ্নি yaa, অন্ত সময়ে নয়) অন্তথার নয়। বলা বাহুল্য উপাধির পূর্বোক্ত 
ব্যাখ্যাহছদারে জীবের ঈদৃশ ওপাধিক কর্তৃত্ব কোনো ক্রমেই অপারম।ধিক ay মিথ্যা নগ্ন; অর্থাৎ জীব 
নিত্যকর্ত! বা সর্বদাই Stara না হলেও, সংসারদশায় তার কর্তৃত্ব সম্পূর্ণনপেই নত্য। সেই সময়ে AWD 
জীব ব্রন্ষের অধীন । 


একই ভাবে জীবের ভোতৃত্ব ও GIGS উপাধিক, জীবের সংসারকালীন গুণই WA! প্বভাবতঃ 
জীব কর্মফলগভোগহীন ও সর্বব্যাপী | 

জীবের aye এই ভাবে ওপাধিক কি al, সে বিষয়ে ভাস্কর স্পষ্ট ক'রে কিছু বলেন fal তা 
সত্বেও STRAT মতে মুক্তজীব AAI সঙ্গে একীভূত হয়ে যান, যেমন লবণকণা সমুদ্রে সম্পূর্ণরূপে বিলীন 
হয়ে যায়; স্থতরাং জীবের বহুত্বও যে তার মতে খঁপাধিকই মাত্র, তা সহজেই অনুমান করা যায় । 

কেবল জীবের জ্ঞাতৃত্ব উপাধিক নয়, স্বাভাবিক । জীব ব্রদ্মশ্বরূপ বলে সর্বকালে, সর্বাবন্থাতেই 
যে AMIS হ্যায় জান-স্বরূপ ও জ্ঞাতা | 


আচিং 


ভাস্করের মতে অচিৎ বা জড়জগণ্ ব্রদ্মের কার্যাবস্থায় বা সুটিকালে ব্রহ্ম থেকে ভিন্নাভিন্ন ; ব্রহ্মের কারপাবস্থায় 
বা প্রলয়কালে ব্রহ্ম থেকে সম্পূর্ণ অভিন্ন। পূর্বোক্ত যে যে কারণে, সংসারাবস্থায় জীবকে TI থেকে ভিন্ন 
বলে গ্রহণ কর! হয়েছে, সেই সেই কারণেই জগৎকেও সেই সময়ে ব্রহ্ম থেকে ভিন্ন ব'লে গ্রহণ করা হয়েছে, 
সেই সেই কারণেই জগৎও সেই সময়ে ব্রহ্ম থেকে ডিন্ন। অপরপক্ষে প্রলয়কালে জগৎ ব্রহ্ষেণ সঙ্গে সম্পূর্ণ 
একীভূত হয়ে যায়, যেমন লবণখণ্ড সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত হলে সমুদ্রের মধ্যে বিঙ্গীন হয়ে তার সঙ্গে এক ও অভিন্ন 
হয়ে যায়। পুনরায় লবণ-সমৃত্রে Rie সমস্ত TIS যেমন লবণ হয়ে যায়, ঠিক তেমনি ব্রক্ষে বিলীন wise 
চেতন রূপ প্রাপ্ত হয়। “চেতনে অচেতনং FUJ ASH চেতনং ভবে P ( ৩-২-১৭ ) 

TH ও জীবজগতে সম্বন্ধ 


etaa ত্রিতত্ববাদী | তার মতে ব্রহ্ম, চিৎ ও অচিৎ--এই তিনটি তত্ব। এই ত্রিতত্বের সম্বন্ধের বিষয় পূর্বেই 
আলোচনা! কর! হয়েছে। Bal কার্ধাবস্থায় অর্থাৎ স্বষ্টিকালে ও সংসারাবস্থায় ব্রহ্ম ও জীবজগতের সম্বন্ধ 
ভেদ্বাভো-সদ্বদ্ধ। কিন্তু ব্রদ্ধের কারণাবস্থায় অর্থাৎ প্রলয়কালে ও মোক্ষাবস্থায় ব্রহ্ম ও জীবজগৎ 
লম্পূর্ণ অভিন্ন। 

প্রারস্তেই ভাস্কর কেবল-ভেদবাদের তীব্র সমালোচনা করেছেন। শক্ধরের অছৈতবাদ্দের বিরুদ্ধেই 
যে এই সমালোচনা তা নিঃসন্দেহ । ভাস্করের মতে ভেদ প্রত্যক্ষসিন্ধ সত্য সেজন্য যুক্তিতর্কের সাহাযো 
ভেদকে অঙ্গীকার কর! অসম্ভব । যেমন আমরা প্রত্যক্ষ দ্বেখছি যে বিভিন্ন দ্রব্য পরস্পর-ভিন্ন এবং এরূপ 
নিঃসদ্ধিঞ, AST সতাকে স্বীকার না ক'রে ত উপায় নেই। অভেদজ্ঞানের By ভোদজ্ঞানও জ্ঞান 


ভোজানম অপি জানমেব' ( ২-১-১৪ )। সে জন্তু অভেদজ্ঞান afe মিথ্যা না হয়, ভেদজ্ঞানই a মিথ্যা 
হবে কেন? 


২২৬ রবীল্্রতভারতী পত্তিকা বর্ষ ৮ সংখ্য। ৩ 


এ কথাও বলা চলে না CA, তে ও অভেদ পরস্পরবিকক্ধ বলে উডয়ের সহাব স্বতি অসম্ভব | 
কারণ ভেদ ও See সহাবস্থিতিও প্রত্যক্ষদৃষ্, অনস্বীকার্য qe awe: পৃথিবীতে কেবল ভেদ বা -4 
কেবল ASH কোনোটিই দৃষ্ট হয় না। প্রত্যেক বন্ধই ভিন্না ভিন্ন-_-কার্ধ ও ব্যাক্কিরূপে ভিন্ন, একই FANES 
এবং একই জাতির অন্তর্গত রূপে অভিন্থ । যেষন একটি মানুষ অন্য একটি ates থেকে ব্যাক্তরূপে বিভিন্ন; 
কিন্ত উভয়েই মানবজাতিভুক্ত বলে afer) প্রত্যক্ষই শ্রেষ্ঠ প্রষাথ। সেজন্য ভেঙাডেদের সহাবস্থিতি 
প্রতাক্ষ-দষ্ট বলে প্রামাণিক ও গ্রহণযোগ্য | 
অতএব এক ও বহু, ব্রহ্ম ও বিশ্বপ্রপঞ্চের মধো কোনোরূপ বিরোধ নেই। যদি কোনোরূপ 
বিবোধ বা অসামগ্রশ্ত থাকত, তা হলে ত বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় aH থেকে হুতেই পারত না। সে a 
এক ও বছর সহাবস্থিতি সম্ভব ও HTT | 
এ কূপে ডেদের সত্যতা ও অভেদের সঙ্গে সহাবস্থান বিশেষ যত্বের সঙ্গে প্রমাণিত করে, ভান্কর 
অবশেষে বলছেন যে,ভেদ সহ্য হলেও নিত্য নয় অর্থাৎ coq আগস্ধক, অনিতা, ইপাধিকই মাত্র, নিত্য a 
স্বাভাবিক নয়। এই তত্বটি ভাস্বর বারংবার বিশেষ জোরের সঙ্গেই বলেছেন। Kas 
'স efaa aa স্বাভাবিকমৌপা ধিকং তু fag ॥ ( ২-৩-৪৩ ) | 
আমর! পূর্বেই দেখছি যে, ভাস্কর 'উপাধি' শব্দটিকে একটি নৃতন বিশেষ অর্থেই বাবহার করেছেন। 
ভার মতে 'উপাধিক' হ’ল সেই গুণ যা যতক্ষণ পৰ্যন্ত বিদ্তমান, ততক্ষণ পৰ্যন্ত পূর্ণতম ভাবে সত্য--যদিও তা 
স্বাভাদিক গুণের প্রায় চিবস্থায়ী নয়। সে জন্য ভাস্করের মতে 'ভেদ' 'অভেদ’এর অপেক্ষা অল্প স্থায়ী হলেও 
অল্প সত্য নয়। Tofa ite অবিদ্যা, কর্ম জড়ত্ব প্রস্থ উপাধির অস্তিত্ব থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত এই ভেম ও 
লত্য-বস্ত see বিদ্যমান থাকে ।' কিন্ত ঘটটি চূর্ণ হয়ে গেলে যেমন ঘটাকাশের আর ASE থাকে না, 
অগ্নি দ্বারা Soa করা হলে যেমন স্বর্ণথণ্ডের কলঙ্ক সম্পূর্ণক্ধপে তিযোহিত হয়ে যায়, ঠিক তেমনি উপাধি 
তিয়োছিত হলে, জীবেশ্বব cove তিরোছিত হয়। 
দে জন্তু ভান্কয়ের মতবাদকে 'উপাধিকতেদাতেদবাদ' বলা হয় ( হুন্দর ডট )। 
মোক্ষ À 
তান্করের মতেও মোক্ষ পরিপূর্ণ আনন্দঘন অবস্থা--কেবলমাত্র ছুঃখাভাবই নয়। অধৈতবেদান্ত TETT” 
তীব্র সমালোচনা ক'রে ভাস্বর বলছেন যে, মোক্ষ SERAI অবস্থা নয়। যেহেতু এক্সপ তথাকথিত শুদ্ধজান 
প্রকৃতপক্ষে অজ্ঞানেবই ত নামাস্তর মাত্র । মোক্ষ পরিপূর্ণ, পরম অচুভূতি বা উপলব্ধির বিষয়। কিন্তু 
তথাকথিত শুন্ধজ্ানমূলক জঙৈতবেদাস্তপন্মত ঘোক্ষে এ রূপ আনন্দোপলন্ধির অবকাশ কোথায়? নে জত্ত 
G3 CACHE অপেক্ষা এবং SATS পেয়: | 
“নিঃসংবৌধো নিরাস্বাদস্বংপক্ষে মোক্ষ: স্তাৎ চৈতন্কমাত্রাবশেষত্বাৎ বস্তি কেচিৎ, শৃগালত্বং 
বনে বরষিতি 1 (১-১-৫, পৃঃ ২১) I 
পূর্বেই বল! হয়েছে যে যোক্ষকালে TA Sem সঙ্গে সম্পূর্ণ অভিন্ন হয়ে যায় | 
PUTS: কারণাত্মানং প্রাপ্ত: তহদেব সর্বজ্ঞ:, সর্বশক্তি, সর্বাত্]াভির্ভবতি (8-9-9 ) 
লাধারণতঃ carpertta মোক্ষকে নিত্য ও জীবকে নিত্যমুক্ত বলে গ্রহণ করা হয়। মেঘের 4 
অপসারণে যেমন পূর্বস্থিত পূর্ধ প্রকাশিতই হয় ata, নূতন ক'রে VERE হয় না--ঠিক তেমনি অজ্ঞানাবরণ 
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বিদূরিত হলে জীবের শাশ্বত, প্রকৃত মুক্ত রূপটি Seine হয়ে উঠে মাত্র, Twa কোনো অবস্থার সৃষ্টি ছয় T | 
লে wD মোক্ষলাভের অর্থ কেবল অজ্ঞানের অপলারণ ও চিরস্থায়ী Tarts উদঘাটন, নূতন কোনো অবস্থালাভ 
নয়। এই হ'ল সাধারণ বেদাস্ত মত। কিন্তু ভাস্কবের মতে মুক্তি নিত্য নয় জীবও নিতামুক নয়, মোক্ষ 
কেবলমাত্র নঞ মূলক অজ্ঞানাপনারণই নয়, সেই সঙ্গে সরমূলক নব অবস্থা গ্রাপ্তিও। সে অন্য ভাস্কর 
বলছেন যে, Senta সংস্কার্ধ, 'বিকার্ধ ও প্রাপা বা আপা-_এই চতুধিধ কর্মের মধ্যে প্রথম তিনটি ষোক্ষের 
ক্ষেত্রে সম্ভব না হলেও, চতুর্থ টি পূর্ণভাবে সম্ভব । ভাস্কর বলছেন 
সত্যং fafs কর্ম ন সম্ভবতি, atin ga শকাতে নিরসিতুম্‌। যদি চ নিতাপ্রাপ্তঃ মোক্ষ: 
স্যাদযত্রেন সিদ্ধত্বাৎ সর্বলোকো মূচাতে ।' 
মোক্ষ প্রাপ্তির বিষয়। মোক্ষ যদি নিত্প্রঃপ হ'ত, তা ছলে সর্বলোকই TS হয়ে CTS | 
মোক্ষ নিত্যপ্রাঞ্ত হলে আবেকটি অস্থবিধ! হ'ত এই যে, মোক্ষোপদেশের কোনো প্রয়োজন বা 
O সার্থকতা থাকত না। সেজন্য ভাস্করের মতে জীব পূর্ব থেকেই মুক্ত নয্ন_পরে সাধন বলেই সে 
এ মুক্তিলাভ FTT 
'অয়ং ভিন্নাভিন্নন্থভাবো জীবঃ সংসারী ন কদাচিনুক্রপূর্বঃ ৷ ( ১-৪-২১, পৃঃ ৮১)। 
ভাস্কর বিদ্ছেমুক্তিবাদী। তিনি অদ্বৈতবেদান্তসশ্মত জীবন্সুক্তিবাদের তীব্র সযালোচন! 
করেছেন। 
ভাস্করের মতে মুক্তি দ্বিবিধ সছে/মুক্তি ও ক্রমমুক্তি। ছান্দোগোপনিষদ বলছেন__ধিনি যে ভাবে 
উপাসনা করেন, তিনি সেই ভাবে মুক্তিলাভ করেন। cree ধারা পরত্রহ্মের উপাসন1 করেন, তীর! 
পরত্রহ্ধকে লাভ ক'রে সগ্োষুক্তি ata ea অর্থাৎ তার! তৎক্ষণাৎ, পরত্রহ্মের সঙ্গে অভিন্ন হয়ে পরত্রক্ষের 
ated সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান ও সর্বব্যাপী হন। অন্যপক্ষে ধারা কেবল কার্যত্রঙ্গ হিরণ্যগর্ভের আরাধনা করেন 
তার! প্রথমে কেবল কার্ধব্রক্মকেই লাভ করেন, পরব্রদ্ষকে নয়। তার পরে হিরণ্যগর্ভলোকে পরমজ্জান Ars 
ধন্য হয়ে তারা হিরপ্যগর্ভসহ পরব্রদ্ধে বিলীন হন। এই Va ক্রমমূক্ি। এই শ্রেণীর জীবের প্রথমে ay 
"€ থেকে ভিন্নই থাকেন এবং ব্রন্বের ন্যায় সর্বশক্তিমান ও হৃষটি-স্থিতি-প্রসয়কারী হতে পারেন না। পরে অব 
| লন্যোমুক্ত জীবগণের স্তায়ই Gra ব্রহ্ম থেকে অভিন্ন ও ব্রহ্ষের স্তায় সর্বশক্তিমান হন। 


'্বিধা-মুক্তিঃ | ao এব মুক্তি, ক্রমমুক্ষিশ্েতি। যে সাক্ষাদ্ব্রদ্মেবোপাননে মস্ত এব মৃচ্যেরন্‌। 
ইতরে তু হিরণ্যগর্ভং প্রাপা'*'তেন সহ WHAT! ( 8-9-38 পৃঃ ২৪০) ` 


'শাধন। জ্ঞান-ক্ম-সমূচ্চয়-বাদ 


ভাস্কর বারংবার জোরের সঙ্গে কর্মকে মোক্ষের সাক্ষাৎ সাধনরূপে নির্দিষ্ট করেছেন। তিনি weston 
aries বলছেন যে, কর্মজিজ্ঞাদার পরেই, পূর্বে নয়, ব্রহ্ম-জিজ্ঞাস! সম্ভবপর ৷ কারণ জ্ঞান-কর্ম-সমূচ্চয় 
দ্বারাই মোক্ষলাভ হতে পারে, অন্ত কোনে উপায়ে নয়। সে জন্য কোন শ্রেণীর কর্মের সঙ্গে জ্ঞানের সমুচ্চয় 
করা কর্তব্য, তা স্থির করবার জন্য কর্মের স্বরূপ প্রথমে জানতে হয়। এরপে ভাস্কর সর্বত্রই জ্ঞান-কর্ম- 

è সমূচ্চয়-বাদ বিশেষ জোরের সঙ্গে পুনঃ পুনঃ প্রপঞ্চিত করেছেন। SINTA তিনি বলছেন__ 


‘অত্র হি জ্ঞান-কর্ম সমূচ্চযনাৎ মোক্ষপ্রাপ্তিঃ হুত্রকারস্ত অভিপ্রেতা " (১-১-১ ) | 
e. 


২২৮ রবীন্দ্রভারতী পত্রিকা We সংখ্যা ৩ 


ভাস্করের মতে ধারা কেবলমাত্র বেদপাঠ করেন ভারা বৈদিক বাক্যাদির অর্থ গ্রহণে ate সমর্থ 
কিন্তু তারা ত কোনোক্রবেই প্রকৃত জ্ঞানী-পদবাচ্য নন কারণ প্রকৃত gama নিষাম-কর্ম-সাপেক্ষ অর্থাৎ ০ 
‘নিত্য-নৈমিত্তিক কর্ষের যথাধথ সাধন, তপশ্রা, পরসেবা, সংযম, EÉ প্রমুখ erates | 
অবস্ত কেবল কর্মের ছারা মোক্ষলাভ হয় না কারণ এ রূপ জ্ঞানহীন, সকাম কর্মের ফল ক্ষপণিকই 
aia কিন্তু জঞানলমন্থিত fasta কর্মের ফল নিত্য বামোক্ষ। ভাস্কর বলছেন__'ম্থতং ক্ষণিকস্কাপি কর্মণো 
জান-রস-বিস্স্ত অক্ষয় কলত্বাৎ ন ক্ষীয়তে ইতি উচ্যতে ।' (১-১-১, পৃঃ ৪ ) 
অপর পক্ষে কেবল BAS সমভাবে শিক্ষল। জ্ঞান, কর্ম ও উপাসনার সমুচ্চয়েই কেবল 
মোক্ষলাভ ASAT | 
জান ও কমের TTS 


জান ও কর্মের সমুচ্চয়ই যদি এই ভাবে মোক্ষের একমাত্র উপায় হয়, তা হলে প্রশ্ন হতে পাবে এই 
যে, উভয়ের পরস্পর VE কি? ভাস্কর বলছেন যে, কর্ম জ্ঞানের উৎপত্তির কারণ নয়, যেহেতু জান শ্রবণ ক 
প্রভৃতি থেকেই উদ্ভৃত হয়। কিন্ত জানোৎ্পত্তির পরে কর্ম জ্ঞানের অবিচ্ছেগ্ভ সহকারী এবং জ্ঞানকে মোক্ষ 
আনয়নে সাহাযাকারী । এ রূপে CATHY ক্ষেত্রে জ্ঞান ও কর্ম প্রত্যেকেরই fry ফল আছে। যথা জান 


বিছা, লোভমোহাদি দুর করে; সে ক্ষেত্রে কর্ম প্রাক্তন কর্মস'স্কাব্র ধ্বংসীভূত FA | 
উপালন।-কখ-লযুচ্চয় বাদ 
ভাস্করের মতে জঞান-কর্ম-সমূচ্চয় এবং উপাসনা-কর্ম-সমূচ্চয় একার্থক। কারণ জ্ঞানের অনিবার্ধ পরিণতি 
উপাসনা । এ রূপে ব্রহ্ম ACG জ্ঞানলাভ ক'রে LS TES ব্রহ্মোপাসনায় প্রবৃত্ত হন এবং উপামন! ব্যতীত 
STS অসম্ভব | 

আমরা পূর্বেই দেখেছি যে, ভাস্কর STATA ও SSIS ব্রচ্ষের এই দ্বিবিধ রূপের কথা পুনঃপুলঃ 
বলেছেন । সেই অনুসারে ব্রন্ধোপালনাও দ্বিবিধ হতে পাবে। 

প্রথমত: কারণ-ব্রহ্মোপাসনা । এটিই পরব্রক্ষোপাসনা, শ্রেষ্টব্রদন্মোপাসনা, সম্ভোমুক্তিলাভের টি" 
উপারশ্বন্তপ । এ রূপে ACH শুদ্ধ কারণরূপ বা তার অভে্ষ, নিরাকার, গ্রপঞ্চবিলক্ষণ, সমক্ষণ, বোধলক্ষণঃ © 
একমেবাদ্ধিতীয় রূপই শ্রেষ্ঠ ধোয় । at IRF উপাসকের সঙ্গে এক গু অভিন্নরূপে ধ্যান করাই শ্রেষ্ট 
ধ্যান। সে জন্য ATMA ‘আমিই ay, AT জামি' এইরূপ অভেদ্ব-ধ্যান। এ রূপ অভো-ধ্যান জীবের 
অজ্ঞান বিদূরিত ক'রে জীবেশ্বরের ইপাধিক ভেদের বিনাশ করে। Aas কয়েক ক্ষেত্রের TTA এ স্থলেও 
ভাস্কর 'কনক-গত-মণের' দৃষ্টান্ত দিয়ে বলেছেন যে যেমন ‘sits বিগলিভ হলে acta কলক্কও বিদুরিত 
হয়ে হার, তেমনি অভেদ-ধ্যান UT জীব AHI লঙ্গে AFS হয়ে গেলে, AHI সঙ্গে তার antes 
ভেদেরও বিলয় হয়। 

'উপাধিরুতজ্ডেঞ্জ সোহভ্েভাবনয়াপনীয়তে । অগ্নিসম্পর্কেণেব কনকগতখলন্ত ' ( 8-9-0) | 

Aaaa এ রূপ নিরাকার-নিগুণরূপ ধ্যান ব্যতীত, কয়েকটি ner উপাসনাও বিভিন্ন উপনিষদে 
বিহিত হয়েছে__ঘথা শাঝিল্যবিদ্ভা, মধু-বিদ্য| প্রভৃতি । এগুলির প্রত্যেকটিই মোক্ষের দ্বার | | 

দ্বিতীয়তঃ CHE কেহ TITS বা কারণ area নিরাকার fre sat ধ্যান ন! দীন: 


ভান্বরের খপাধিক-ভেদাভেদবাদ - ২২৯ 


ফেবলমাজ কার্ধব্রহ্ম ব! হিরপ্যগর্ডেরই উপাপনলার প্রবৃত্ত হতে পাবেন। এব! প্রথমে হিরপ্যগর্কে লাভ 
ক'বে, পরে পরব্রন্ষের সঙ্গে অভিগ্নতা ata হন। অতএব Hey উপাসকগণ ক্রমমূক্তির অধিকারী | 

তৃতীয়ত: লাম গ্রভৃতিকেই IAMA পুজা ক'রে কেহ কেহ কেবলমাত্র প্রতীকোপামনাতেই 
রত থাকতে পারেন। এ রূপ প্রতীকোপাসনা Kes যোক্ষের BATIA নয়, সাধারণ ফললাভেরই 
কারণ AT | 


ভাক্কর-ব্দোস্তের সৈপিষ্টা ও Sead) ভাস্বরের Fre “reate অযৌক্কিক 


শঙ্করের সু-উচ্চ অদ্বৈতবাদ ও শুদ্ধজ্ঞানবাদকে একভ্তর নীচে নামিয়ে আনবার প্রথম প্রচেষ্টা আমর! পাই 
SUI! অব্য wea দিক থেকে অধৈতবাদের এবং ব্যাবহারের fre থেকে শক্ষভ্রানবাদের বিরুদ্ধে 
যথাক্রমে ছৈতাদৈতবাদ ও ভক্তিবাদের প্রধানতম ও পূর্ণতম পুরোধা বলা চলে একমাত্র রামাগজকেই | 
কারণ ভাস্বর রাষানুজের পূর্ববর্তী হলেও, ধ্বংসমূলক অদ্বৈতবাদ সমালোচনা, অথবা গঠনমূলক দ্বৈতাহৈতবাদ 
প্রপঞ্চনা-কোনোদিক থেকেই তিনি রামাহুজের সমকক্ষ নন এবং তার স্তায় কোনো! সম্প্রদায়ও তিনি 
zÈ ক'রে যেতে পারেন নি। ত! সত্বেও, দীপ্ত ভাস্করতুল্য অছৈতবাদের aya জ্যোতিকে সাধারণ 
জনদের নিকট সহনীয় ক'রে gata oe তিনি যে প্রচেষ্টা করেছিলেন, তা সর্বদিক থেকেই ধন্যবাদাহ, 
সন্দেহ CA | 

অবশ্য অস্বীকার করবার Sita নেই যে, এই প্রচেষ্টার ক্রটি অনেক । প্রথমতঃ Iw স্বরূপ ও 
গুণের কথাই ধরা ME] শঙ্করের মতে বন্ধ সদাই নিগুণ ও নিবিশেষ, রামাহুজ-নিগার্ক প্রভৃতির মতে 
তিনি সর্বদাই neq ও সবিশেষ । কিন্তু ডাস্করের মতে প্রথমে কারণকপে ব্রহ্ম নিবিশেষ ও faga; পরে 
কার্ধরূপে তিনি সবিশেষ ও AG হন। অবশ্য এ কথা সত্য যে ভাস্কর যখন ব্রহ্ষকে নি্তণ ও নিবিশেষ 
বসছেন, তখনও তাকে অছৈত-বেদাস্তের অর্থে নি ন-নিবিশেষ বলছেন ন1। কারণ শঙ্করের মতে RAT 
গুণ ও শক্তি কোনোকালেই নেই, কেবল স্বরূপমাত্রই আছে। কিন্তু ভাঙ্করের মতে ত্রন্ধের গুণ ও শক্তি 


" নিশ্চয়ই আছে। অথচ লবণ-বিন্ুু যেমন সমূত্রে নিক্ষিপ্ত হলে সমূদ্রেই বিলীন হয়ে যায়, ঠিক তেমনি 


কারণাবস্থায় sat গুণ ও শক্তি scat সম্পূর্ণ বিলীন হয়ে একীচূত OCT যায় বলে, সেই সময়ে, সেই অর্থে 
an নিধিশেষ, নিগুণ, স্বগতভেদহীন, শ্বন্তপবিশেষই qi) এ রূপে এ ক্ষেত্রে আমরা তিনটি বিভিন্ন 
মতবাদ পাই 

১) aa সকলাবন্থাতেই নিগুণ, নিরাকার, fafaa, (a pure unity, a bare identity 
an abstract whole )}-—*t¥7 | 

২) ব্রহ্ম সকঙ্গাবন্থ'তেই aad, সাকার, সবিশেষ (a unity-in-difference, a concrete 
whole )--বামাহুজ প্রভৃতি | 

৩) ay কার্পীবস্থাতেই নিগুণ, নিরাকার, নিবিশেষ ; কার্ধাবস্থাতে সপ্তণ, সাকার, 
সবিশেহ-_ভাস্কর | 

এ স্থলে সামান্য চিন্তা করলেই দেখা! যাবে যে, হয় প্রথম বিকল্পটি, নয় দ্বিতীয় বিকল্পটিই গ্রহুণীয়, 
তৃতীয়টি নয় । কারণাবস্থায় যে অন্ধের গুণ ও শক্তি অনভিবাক্তত্বপে ব্রহ্মেই বিলীন হয়ে থাকে, তা রামাহুজ 
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ep wate ত স্বীকার করেন। কিন্তু এই বিলীনতার অর্থ এই নয় যে, তারা ব্রদ্থোর সঙ্গে TARE 
QPS হয়ে যায়। তাবা সেই সময়ে জীবজগৎ রূপে অভিবাক্ত বা প্রকাশিত al হলেও Be খেকে fee 
থাকে এবং BHA TERA ব্রক্ধের সবিশেষত্ব সাধন করে। যেষন অগ্নির দ্রাহিকাশক্তি বাস্তব ভাবে 
দছনকাধে অভিবাক্ত না হলেও, অপ্রকাশিত শক্তি়্পেও aloes থেকে সেই অর্থে সর্বদাই fae থাকে | 
হ্ৃতবাং হয় বলতে হয় যে, গুণ স্বরূপে পর্যবসিত হয়েছে ব'লে কেবল সর্বদাই THAMAL আছে; নয় বলতে 
হয় যে, গুণ স্বরুপ থেকে ভিন্ন ব'লে সর্বদাই স্বরূপ থেকে fond থাকে | প্রথমে কেবল স্বরূপ, পরে স্বরূপ ও 
AEs ওণ--ব্রঙ্গেতর এ রূপ অবস্থা পরিবর্তন কোনোক্রমেই ates নয় | 

অবশ্য এ কথ! সত্য যে ভাস্বর কোনে Was gars স্পই ‘নিগুরণ' বলে অভিহিত করেন নি। 
কিন্তু তার মতবাদের যে এই অর্থ হয়ে দাড়ায়, তা অবশ্যন্বীকার্য । যদি কারপাবস্থায় ব্রন্মের গুণ ও শক্তি 
nye নিক্ষিপ্ত লবণ-কণার মতোই ব্রহ্ষের সঙ্গে একীভূত হয়ে থাকে, তা হলে সেই অবস্থায় aM নিশ্চয়ই 
Seg নিধিশেষ, শুদ্ধস্বরূপমাত্রই হয়ে দাড়ান-_ভাস্বর স্পষ্ট ক'রে যাই বলুক না CFA | A 

এব অপর একটি প্রাণ এই যে, ভাস্কর AB প্রসঙ্গে স্পষ্ট ক'রেই বলেছেন যে, প্রলয় ও মুক্তিকালে 
জীবজগৎ ব্রহ্মের সঙ্গে সম্পূর্ণ অভিন্ন হয়ে যায়-__তাদের ও ত্রদ্ধের মধ্যে যে সংদারাবস্থাকালীন গুপাধিক 
CEN, তার লেশমাত্রও তখন থাকে না । এই স্পষ্ট উক্তিয় পর সন্দেহের কোনো অবকাশই নেই যে, 
কারণাবস্থায় DA কেবল স্বরূপমাত্র দূপেই বিরাজমান থাকেন, অর্থাৎ সেই সময়ে তিনি aaa ও নিবিশেষ, 
সেহেতু তার গুণ-শক্তি-স্বর্ূপ চিৎ ( জীব ) ও জগৎ ( অচিৎ ) সেই সময়ে তার সঙ্গে একীভূত হয়ে ঘায়। 

এ ক্ষেত্রে আরেকটি লক্ষ্য করবার বিষয় এই মে, যা পূর্বেই বলা হয়েছে, রামাহুজ প্রভৃতির 
কার নিদ্বার্ক ব্রহ্গকে স্পষ্ট ক'রে 'অনস্ভ-গুণমণ্ডিত' প্রমূখ বিশেষণে ভূষিত কোনো ক্ষেত্রেই করেন নি এবং 
Bare বারংবার 'সর্বজ্ঞ-সর্বশক্কি' বলে উল্লেখ করা ব্যতীত, তীর oars গুণগ্রামের কোনে! Crave 
siga করেন নি। বিশেষ ক'রে ভ্দোডেদবাদী বৈদাস্ভিকদের অতি প্রিয় মধুর গুণের কোনো আভাস মাত্র 


ভাস্কর-বেদাস্তে নেই | 

হৃতরাং স্পট প্রতীয়মান হয় যে, ভাস্কর শঙ্ষরের প্রভাবে এ রূপ প্রভাবান্বিত ছিলেন যে, শহরের রি 
মতবাদের Sia সমালোচনা ক'বেও তিনি ভেদাভেদবা দিগণের সঞ্তণত্ববাদ যেন ঠিক প্রাণ দিয়ে, মন খুলে 
গ্রহণ করতে পারেন নি। সে জন্য একপক্ষে তিনি যেমন পূর্ণ নিগুণত্ববাদ বর্জন করেছেন, অস্তপক্ষে ঠিক 
তেমনি পূর্ণ সণ্ডণত্ববাদও যেন স্বীকার করতে পারেন নি। ফলে তাঁর মতবাদ পরিণত হয়েছে নিরগ্ুণত্ব- 
সপ্তণত্বের একটি অযৌক্তিক AANI মাত্র | 
ভাক্ষরের উপাধিবাদ অযৌদ্কিক 
ান্তর-বেদান্তের সর্বত্রই এই অস্তবিরোধের লক্ষণ দেখা ata একদিকে ভাস্কর শঙ্কর-মতবিরোধী ; কিন্ত 
অন্তদিকে তিনি শঙ্করের সর্বব্যাপী প্রভাব থেকেও ত সম্পূর্ণ মুক্ত হতে পারেন নি। সে জন্যই তাঁকে করতে 
হয়েছে তার অভিনব “উপাধি' বাদের অবতারণা শক্ষরের ‘উপাধি’ tad তিনি রেখেছেন অথচ তাকে 
নিতে চেগ্সেছেন এক AML নূতন অর্থে। ফলে তার মত্তবাদ আন্োপান্ত এই অন্তবিরোধের ছন্দে ক্ষতবিক্ষত a 
UA উঠেছে। 4 


ভাঙ্করের গুপাধিক-ভেদাভেদবাদ . ২৩১ 
সত্য অনিত্য হতে পারে ন! 
যেমন তিনি বলেছেন যে, যা! স্বাভাবিক তা চিরস্থায়ী ; যা উপাধিক তা অল্পস্থায়ী--অথচ উত্তক্পেই সমান 
দতা। এটি আমাদের ভারতীয় দার্শনিক মতবাদের সম্পূর্ণ বিরোধী | ভারতীয় মত হ'ল এই যে, যা 
ক্ষণিক, যা চিরস্থায়ী নয়, তা পারমাধিক সত্য নয় ॥ যা সত্য, তা স্থির-_তার বিনাশ হতে পাবে কি 
ক'রে? বস্ততঃ সত্য নিঞ্জেই নিজের গৌরবে বিরাজমান , তার সত্তা বাঁ অস্তিত্ব কেবল তার নিজের 
উপরই নির্ভরশীল, অন্য কোনে! বাইরের দেশকালাদি প্রমুখ সর্তের উপর নর। সে জন্ম সত্য দেশাতীত, 
কাঙ্গাতীত, সকল সর্তাতীত, শাশ্বত AB (absolute, not relative reality )! যা ক্ষণস্থায়ী না 
অল্পকাগস্থারী ত| ত এইভাবে মতা হতে পারে ay এইদিক থেকেও ভাস্করের মত গ্রহণীয় নয়। 

তার পূর্বোক্ত নিজন্ব উপাধি-বাদ অঙ্গসারে ভাস্কর বলেছেন যে, TH ও জীবজগতের অচেদ 
স্বাভাবিক ব'লে AAR, সর্বাবস্থায় বিদ্যমান ; ভেদ ইপাধিক বলে কেবল সংসারকালেই বিদ্যমান । অর্থাৎ 
afta পূর্বে, ব্রহ্ম ও জীবজগৎ সম্পূর্ণ অভিন্ন। সৃষ্টি বা সংসারকালে as ও জীবঞ্জগৎ ভিন্নাভিন্ন। wa 
পরে, aa ও জীবজগৎ সম্পূর্ণ অভিন্ন। মুক্তিকালেও ঠিক তাই। অথচ ভাঙ্কর বারংবার জোরের ACF 
বলেছেন যে, এ ক্ষেত্রে ভেদ ও অভেদ সমান সভা । ca ভেদের পূর্বেও অস্তিত্ব ছিল না, পরেও অস্তিত্ব 
থাকবে না, সেই ভেদের কেবল মংসারকালীন, অবিষ্ঠাজাত অস্তিত্বের মূল্য কতটুকু? বিশেষ ক'রে মোক্ষই 
ত সর্ববাদিসন্মত ভাবে জীবের শ্রেষ্ঠ অবস্থা; জীবনের মূল উদ্দেশ্য । সেই মোক্ষকালেই জীব যদি ব্রহ্ম 
থেকে সম্পূর্ণ অভিন্ন হয়ে যায়, তবে সেই ত তার avs স্বরূপ ব্রক্ষভিন্ন রূপ তার মাত্র আগন্কক, 
অনিত্য রূপ। 
am পরিবর্তনতাগী নন 
ভাস্কর-বেদান্তের এই উপাধি-বাদের প্রধান ক্রটি হ'ল এই যে, এই মতামুসারে ব্রহ্ম, জীব ও জগৎ 
পরিবর্তনশীল হয়ে পড়ছেন। পূর্বেই যা বলা হয়েছে-__নিগুণ, নিবিশেষ, স্বগতভোদবিহীন ব্রহ্মা সপ্তণ, 
সবিশেষ, স্বগতভেদবান্‌ হয়ে পড়ছেন; অণু জীব বিভু হয়ে পড়ছে; জড় জগৎ চিৎস্বরূপ হয়ে পড়ছে। অথচ 
প্রত্যেক ক্ষেত্রেই, প্রথম ও দ্বিতীয় অবস্থা সমান সত্য ! aM জীবের ara ও fagy সমান সত্য--অথচ একই 
জীব দুই সমসত্য হ্বরূপভাগী হচ্ছে। এ রূপে A পূর্বে যে জীব বিভু ছিল, ত APA পরে অণু হয়ে পড়ছে, 
পুনরায় প্রলয়কালে বিভু হয়ে ঘাচ্ছে। এ রূপ ভাবে স্বরূপ পরিবর্তন ও পূর্বন্বরূপধ্বংস অসম্ভব কথ! নয় কি? 
yfe অনিত্য নয় 
জীব যে নিত্যমুক্ত নয়, মুক্তি যে ‘জন্তু’ অনিত্য পদার্থ_এই মতবাদও সেই একই কারণে দৌবছুষ্ট। 
ভাক্বর-বেদাত্তে ভক্ষিবাদ নেই 
ভেদবাভেদবাদের অবস্ত্ভাবী অঙ্গ তক্তিবাদ। কিন্তু ভাম্কর-বেদাস্তে ডক্তিবাদের কোনো স্থান নেই। 
তিনি উপাসনাকে মুক্তির উপায়ন্বরূপ বলে গ্রহণ করেছেন AS কিন্তু ‘ভক্তি’ শব্দটির উল্লেখমাত্র তার 
SHI নেই। পরমদেবতার সঙ্গে মুমুক্ষর কোনোরূপ স্থমধুর ব্যক্তিগত AUK আভাসও তার মতবাদে নেই। 
বস্তুতঃ ভার ‘উপাসনা’ জ্ঞানেরই লামাস্তর মাঅ। শঙ্করের বিরুদ্ধে কর্মকে সাধনক্ষেত্রে স্থান দিলেও, 
ভক্তিকে তিনি কোনো স্থান দিতে পারেন fA | 


২৩২ রবীন্দ্রভারতী পত্রিকা বর্ষ ৮ সংখ্যা ৩ 
ভা'্বর-বেদাত্তের অস্তদ্ব ন্য 
ভাম্কর-বেদাস্ত পাঠে এই ধারণারই উদ্রেক হয় যে, ভাস্কর প্রচ্ছন্ন অতৈতবাদী। দৃশ্যত: অদ্ৈতবেদাস্ত 
বিরোধী হলেও অহ্বৈতবেদাস্তের নিও'ণবাদ, কেবলাভোবাদ, শুদধজ্ঞানবাদই StI AFS মতবাদ 
যতই না কেন তিনি ‘উপাধি’ প্রমুখ কতগুলি অবান্তর তত্ব এনে সেই সত্যটিকে গোপন করতে চেয়েছেন। 
এ কথা সত্য যে, ভাস্কর শহ্গরের AYIA অইৈতবাদ মন থেকে গ্রহণ করতে পারছিলেন না অথচ অন্ত কোনে! 
ab, MORE নৃতন মতবাদও প্রপঞ্চনা করতে সমর্থ হুন নি। এই উভয়-সন্কটের মধ্যেই জন্ম ভান্বরের 
অভিনব 'উপাধিক-ডেদাভেদবাদের' | প্রত্যক্ষদৃষ্ট জগতের মিথ্যাত্ব ভাশ্বরের কোনোক্রমেই AQ করতে 
পারছিলেন ন! বলেই তিনি aR করেছিলেন তীর নৃতন, মৌলিক উপাধিবাদের-__অথচ শেষ পর্যন্ত অগ্রস৫ 
হয়ে ভেদাভেদবাদের পূর্ণ গ্রহণেও তিনি যেন সাহসাবলহ করতে পারছিলেন না। এটিই হ'ল ভাস্কর- 
বেদাস্তের মূলীভূত ধোব। 

সমন্ত দোষক্রটি সত্বেও ভাস্বর বেদাস্তের অস্তরনিহিত গাম্ভীর্ষ ও মর্ধাদা আমাদের IS না ক'রে 
পারে না। শশ্করছায়াশ্রয়ী হয়েও পৃথিবীর দার্শনিক ও নৈয়ায়িকপ্রবর শঙ্বরের বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ কর! 
অল্প সাহস ও আত্মবিশ্বাসের কথা নয়। ভাস্কর-বেদাস্তের সর্বত্র এই আবেগোচ্ছাসবিহীন স্বিরবুদ্ধি, 
আত্মপ্রত্যয়, পরিপূর্ণ প্রজার দীন্তিতে সমুজ্জস। সহন্নরশ্ঠি ভান্বরের মতোই তার একটিমাত্র গ্রন্থ THT 
ভাস্তের স্বদূর-প্রসারী কিরণ পরবর্তী বনু যুগ আলোকিত ক'রে রেখেছে। তার মতবাদ গ্রহণ না করলেও 
তা উপেক্ষা করবার সাহস সে জন্য কারোরই হয় নি। এই কারণে পরবর্তী গ্রস্থদমূহে ভাঙ্কর-মতের 
উল্লেখ প্রচুর | 


awe 


রবীন্দ্রনাথের মানবিকতা 
হিরগ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় 
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ঠিক বলতে কি ধর্মের পথ অনুভূতির পথ। তা হায়বৃত্তির সাহায্যে বিশ্বসত্তার সহিত সংযোগ স্থাপন করতে 
চায়। প্রায় সকল প্রচলিত ধর্মই এই পথ গ্রহণ করেছে। র্বীন্দ্রনাথও মূলত এই পথেই ধর্মসমন্যার সমাধান 
খুজেছিলেন। কিন্তু তার গতিশীল মন একটি অবস্থায় ae একটি বিশেষ চিন্তাকে আকড়ে ধরে থাকতে 
চায় নি। অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে নূতন পথে foal ক'রে তিনি মতের পরিবর্তনের প্রয়োজন বোধ করলে 
তা করতে দ্বিধা করেন নি। এই ভাবে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির মধ্য দিয়ে গিয়ে তার ধর্মচিন্তার পরিণত 
রূপটির আবির্ভাব হয়েছে। খোলা মন নিয়ে তার সাধনজীবনের অভিজ্ঞতাকে ভিত্তি ক'রে তিনি তাও 
|. fma উপনীত হয়েছেন। এই কারণে তার ধর্ম-সমন্তা সম্প্ষিত চিন্তা শুধু অভিনব হয় নি মৌলিকত্ব 
গুণে ভূষিত হয়েছে। 
মনে হয় তার ধর্মসম্পকিত চিন্তা ছুটি ধারণা wa প্রভাবান্থিত হয়েছিল। এখানে তাদের 
একটু সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া প্রয়োজন মনে করি। তাতে আমাদের মৌলিক আলোচনায় প্রবেশ করতে 
সুবিধা হবে। তাদের প্রথমটি হল তীর নিজের মতিগতি। এ বিষয় প্রসঙ্গত ইতিপূর্বে ইঙ্গিত করা 
হয়েছে। বিশ্বসত্তার সহিত পরিচয়ের মান কি হওয়া উচিত সে বিষয় তার চিন্ত! খুব wee ছিল। তার 
দৃঢ় ধারণা ছিল জ্ঞানমার্গে যুক্তিভিত্তিক জ্ঞান মৌলিক সত্তার প্রকৃত পরিচয় এনে দিতে অক্ষম। তা যে 
পরিচয় এনে দেয় তা নিতান্তই বাহিরের পরিচয়, তা গভীরে প্রবেশ করতে পানে না। অপর পক্ষে মৌলিক 
সত্তার ঘনিষ্ঠতর পরিচয় মেলে প্রীতির পথে। তার ধারণায় ঈশ্বরের সহিত প্রীতির সমুদ্রের ভিতর দিয়ে 
তার গভীরতর পরিচয় ites ara) প্রথমটি জ্ঞানসাগঁ, বৃদ্ধিবৃত্তি তার অবলম্বন । ছ্বিতীয়টিকে গ্রীতিমার্গ 
4 বলতে পারি, হায়বৃত্তি তার অবলম্বন । স্পষ্টতই দ্বিতীয়টির প্রতি তার পক্ষপাত বেশী। 
তার প্রতিপাগ্তকে সহজবোধ্য করবার জন্য তিনি একটি Bom প্রয়োগ করেছেন। তিনি 
বলেছেন একজন চিকিৎসক এবং তীর পুত্রের মধে] যে সম্পর্ক তার উপর এই ছুই মার্গেরই প্রয়োগ সম্ভব । 
ধর] যাক তার পুত্রের অস্থখ করেছে। তখন তিনি তার চিকিৎসার জন্ত তাকে চিকিৎসাশাস্ত্র সম্মতভাবে 
পরীক্ষা) করবেন । এখানে তিনি তার পুত্র সম্পর্কে জ্ঞানমার্গের প্রয়োগ করছেন। অপর পক্ষে তিনি 
তার পুত্রের জন্য যে গভীর CHE বহন করেন সন্তানের রোগ VAT তাকে উদ্বেলিত করলে তিনি তাকে 
উচ্ছাস ভরে বুকে জড়িয়ে ধবেন এবং সন্তানও তাতে সাড়া CHA! এই প্রীতির বিনিময়ের মধ্য দিয়ে 
তিনি সন্তান সম্বন্ধে যে জ্ঞান আহরণ করেন তা আরও গভীর পরিচয় CHAI এখানে হৃদয়ের সঙ্গে হৃদয়ের 
সাক্ষাৎ সংযোগ প্রতিষ্ঠিত হয়।১৬ যুক্তির ভিত্তিতে বিজ্ঞানের রীতিতে যা! পাই তিনি তাকে তাই জানা 
বলেছেন; আর হায়বৃত্তির প্রয়োগে প্রীতির Awe ai পাই তাকে তিনি পাওয়া বলেছেন। 


£ ১৬ ‘The Bolentifo Knowledge of his son is information about a fact and not the realisation 


of a trath—the truth of relationship, the trath of a harmony in the universe, the fundamental 
principles of creation,’ The Religion of Man, The Vision 
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দ্বিতীয় যে ছিনিসটি তার ধর্ম সংস্থার সমাধানে প্রযুক্ত শিদ্ধাস্তটিকে প্রভাবান্বিত করেছে তা হুল 
তার নিজের স্থাপিত ধর্ম সম্বন্ধে নিজন্ব আদর্শ । সে আদর্শটি একান্তই মৌলিক । তার ধারণায় আদর্শ এ 
af হওয়া উচিত তাই যা মানুষেধ সকল মৌলিক বৃত্তিগুলির সমানভাবে পরিবর্ধনে সহায়তা ক'রে মামুযকে 
পরিপূর্ণ মানবত্বের অধিকারী করবে। 

এখন WRT হল একটি জটিল সত্তা । তার নানাবৃত্তি, নানা আকুতি । প্রথমত তার বুদ্ধিবৃত্তি 
একটি মৌলিক বৃত্তি । তাকে অবলম্বন ক'রে বিশ্বরহস্তকে ভেদ করবার একটি আকুতি তার মনের মধ্যে 
পরিস্ুট হয়ে ওঠে। তা হতেই তার জানাপপাস।র উৎপত্তি। তার grate আছে এবং তাকে 
অবলম্বন ক'রে অন্তকে প্রীতি করবার এবং প্রীতি পাবার আকাঙ্ষ! তার মনে জাগে তৃতীয়ত তার একটি 
ইচ্ছাবৃত্তি দ্বারা ন্যিন্ত্রিত কর্মে আকুতি আছে। এই ডাবে তার তিনটি মৌলিক বৃত্তি তার মনে তিনটি 
শক্তিশালী আকুতি প্রোথিত ক'রে দেয়। এই বিভিন্ন আকুতিই মামযকে তার জীবন পথে এগিয়ে 
নিয়ে চলে। 

কাজেই ধর্মের ক্ষেত্রেও তাদের বিশিষ্ট ভূমিকা লক্ষ্য করা যায়। তাদের প্রভাবেই বিভিন্ন an 
ধর্যাচরশের রীতি প্রবতিত হয়েছে। যার বুদ্ধিবৃত্তি প্রবল সে জ্ঞানমার্গে মূল সত্তার সহিত সম্পর্ক স্থাপন 
করতে উৎসাহী হবে। যে মাহুষের হৃদপুবুত্তি প্রবল সে ঈশ্বরের উপর ব্যক্তিত্ব আরোপ ক'রে তার সঙ্গে 
প্রীতির সম্পর্ক গড়ে তুলতে চাইবে । গীতায় এই দুই শ্রেণীর মানুষকেই ভক্ত বলে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। 
€থমটিকে aag এবং দ্বিতীঃটিকে ভক্ত বাঁজ্ঞানী বলা হয়েছে ।১৭ আবার যার ইচ্ছাশক্তি প্রবল 
হওয়ায় কর্মে আকর্ষণ বেশী মে এমন রীতি খোজে যেখানে কর্মের মধ্য দিয়ে ঈশ্বরকে সেবা করা সম্ভব হয়। 
এই শ্রেণীর মানুষই অনেক সময় সমাজসেবক হয় । এই মনোবুতির প্রেহণা হতেই মানবিকতার উৎপত্রি। 
অনেক ক্ষেত্রে মেবাবুত্তির ও ধর্মের উপর প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। পৌরাণিক হিন্দুধর্মে ঈশ্বরকে বিগ্রহরূপে 
কল্পনা কবে তার সেবার জন্তু যে নানা আন্ষ্টানিক রীতি গড়ে উঠেছে ভা এর সুন্দর দৃষ্টান্ত | 


এই ভাবে মতিগতির প্রভাবে ধর্মাচরণ রীতি নানারূপ গ্রহণ ক'রে জটিল আকার ধারণ করে। 
এই পরিবেশে apy ওঠে এত ca বিভিন্ন রীতি তাদের কোনটি গ্রহণ করব। এটার মীমাংসা এ পর্যন্ত হয়ে F | 
এসেছে দুই পথে। এক পথ হল যেটি ভালো মনে হল সেটিকে গ্রহণ কর! এবং পণ্যগুলিকে তুলনায় ' 
নিকষ্টজ্ঞানে পরিহার করা । আমাদের দেশে এর সুন্দর উদাহরণ মেলে উনবিংশ শতাব্দীর ধর্ম আন্দোলনে। 
পৌরাণিক হিন্দুধর্ম তখন বিগ্রহকে কেন্দ্র ক'রে নানা আনুষ্ঠানিক আড়দ্বরে নিজেকে জটিল ক'রে তুলেছে। 
এদিকে ধারা বাণিজ্য করতে এসে আমাদের মনিব হয়ে বসল তাদের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং নিরাকার 
উপাসনা রীতি নব্য ইংরাজি শিক্ষিতদের মনে এক ভিন্ন রীতির ধর্মের আন্বাদ এনে দিল। ভারা তখন 
হিন্দুধর্মকে পৌত্তলিকত! দুষ্ট বলে প্রত্যাখ্যান করল। তাদের অনেকে খৃষ্টধর্মাবলম্বী হল। আর একদল 
মানুষ অনুরূপ কুচি পোবণ ক'রে ও রাজা রামমোহন রায়ের স্থাপিত জাতীয়তার আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে 
এক নূতন নিরাকার উপাসন! Tis গ্রহণ করল । এই ভাবেই ব্রা্ধর্মের উৎপত্তি ঘটেছিল। 


১৭ চতুদিধা ware মাং জনা: TES Cate ধুপ | 
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আর এক পথেও এই সমন্যার সমাধান হতে পারে। তা হুল সমন্বয়ের পথ । AWA বলতে 
সাধারণত যা বুঝি এ তা নয়। ছুটি ভিন্ন ধর্মীয় রীতির দমন্বয়ে একটি তৃতীয় রীতি গ্রহণের প্রস্তাব তা 
করে AL) তা সংঘাতকে বর্জন করতে চেষ্টা করে একটি উদার দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ ক'রে সহনশীলতার মনোভাব 
গড়ে তুলে। আমাদের মধ্যে ঈশ্বরকে ভক্তি নিবেদনের যে আকুতি জাগে তার তৃপ্তি সাধনই তো মূল 
কথা । সে ক্ষেত্রে যার যে ভাবে তৃপ্ধি হয় সেইটিই তার পথ। একই পথ সকলের উপর জোর কৰে 
আরোপ করবার প্রয়োজন নেই। এই যুক্তিটি রামরুষ্ণ ঠাকুরের বাণীর মধ্যে সুন্দর ভাবে ফুটে উঠেছে। 
তিনি বলতেন ‘যত মত তত পথ. । মানুষের এ বিষয় রুচির ভিন্নতা অনুসারে ধর্ম আচরণের Atal রীতি 
গড়ে উঠেছে। তাদের কোনটা ভালো কোনটা মন্দ, সে প্রশ্ন অবান্তর । যে যেটা গ্রহণ করতে পারে তার 
পক্ষে সেটাই উপঘুক্ত। মতিগতি, বুদ্ধিশক্তি, হায়বৃত্তি, তত্বজ্ঞানে অধিকার-_সব জড়িয়ে ঠিক ক'রে দেয় 
কোন মানুষের কোন রীতিতে অধিকার । অধিকার ভেদে বিভিন্ন মানুষের গ্রহণযোগ্য ব্বীতি বিভিন্ন হয়ে 
পড়ে। মূল সমস্যা হল ঈশ্বর তৃষ্ণা নিবারণ । তৃষ্ণ৷ পেলে আমরা তো বিচার করি না; কলের জল খাব, 


. কি নদীর জল খাব, কি কূপের জল খাব । যার যেটা সুবিধা সে তাই পান করুক | গীতারও এই দৃষ্টি 


ভঙ্গির সমর্থন পাওয়া যায়। তাতে বলা হয়েছে যে মানুষ যে রীতিতে ঈশ্বরকে পেতে চায় সেই রী তিতেই 
তাকে পাওয়া যায়। 

রবীন্দ্রনাথ কিন্তু এই ছুটি পথের কোনোটিই গ্রহণ করেন নি। কারণ তার আদর্শ ছিল বিভিন্ন। 
তিনি এ মত গ্রহণ করতে পারেন নি যে ঈশ্বরে ভক্তি প্রকাশই ধর্মের একমাত্র লক্ষ্য । তা নিতান্তই 
সংকুচিত দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা অনমুপ্রাণিত। তার আদর্শ ছিল আরও ব্যাপক । তার মতে মান্থষের ধর্ম হবে 
তাই যা মানুষের সমগ্র প্রকৃতিকে বিকশিত করতে সাহায্য করবে। ধর্মের প্রকৃত কাজ হবে তার তিনটি 
মূলবৃত্তির- বুদ্ধিবৃত্তি, হৃদয়বৃত্তি ও কর্মবৃত্তির যুগপৎ স্থদম্রস পরিবর্ধন ঘটিয়ে মানুষকে পরিপূর্ণ মানব রূপে 
গড়ে উঠতে সাহাযা করা । তাঁর মতে তাই হবে আদর্শ ধর্ম ঘা ঈশ্বরকে শ্রদ্ধা নিবেদনের আকুতির এমন 
ভাবে ব্যবস্থা করবে যাতে আনুষ্ঠানিক ভাবে এই তিনটি বৃত্তিরও যুগপৎ বিকাশ ঘটাবে । তিনি বলেছেন 
মানুষের ধর্ম হল তার মানবত্ব ।১৮ আদর্শ ধর্মের Oras হবে সেই ধর্মকে বিকশিত Fal | 


এই পথেই তিনি নিজস্ব মতটিকে গড়ে তুলতে চেষ্টা করেছেন। এই প্রসঙ্গে একটি কথা পরিষ্কার 
ক'রে দেওয়া দরকার | ধর্ম অর্থে তিনি কোনে প্রচলিত ধর্মরীতিকে গ্রহণ বা বর্জন করবার প্রশ্ন তোলেন 
fa তিনি স্বাধীনভাবে চিন্তা ক'রে ধর্মের যে আদর্শ স্থাপন করেছেন তার ভিত্তিতেই fray ধর্মরীতি গড়ে 
তুলেছেন। তাকে তিনি সাম্প্রদায়িক ধর্ম হিসাবে গড়ে তুলতে চান নি, তাকে তিনি বিশ্বের মানুষের 
ধর্মের আদর্শ ছিসাবে ata দিতে চেয়েছিলেন । এই প্রসঙ্গে নানা ধর্মের অঙ্গ হিসাবে যে বিভিন্ন রীতি গড়ে 
উঠেছে তার কিছু কিছু তিনি অনুমোদন করতে পারেন নি, কারণ তিনি আদর্শ ধর্মের যে গুণ নির্দেশ 
করেছেন তার মধ্যে সে গুণের তিনি অভাব লক্ষ্য করেছেন'। এই প্রসঙ্গে তাদের কয়েকটির এখানে 


উল্লেখ করা যেতে পারে। তার ফলে তার fray দৃষ্টিভঙ্গির সহিত আমাদের আরও নিবিড় 
পরিচয় ঘটবে। 


>» ‘And humanity is the Dharma of human beinge.’ The Religion of Man, Man's Nature 
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তিনি দার্শানিক রীতি যে অহুমোদন করতে পাবেন নি তা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। তার ছুটি 
কারণ ছিল। প্রথমত তা কেবল মাত্র বুদ্ধিবৃত্তিবই বিকাশ সাধন করে ; সুতরাং মাহুষের সামগ্রিক এ 
পরিবর্ধনের সহায়তা করে না। দ্বিতীয়ত তা মৌলিক সত্তা সম্বন্ধে যে পরিচয় এনে দেয় তা নিতান্তই 
বাহিরের পরিচয় । কারণ তা জোড়া দিয়ে দিয়ে জাগে, এক ArH সমগ্রকে গ্রহণ করতে পারে aL) তার 
ধারণা সমগ্রকে পাওয়। ধায় হাদয়বৃত্তির পথে প্রীতির সম্বন্ধে । 
একই কারণে যে রীতি কেবল হৃদয়বৃত্তির তৃপ্তি সাধনকে অভিবেশ মূল্য দেয় তাকেও তিনি 
অনুমোদন করতে পারেন নি। তারও ছুটি কারণ আছে। প্রথমত তাও একটি মাত্র বৃত্তির বিকাশের 
সহায়ক। শুধু তাই নয়, ভক্তির উচ্ছাসকে অত্যধিক প্রাধান্য দেবার ফলে এই ARS অনেক সময় 
উদ্মাদনা এলে পড়ে। আমাদের দেশে কীর্তন করতে করতে অনেকের উচ্ছ্বাসের আতিশয্য মোহপ্রাপ্তি 
ঘটে। এই ধরনের উপাসনা রীতির faeces তিনি তাই এই Stra a way জানিয়েছেন_-_ 
‘যে ভক্তি তোমারে লয়ে ধৈর্ধ নাহি মানে, | 
ILÉ বিহ্বল হয় নৃত্য গীত গানে ta 
ভাবোন্নাদ মন্ততায়, সেই জ্ঞান হার! 
উদ্ভ্রান্ত উচ্ছল প্রেম ভক্তি মদ ধারা 
নাহি চাহি নাথ >> 
এই ধরনের ভক্তি রসাত্মক ধর্মের আরও এক রূপ পাওয়া যায় প্রতীকের সাহায্যে উপাসনায় । 
এখানে ঈশ্বরকে বিগ্রহরূপে পুজা করা হয়। এই ধরনের উপাসনাবৃত্তি ভাবপ্রাণ ব্যক্তির রুচির অনুকূল। 
বিগ্রহ সামনে থাকায় স্থব্ধা এই যে এখানে ভক্তি বা শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্ত ঈশ্বরের একটি কল্পিত প্রকট 
প্রকাশ পাওয়া যায়। ফলে শ্রদ্ধানিবেদনের উপায়গুলিকেও দুল এবং ইন্জিয় গ্রাহ রূপ দেওয়া সম্ভব হয়। 
উক্ত ঈশ্বরকে নাগালের মধ্যে পায় এবং তাকে সাজ সজ্জায় ভূষিত ক'রে নানা ভাবে সেবা করবার সুযোগ 
পার। এই কারণেই পৌরাণিক হিন্দু ধর্মের প্রতি সাধারণ মানুষের এত আকর্ধণ। 
কিন্তু ca আদর্শ-ধর্মাচরণের মানদণ্ড রবীঙ্গনাথ স্থাপন করেছেন তার পরীক্ষায় একেও উত্তীণ &- 
করানো! যায় না। তার কারণ প্রথম তা কেবল হৃদয়বৃত্তির বিকাশে সহায়তা করে। বিগ্রহ সেবার মধ্যে : 
কর্মবৃত্তির প্রয়োগের কিছু সুযোগ ঘটে বটে কিন্তু তাও সার্থক হয় না, কেবল ভক্তি নিবেদনেই পর্যবসিত হয়। 
অতিরিক্ত ভাবে এতে খানিকটা gusta আনে এবং আচার ও অনুষ্ঠানের বাহুন্যের মাঝখানে ভক্ত নিজেকে 
হারিয়ে ফেলে। যা গৌণ জিনিস তাই মূখ্য স্থান অধিকার ক'রে বসে। তা IIE বিকাশের অস্তরায়। 
তিনি তাই তার বিরুদ্ধে এইরূপ মন্তব্য করেছেন__ 
qI তুচ্ছ করি যার! লারা বেল! 
তোমারে লইয়া শুধু করে MH খেলা 
মুঞ্ধভাব ভোগে সেই বৃদ্ধ শিশুদল 
সমন্ত বিশ্বের আজি খেলার পুত্তল °° 


ee $ 
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এই ভাবে বিভিন্ন রীতির তিনি কোনোটিকেই গ্রহণ করতে না পেরে শেষে নিজের অভিজ্ঞতার 
ভিত্তিতে একটি নিজস্ব ধর্মবিধয়ক আদর্শ গড়ে তুলেছিলেন । বলা বাহুল্য তা একটি বিশ্বজনীন আদর্শ । 
তবে তা হঠাৎ গড়ে ওঠে নি । ধীরে ধীরে তার সমগ্র সাধনজীবনের অভিজ্ঞতাকে ভিত্তি ক'রে তা গড়ে 
উঠেছিল। তা পরিণতির পথে এগিয়ে যেতে বিভিন্ন অবস্থায় এক দিদ্ধাস্ত হতে অন্য সিদ্ধান্তে চলে 
গিয়েছিল। এই দীর্ঘ অভিযানের শেষে তিন যে পরিণত আদর্শ টি গড়ে তোলেন তার মধ্যেই তার 
মানবিকতা! প্রতিফলিত । আমরা এখন এই বিচিত্র অভিজ্ঞতার ইতিহাসটি ধারাবাহিক ভাবে স্থাপন 
করতে চেষ্টা করব। 


এই দীর্ঘ অভিযানের প্রথম অধ্যায়ের শুরু হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের বালাজীবনেই | প্রকৃতির সহিত নিবিড় 
সংযোগের আকুতিই ভাব প্রথম লক্ষণ । তিনি এ বিষয় অবহিত fama, তিনি নিজেই বলেছেন তীর 
> মাধনজীবনের প্রথম অধ্যায়ের ate হয় প্রকৃতির সহিত নিবিড় পরিচয়ের মধা দিয়ে ।২১ শৈশবে 
প্রকৃতির প্রতি কি তীব্র আকর্ষণ তিনি অনুভব করতেন তা তিনি 'জীবন স্বতি'তে বিশেষভাবে উল্লেখ 
করেছেন। তার পৈত্রিক গৃহ উত্তর কলিকাতার এক ঘনবসতিপূর্ণ অঞ্চলে অবস্থিত হলেও ভার শৈশবে 
তা একেবারে প্রকৃতির সংস্পর্শ বিবজিত ছিল না) তার আশে পাশে অনেক খোলা জমি ছিল। মূল 
গৃহের পূর্বদিকে একটি প্রশস্ত উদ্যান ছিল। তার একেবারে পূর্বপ্রান্তে এক সারি নারিকেল গাছ মাথায় 
পাতার বাহার নিয়ে দাড়িয়ে থাকত। গৃছ্রে দক্ষিণে একটি বড় দীধি ছিল। তার কোণে একটি প্রাচীন 
বট মাথায় জটা নিয়ে দাড়িয়ে থাকত। উত্তর-পশ্চিম দিকে যেখানে এখন বিচিত্রা ভবন দাড়িয়ে আছে 

সেখানে এক প্রশস্ত খোলা মাঠ ছিল। সেখানে বাড়ীর ঘোড়াদের সহিসব! বেড়িয়ে নিয়ে বেড়াত। 
বাড়ীর সংলগ্ন এই খোলা জায়গায় তৃণের সবুজ বিস্তার, গাছ পালায় বাতাসের আন্দোলন এবং 
উদ্যানের ফুলের শোভা বাল্যে তার বিশেষ আকর্ষণের বস্তু ছিল। দীঘির জলে হাসের সাঁতার কাটা দেখতে 
A Sta ভারি ভালো লাগত। পূর্ব সীমানায় সার বেঁধে যে নারিকেল গাছগুণি দাড়িয়ে থাকত তাদের প্রতি 
তীর বিশেষ আকর্ষণ ছিশ। ভোরের máa প্রথম কিরণে রঞ্জিত হয়ে তাদের মাথায় পাতার বেষ্টনী যখন 
বাতাসে আন্দোপিত হত তার শোভা তখন তার যনকেও আন্দোলিত করত। এ সব কথাই তার "জীবন 
“fers তিনি বিস্তারে উল্লেখ করেছেন | তিনি বলেছেন ভোরের আকাশের আনন্দ উত্সবে যোগ দেবার 
নিমঞ্রণে সাড়া না দিয়ে তিনি থাকতে পারবেন না। তাই দাক্ুণ শীতেও প্রত্যুষে শয্যা ত্যাগ ক'রে প্রতিদিন 
বাগানে গিয়ে হাজির হতেন। মনে হয় তার 'লীতিমাল্য'এর একটি কবিতায় এই অংশটি তীর বাল্যের 

স্থৃতিরই প্রতিধ্বনি 
‘আজ প্রথম ফুলের পাব প্রসাদখানি 
তাই ভোরে উঠেছি। 
আজ শুনতে পাব প্রথম আলোর বাণী 
p তাই বাইরে ছু্টেছি।, 

২১ ‘The first stage of my realisation was through my feeling of intimacy with natare,’ 
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২৫৮ রবীন্দ্রভারতী পত্রিকা বর্ষ ৮ সংখ্যা ৩ 
তিনি ‘জীবনস্বতি'তে আরও উল্লেখ করেছেন ca, বাল্য প্রকৃতির সহিতি এই নিবিড় যোগ তীর 


মনে প্রচুর আনন্দ এনে দিত ; কিন্তু প্রথম যৌবনে কবিতার আৰর্ষণে তিনি যখন প্রথম নিজেকে ধরে দিলেন i 
তখন প্রকৃতি হতে তিনি বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলেন। এই পরিবেশে নিজের মনগড়া বিষয়কে কল্পনায় রঞ্জিত 
ক'রে তিনি কবিত] Wal করতে শুরু করলেন। ফলে তার মনের মধ্যে নিজেই আবদ্ধ হয়ে পড়লেন। 
এটি ছিল তীর প্রথম সার্থক stare ‘সন্ধাসঙ্গীত'এর যুগ। তাই দেখি ভাব 'সন্ধ্যাসঙ্গীত'এর 
কবিতাগুলিতে একটি বিষাদের মলিন ছায়া পড়েছে । তার সেই সময়ের মানসিক অবস্থার একটি সুন্দর 
বর্ণনা পাওয়া যায় নীচে উদ্ধৃত তাঁর কবিতার এই অংশটিতে-_ 
তুই শুধু ওরে ডিতরে বনিয়া 
গুমরি মরিতে চাস। 
তুই শুধু ওরে করিস রোদন 
CIAA দুখের শ্বাস।' a. 


এই কবিতাটি তার ‘প্রভাত সঙ্গীতে' স্থান পেয়েছিল। বলা বাহুল্য তখন হতেই আপনার কল্পনায় 
আপনি বদ্ধ থাকার HA জীবন হতে মুক্তিলাভের আকুতি তখনি তার মনে সংক্রান্ত হয়েছিল। তার পর 
এক দিব্যদৃষ্টর ফলে প্রকৃতির সহিত তার পুনরায় সংযোগ স্থাপিত হয়েছিল। সে কাছিনীও তার ‘জীবন 
শ্বতি'তে সবিস্তারে বর্ণিত আছে। সদর Broa এক বাড়ীর বারাপ্ডায় দাড়িয়ে কুহেলি আচ্ছন্ন আকাশ ভেদ 
ক'রে প্রভাত সূর্যের উদয় দেখে তার মনে যে অহুভূতি জেগেছিল তাই তার কারাবন্ধ জীবনের অবসান 
ঘটাল। এই অভিজ্ঞতাই তার বিখ্যাত কবিতা "নিরবের স্বপ্রভঙ্গ'এর প্রেরণা । এই ভাবে দেখলে 
সেখানে যা বণিভ হয়েছে তা তার কাবা চেতনারই TAI এই frame তার অন্তর্ম ধী কাবাচেতনাকে 
a a ক'রে দিয়েছিল । ফলে প্রকৃতির সহিত তার সংযোগ পুনঃগ্রতিঠিত হয়েছিল। WIM ‘প্রভাত 
সঙ্গীভ'য়েই তার কাবা-শ্রোতস্থিণীর ass খাত্রা শুরু হয়েছিল। এই যাত্রা পথে তার প্রথম পরিচয় প্রকৃতির 
সঙ্গে । তার কতন্কপ, FS বৈচিত্রা, কত বগের বাহার। তার সংস্পর্শে কবির লেখনীতে, ছন্দে, ভাষায় .. 
মনোহর কত কবিতা আন্মপ্রকাশ FUE | Ê 

প্রকৃতি বিষয়ক এই কবিতাগুলির মধ্যে একটি অতিরিক বৈশিষ্ট্য আমর! লক্ষ্য করতে পারি। 
কবিতাগুলি শুধু প্রকৃতির বিভিন্ন sara মনোরম বর্ণনায় সীমাবদ্ধ নয় ; তার অতিরিক্ত জিনিস তাদের মধ্যে 
aren যায়। কবি প্রকৃতির শোভা দেখেই মুগ্ধ হন না, তার পশ্চাতে একটি প্রচ্ছন্ন শক্তির অব্যক্ত 
উপস্থিতিও উপলব্ধি করেন। ফলে তার মনে এক অবস্থায় সেই প্রচ্ছন্ন সত্তাকে দেখবার এবং তার সহিত 
পরিচিত হবার জন্তু একটি তীব্র আকুতি জাগে a বিষয় তিনি নিজেই এক অবস্থায় অবহিত হয়েছিলেন। 
তার নীচে উদ্ধৃত মন্তব্যে আমতা তার সমর্থন পাই। মন্তব্যটি ইংরাজিতে রচিত। তাই তার NRT 
নীচে উদ্ধৃত করা হল-__ 

‘ন।--ঝর! বৃষ্টির ভাবে অবনমিত মেদের aces বিস্ময়, হঠাৎ ঝড়ের ঝাপটায় নারিকেল গাছের 
সারির দেহে প্রবল আন্দোলন, প্রথর বৈশাখের মধ্যাহ্নের নিদাকণ নিঃসঙ্গতা, শরতের প্রাতে কুয়াশার পর্দার 
আড়ালে নীরব হুর্ধোদর-_এর। আমার মনকে একটি সর্বব্যাপী সত্তার aes ঘনিষ্টভাবে পরিচিত করেছে।'২২ 
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২৩৯ 

কিন্তু এই প্রচ্ছন্ন সত্তার প্রকৃতি সম্বন্ধে ধারণা তার মনে একদিনে গড়ে ওঠে নি; ত! ধীরে ধীরে 
তার মনে বিভিন্ন অশ্ুড়ৃতির মধা দিয়ে পরিণত রূপটি লাভ করেছিল। তার মনের মধো এইট উপলব্ধির দে 
ধীবে Aiea বিকাশ ঘটেছিল সে বিষয়ও তিনি অবহিত ছিলেন। তিনি এমনি অন্তঃলচেতন কবি। তাই 
দৌখ তিনি এ বিষয় আলোচন! করতে গিয়ে তার এই বিচিত্র অভিজ্ঞ তাটির সঙ্গে বৈদিক যুগের খফিদের মধ্যে 
যে ভাবে এক ব্যাপক সত্তার ধারণা ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছিল তার সহিত তুলনা করেছেন। তার একটি 
মন্তব্য হতে এই প্রতিপান্তের সমর্থন পাওয়া যাবে । সেটিও ইংরাজিতে রচিত হওয়া ভার বাংলা অঙ্ুবাদ 
নীচে উদ্ধত হুল । মোটামুটি তিনি বলতে চেয়েছেন তার সাধনজীবনের প্রথম অধ।ায়ে নিজের অজ্ঞাঙসারে 
তিনি তার বৈদিক পূর্ব পুরুষের প্রদশিত পথ অনুসরণ করেছিলেন_ 

'অতীতের সেই দিনগুলির দিকে ফিরে চাইলে আমার মনে হয় যে না জেনে আমি আমার 
বৈদিক পূর্ব পুরুষদের পথ অঙ্ুসরণ করেছিঙ্গা এবং আমার দেশের আকাশের মধ্যে নিহিত একটি সুদূর 
সত্তার অস্তিত্বের ইঙ্ছিতের দ্বার! অনুপ্রাণিত হয়েছিলাম ee 


বৈদিক পূর্ব পুরুষের উপলব্ধির সঙ্গে তার fee সাধনজীবনের এই উপলব্ধির তুলনা সত্যই করা 
যায়। খগবেদের বিভিন্ন সুক্তের মধ্যে বৈদিক খধির সাধনজীবনের উপলব্ধির ইতিহাসের প্রমাণ আছে। 
দেখানেও দেখি তাঁদের ধর্ম তথা দর্শন সম্পর্কিত উপলব্ধি তিনটি অবস্থার মধ্য দিয়ে বিকাশ লাভ করেছে। 
প্রথম অবস্থায় প্রকৃতির বক্ষে যেখানেই শক্তির উপস্থিতি লক্ষিত হয়েছে বা সৌন্দর্যের বিশেষ প্রকাশ দেখা 
গেছে দেখানেই এদের ওপর দেবত্ব আরোপ ক'রে স্তুতি বচন রচিত হয়েছে । এই ভাবেই বিভিন্ন বৈদিক 
দেবতার আবিষ্কার ঘটেছে । TÉ দেবতার আসন পেয়েছে বিভিন্ন নামে, বামু পেয়েছে, সমূদ্র বরুণ দেবতা 
বলে Bars পেয়েছে । অগ্নি ও দেব্ত্বের আসনে অধিষ্ঠিত হয়ে একটি বিশেষ অধিকার পেয়েছে । তা হল 
যাজ্রিক অনুষ্ঠানের পৌরোহিত্য । আকাশও দেবতা হয়েছে। ভোর আকাশের arfem Gay নাম পেয়ে 
দেবত্বে ভূষিত হয়েছে । এই ভাবে বহু দেবতার আবির্ভাব ঘটছে | 


এর পর দেখি বৈদিক afta মনে একটি আকুতি জেগেছে এক অতিদেবতা আবিষ্কার করবার 
জন্য । তার একটা কারণ ছিল। তিনি গভীরতর অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে এটা উপলব্ধি করেছিলেন ca, যে 
সব শক্কিগুলির উপর দেবত্ব আরোপিত হয়েছে তারা বিশ্লিষ্টভাবে কাজ করে ন', তারা পরম্পর বিচ্ছিন্ন নয়, 
তার! যেন পরস্পরের সহযোগিতা ক'রে এক যোগে কাজ করে। TÉ তাপ দেয়, আকাশের মেঘ জল দেয়, 
নদী ত! নিজের বক্ষে বহন ক'রে এনে ধরণীকে শহ্যমণডিত ক'রে সমুদ্রের দিকে প্রবাহিত হয়। তিনি 
অঙুমান করেছিলেন এই বিভিন্ন শক্তির মধ্যে সামপ্রস্ত স্থাপনের জন্য নিশ্চয় এক নিয়ামক শক্তি আছেন এবং 
তিনিই এই অতিদেবতা । নানা অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে তিনি শেষে বরুণকেই সেই অতিদেবতার পদে 
অধিষ্ঠিত করেছিলেন; কারণ তীর ধারণায় বরুণই সেই নিয়ামক শক্তি। তার ভূমিকা হল বিভিন্ন 
দৈবশক্তির মধা দিয়ে নিয়ামক শক্তি হিসাবে কাজ কর]। তাই তার নাম দেওয়া হল ‘ধৃতব্রত' এবং 
‘ধ্যস্ত ব্যাঙ? | 

এই ভাবে বৈদিক খবির যন বন্ধ দেবতা HS একটি দেবতার প্রতি আকষ্ট হয়েছিল। এই ভাবে 


২ Rillgion of Man, The Vision 


CENTRAL LiDRARY 


২৪ Merete) পত্রিকা বর্ষ ৮ সংখ্যা ৩ 


তৃতীয় অবস্থাটির AUNTS হল । তখন তিনি বললেন বিশ্বে ae গেব্জা নেই এবং অতিরিক্ত নিয়ামক শক্তি 
হিসাবে এক অডিদেবতাও নেই। আছেন একটি মাত্র দেবতা, ভিন্ন ভিন্ন রূপে তার প্রকাশ । হাহুয 
একই দেবতাকে তাই ভুল ক'রে বহু নামে ভূষিত করে। 'একং am বিপ্রা বহুধা বাস্তি' । পরিণত 
অবস্থায় এই উপসন্ধি আর একটু রূপে পরিবর্তন করল। বিশ্বকে যে মহাশক্তি ধারণ করেন তিনি এক 
সর্বব্যাপী সত্তারূপে SHS ছলেন। বেদের বনু দেবতা তাদের ব্যক্তিত্ব হারিয়ে এক সর্বব্যণী প্রচ্ছন্ন 
নৈর্ব্যক্তিক মত্বায় পরিণত হলেন। এই গ্রতিপাচ্যের সমর্থন আমর! পাই tee সুক্রের মধ্যে ।২৪ 
বিশ্বসত্তার সবব্যাপিত্ব পরিস্ছুট করবার জন্য সমগ্র বিশ্বকে একটি অতিকায় সর্বব্যাপী পুরুধরূপে কল্পনা করা 
হয়েছে। পরবর্তী কালে উপনিষদ্দে তিনিই sw বা ভূম! রূপে স্বীকৃতি লাভ কবেছেন। এইভাবে বৈদিক 
afea সাধনজীবনের উপলব্ধির পরিণতরূপটি আত্মপ্রকাশ করেছে সর্বেশ্বরবাদে | 

রবীন্দ্রনাথের সাধনজীবনের প্রথম অধ্যায়ের ইতিহাসের সঙ্গে বৈদিক খধির উপলব্ধির সহিত 
আশ্চর্য রকম সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। কৰবিপ্রতিভার প্রথম উন্মেষ যে ঘটে প্রকৃতির সঙ্গে পুননিলনের পর 
সে কথা মাগেই বল! হয়েছে । এই সময় প্ররুতির বক্ষে নানা লৌন্দর্য ও শক্তির সমাবেশ তার কবিমনকে 
SHR করত। নারিকেল বৃক্ষ শ্রেণীর উপর বাতাসের cam, সজল কালে! মেঘের স্থদূর বিলম্বিত দেহ, 
উদয় আকাশের ভালে রাঙা টিপটির মত অরুণোদ্দয়-_-এরাই ছিল Sra কবিতার প্রেরণা । কিন্তু কেবল 
তাদের বাহিরের সৌন্দর্য তাকে ae করে নি, অতিরিক্ত ভাবে তাদের মধ্যে অস্তনিহিত এক নিগৃঢ় সত্তার 
অস্তিত্বের ইক্লিতও তিনি তাদের মধ্যে আবিষ্কার করেছিলেন। শুধু তাই নয়, সেই প্রচ্ছন্ন শক্তির সহিত 
পরিচিত gata oe তিনি আকুল হয়েছিলেন। 

এই প্রসঙ্গে উপরের প্রতিপান্ের সমর্থনে রবীন্দ্রলাথের কবিতা হতে দু-একটি উদাহরণ স্থাপন করা 
যেতে পাবে । তা হতে তার উপঙগ্গৰধি কি ভাবে বিকাশের পথে এগিয়ে গিয়েছল ত! বেশ সহজে বোঝা 
যাবে । শরতের আকাশে ইতস্তত সঞ্চরমান মেঘগুলি wy তার নয়নর্গ্ন করে নি, যিনি তাদের ভাসিয়েছেন 
Sra কথাও স্মরণ কবিয়ে দিয়েছেন 

“আজ ধানের ক্ষেতে cay ছায়ায় 
লুকোচুরি খেলা | 
নীল আকাশে কে ভাসাঙে 
সাদ! মেঘের ভেলা ।'২৫ 

প্রথম বর্ধার আগমনে যখন নীল নবঘন সমগ্র sca বিস্তার লাভ ক'রে fey ঠাই আর রাখে না 
তখন সে ভীষণ মধূর পরিবেশ তার হৃদয়কে নাচিয়ে তোলে। এখানেও তিনি তার পেছনে এক প্রচ্ছন্ন 
শক্তির উপস্থিতি অসম্ভব করেন। শুধু AJE করেই ক্ষান্ত হন না, তাকে পাবার জন্ত উল্লামে 
আকুল হয়ে ওঠেন_ 

‘হৃদয় আমার নাচেরে আজিকে ময়ূরের মতো নাচেরে 
হৃদয় ল'চেরে। 


aS কাৰো {২:12 


২৫ গীতাঞ্জলি 


+B 
‘i 


রবীজ্মনাথের মানবিকতা 


শত বরণের ভাব উচ্ছ্বাস 
কলাপের মতো করেছে বিকাশ 
আকুল হইয়া আকাশে চাহিয়! 
উল্লাসে কারে যাচে রে ।'২৬ 
অবশেষে নানা অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে তিনিও একদিন এই প্রচ্ছন্ন শক্তির প্রকৃতির পরিচয় লাভ 
করলেন। বৈদিক যুগের খবির মতই তিনি একদিন আবিষ্কার করলেন যে প্রকৃতির মধ্যে বিভিন্ন ক্ষেত্রে 
ধার আভাসে ইঙ্গিতে প্রচ্ছন্ন-প্রকাশ তিনি উপলব্ধি ক'রে আসছেন, তিনিও এক সর্বব্যাপী মহাসত| | 
তিনি সমগ্র বিশ্বকে পরিব্যাঞ্ধ ক'রে আছেন। প্রকৃতির মধ্যে বৃক্ষে, লতায়, পত্রে, পুপ্পে ঘে প্রাণ-ম্পন্দন 
আমাদের নয়নরঞ্জন করে, তারা নেই প্রচ্ছন্ন-সন্ত(র আলো Bal ধেনু । আর গগনে যে অগণিত নক্ষত্ররাজি 
নিশার আকাশ উদ্ভাসিত করে তারা শব তার আলোক cxg Stal প্রকট, কিন্তু যিনি তাদের চরিয়ে 
বেড়ান, সেই রাখালটিকে কোথাও দেখ যায় না, কেবল তাঁর cat শোনা! যায়__ 
'এই যে তোমার আলোক cay 
ZÁ তারা দলে দলে 
কোথায় বসে বাজাও বেণু, 
চরাও মহাগগন তলে ।'২? 


২৪১ 


২৬ mite 
২৭ গীতিমাল্য 


বন্ধিম-উপন্যাসের শিল্পরীতি ও grafa 
ক্ষেত্র গুপ্ত ae 


হুর্গেশনদ্দিনী বড় লেখকের প্রথম লেখ! | বড় লেখা! AT | 

এই উপস্তাসে বন্ধিমচন্দ প্রগাঢ় জীবন-ভাবনার মধ্যে যেতে চান নি। অথবা যেতে পারেন নি। 
কিন্তু এর দেহ নিয়ে তিনি অনেক ভেবেছেন। গল্প বলার একটি নতুন রীতি আবিষ্কার করাই তার লক্ষ্য 
ছিল। গল্প আগেও বসা VS] কবিতার ভাবায়। বা মূখে মুখে-মাসরে আড্ডায় চতীমণ্ডপে। 
AFISE MO গল্প লিখবেন পাঠকের পড়বার অন্ত | এমন ভাবে যাতে তা বেশি জোরে টেনে রাখতে 
পাবে__যখন দরকার থামাতেও পারে। জোনে চালাতেও পারে বা ধীরে । ইচ্ছামত বাকাতে চোরাতে ' 
চমকাতে উত্তেজিত a নিস্তেজ ক'রে দিতে এবং আরও অনেক কিছু করতে পারে । এত সব ভেবেও 
তাকে প্রধানত ঘটনা আর চরিত্রের যোগাযোগে তৎপর থাকতে হয়েছে । কারণ হুর্গেশনন্দিনী চরিত্র 
ব্যক্তিত্বে জটিল উপন্তাস না হলেও, উপন্তাস বটেই । কাহিনী সেখানে ছোট নক্ব__কিন্তু এককও নয়, © 
যেমন হতে পারে গোয়েন্দা গল্পে বা রূপকথায়। হুর্গেশনন্দিনীর মতো উপস্তাসেও লেখকের লক্ষ্য মানুষ। 
তার বাক্তিত্ব ও gral এ-কাহিনীর অনেকখানিই অপরিহার্ধভাবে ষালুষের মনের পথ ধরে চলেছে। 

তবুগ্ড একথা ঠিক তার অনেক উপন্যাসের তুলনায় ছুর্গেশনন্দিনীর পাত্রপাত্রীরা সরল শ্বভাব। 
ঘটনা থেকে মলে, মন থেকে YATE যেতে আসতে এ উপন্তাসে আন্পাতিক আলোকপাত ঘটনাকেই বেশি 
উজ্জল করেছে । আবার ছুর্গেশনন্দিনী ্রহুয্ধর্মে দীন নয়। মহৎ প্রাণের ভান এর কোথাও CARL সে 
প্রাণ সরল ও সতেজ । জটিগ গভীর নয়। কিন্ত কৃত্রিম নয়। এর দেহগত সমস্যাও প্রাণের সারলোরই 
স্বাভাবিক প্রতিফলন । সরল সমস্তার উত্তরে প্রযুক্ত ay নিষ্ঠা এবং নতুন আবিষ্কারের সব প্রতিভা | 
দেহসন্দায় শিল্পীর faite ও রুচি নিয়ে তিনি এর মর্মকেই প্রকাশ করেছেন। সেখানে উপাদান 
হিসেবে গ্রদাধনেরও যোগ্যস্থান আছে। তবে তাকে রঙ দিয়ে সাজিয়ে লোক ভোলাবার কাজে 
লাগান নি লেখক | f 


2 
বন্ধিমচন্্র সামনে কোনে। মভেল রেখে কাজ করেছিলেন কিনা জান! যায় না। দ্বিতীয় উপস্থাস থেকে 
ুর্গেশনন্দিনীই হয়ে দাড়িয়েছিল প্রাথমিক আদর্শ যার উপর যেমন ইচ্ছা হাত চালানো হয়েছে। প্রথম 
উপন্তানে দেশি আখ্যান-জাতীয় রচনা থেকে রূপ ঘটিত প্রায়ই কিছুই aq নেন নি লেখক। বিদ্যাসাগরের 
শকুস্তলা-সীতার বনবাল থেকে নয়, ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের অঙুরীয় বিনিময় থেকেও নয়। 

সংস্কৃত গছ আখ্যান থেকে তার রীতি গ্রহণের প্রশ্নই ওঠে নাঁ। কারণ তা ধীর, বর্ণনাসর্বম্ব 
এবং ছটনাবিরল। বঙ্কিমের ভঙ্গি, সর্বথ। বিপরীত । 

এককালে তিনি বাংলার স্কট বলে ভ্রান্ত অভিধা পেয়েছিলেন। অনেকে মনে করতে পারেন 
ওয়ান্টার স্বটই বুঝি বঞ্িম-উপন্তাসের দেহভঙ্গির saad | প্রাথমিক পর্বেক্ষপেই কিন্তু অন্তরূপ সিদ্ধান্ত 


করতে হুল। ইংরেজ উপস্তাসিকের এতিহাসিক বিষয়ের খুঁটিনাটি বর্ণনার প্রবণতা, মন্থর পরিবেশ-হ্টি ক 
* 


~ 


বস্কিম-উপশ্যাসের শিঞ্পরীতি ও দৃর্গেশনন্দিনী BBS 
এবং বিবরণ ধর্মী বিষ্যাস রীতি awe তিনি কোনো আগ্রহ বোধ করেন নি। w বা ware ভিন্নপন্থী 
ভিকেন্স বা অন্য নামজাদ। ইংরেজ উপস্ভাপিকেরাও নয়, বাঙ্ষমকে দেহগঠনের আদর্শ যুগিয়েছে ইংরেজি 
নাটক--বিশেষ ক'বে সেকাপীয়ব। Sra নাটক গড়ার কলাকৌশল, কাহিনীর Rats, তথ্য তাৎপর্যমুখিতা 
বঙ্কিমচন্দ্র শ্রঙ্থার সঙ্গে গ্রাস করেছিলেন। এবং নাট্যজগৎ থেকে নিয়ে এসে উপন্তাস কনে প্রয়োগ 
করেছিলেন। এই পথ ধরেই তিনি একট! মৌল ভঙ্গি আবিষ্কার করলেন যা নাটকীয় হলেও মোটেই 
নাটকের নয়। অযুপ্রাণিত কিন্ত অনুরূত নয়। 

ত! ছাড়া মেঘনাদবধের কাবারীতিই cof রচনার মধো সুনির্দিষ্ট ব্যতিক্রম a বস্ধিমকে উত্তেজিত 
করেছিল। REA তীর কাব্যে নাটকের স্বাদ বহুল যুক্ত করেও কাব্যধর্মব্রষ্ট নন। সংলাপ-সর্বন্ব 
ঘটমানতার নাটকোচিত aga বরণ করা বঙ্কিষের উদ্দেশ্য ছিল ais বর্ণনায় কল্পনার বিস্তারে মধুসুদন 
নাটাবন্ধনমুক্ত । সেই মুক্রিসন্ধন বস্কিষকে প্রেরণ! যুগিয়েছে | 

বন্ধিম-উপন্যাসের দেহতত্বঘটিত কয়েকটা মোটা কথা উল্লিখিত হ'ল। বীতির দিকে লক্ষ্য রেখে 

এবারে ছুর্গেশনন্দিনী পাঠ করা যাক | 


k- 


দুর্গেশনন্দিনীর বলার ভঙ্গিতে প্রথম থেকেই কুশলতা । টউপন্তামের ara? পাঠক সোজাম্থজি ঘটনাবর্তে 
নিক্ষিপ্ত এবং ফলে প্রন্ততিহীন মন কিছুটা বিপর্যস্ত । এক অশ্বারোহী, জনশৃন্তপ্রান্তর, কালবৈশাখীর 
ঝড়, সুন্দরী রমণী সব মিলে আকশ্মিক ঘটনাচক্র। যোদ্জাপুরুষ এবং ছুই নারী--প্রাথমিক atad 
তিনজনের পরিচয়ই আবুত। প্রদীপের আলোয়১ পরস্পরকে ঘেট্ুকু দেখা গেল তাতে পরিচয় জানার 
ইচ্ছা প্রবলতর হ'ল। লে-ইচ্ছ! পাঠকেরও | ইচ্ছা জাগ্রত ক'রে, তাকে অদমা ক'রে তুলে এবং অপূর্ণ 
রেখে লেখক প্রথম পরিচ্ছেদ শেষ FAUNA | 
প্রথম পরিচ্ছেদের লক্ষণীয় কারুকর্ম-_- 
agi বর্ণনার স্থযোগ তৈরি করেও কঠোর দংযম রক্ষা । 'মহারবে নৈদাঘ ঝটিকা প্রবাহিত' 
j হলেও তার বর্ণনায় কাহিনীর আরম্ভ ভারাক্রাপ্ত নয়। নারীরূপ চিঞ্রণের লোভও জয় করেছেন বঙ্কিম | 
f i প্রদীপের আলোকে ছুটি বমণী এবং একটি যুবক পরস্পরকে দেখতে পেল। এতক্ষণ 
অন্ধকারে কিছু কথা আশ্রয় ক'রে যে শব্দ সম্বল আলাপ চলেছে তা প্রত্যক্ষ পরিচয়ে পূর্ণ হয়ে উঠবার সুযোগ 
এল। উঁপন্তাসিক ঠিক সেই মুহূর্তে নিজেকে সরিয়ে নিয়ে গেছেন পাত্রপাত্রীর চোখের পেছনে। সঙ্কোচ 
ও ভদ্রতার দুরত্ব থেকে পরস্পরকে যতটা দেখ! যায় ততটুকুই মাত্র তারা দেখেছে । সে-দেখা চিত্তম্পর্শহীন 
বহিরঙ্গ, অপরকে জানবার চেষ্টার ফ্রেমে আটা | 
পাত্রপাত্রী সকলের পরিচয় লুকিয়ে উপন্তাম বেশি এগুতে পারে না। বঙ্কিমচজ্্র পরম্পর অপরিচিত 
এবং পাঠকদেরও অজানা নায়ক-নায়িক। নিয়ে গল্প আরস্ত করেছেন। পথের ধার থেকে পাঠককে হঠাৎ" 
ঘটা কাহিনীমুখের মধ) দিয়ে কখনও ভ্রুত-_দোজা ও বাকা পথে গল্পের কক্ষে কক্ষে ভ্রমণে ও উপভোগে 
P প্রাণকেন্দ্রে নিয়ে গেছেন। বাইরের একটি সমস্যা মিটেছে ভিতরের জটিলতর সমস্যার স্টি ক'রে। 


১ প্রদীপের আলে হেলে নুন্দরীদর্পন বন্ধিমের প্রিয় প্রসঙ্গ হয়ে উঠেছিল । কোধাও বা প্রতীকে পরিণত হয়েছিল। 
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নারকের আবৃত-পরিচন্ন স্বপ্ন RTO WA LF পেল। বন্ধিম অবস্ত সেই মুহূর্তকে নাটাচমকের Cagle 
ফিতে চেক়েছেন। জান! গেল যুবক মানসিংহের পুত্র জগৎসিংহ কিন্তু এই পরিচয়ই উপস্তাসের প্রটে গুরুতর -A 
জট পাকিয়ে তুলল। বিমলার নাম প্রসঙ্গক্রমে উচ্চারিত হলেও তাৰ এবং অনামিকা নবীনা স্থন্দরীর 
পরিচয় eat থেকে গিয়েছে । কিন্তু জগৎসিংহ ও তরুণীর পারম্পরিক তৃষ্ণা VHS হওয়ায় একটি প্রণয় 
কাহিনী শুরু হবার সঙ্কেত মিগছে। 

কাল্পনিক প্রণয়বৃত্তাস্তের প্রাথমিক আয়োজনের পরে নায়ক-নায়িকার দৃষ্টিতে মোহাবেশ ঘনিয়ে 
তোলার সঙ্গে সঙ্গে লেখক মানসিংহের সুখ্যাত নামের সাহায্যে ইতিহাসের দিকে একটি জানাল! ক্ষণিকের 
জন্য খুলে ধরলেন, এবং সেখানেই কিছু সমস্কা অছিল হয়ে আছে এমন ইঙ্গিত মিলল বিমলার setae | 
পক্ষকাল পরে জগৎসিংহ বিমলার দেখা হলেও হতে পারে এমন ক্ষীণ এ্ত্যাশার হি করা হ'ল। কাহিনীর 
একটি প্রান্ত খোলা রইল ভবিস্ততের জন্য | 

বঙ্কিমচন্দ্র পরবর্তী ছুটি পরিচ্ছেদে বিমল! প্রভৃতিকে নেপথো নিয়ে গেলেন। জগংদিংহকে 
অনুদরণ ক'রে গল্প চলল মানসিংহের শিবিরে । ইতিহাসের পটভূমি একটি গোটা পরিচ্ছেদ ace বিবৃত“ 
হ’ল। পরিচ্ছেটি সংক্ষিপ্ততর ৷ বর্ণনা ভঙ্গি বস্তুনিষ্ঠ, ঘটনামুখ্যও দ্রুত। খুটিনাটি বিবরণের দিকে ঝৌক 
দেখা যায় AL | লেখক রূপরেখার পরিচয়েই MAS ও সীমাবন্ধ। 

mbes স্থির ক'রে পরিবেশ গড়ার প্রস্তুতি শেষ ক'রে কাহিনী আরম্ভ করার দীর্ঘকাল চলিত 
প্রথার দিকে ভ্রক্ষেপ করেন নি বঙ্কিম! AJAA মেঘনাদবধ কাব্যের atafes কলাকৌশল তাকে 
উৎসাহী ক'রে থাকবে ।৩ 

qasa ইতিহাসের প্রার-অমিশ্র সংঅবে থেকেছেন একটি মাত্র পরিচ্ছেদে। সেই তৃতীয় 
পরিচ্ছেদে রও শুরু এবং শেষ জগংলিংছে। যদিও BASE সেখানে ইতিহাসের ATT অংশমাত্র । চতুর্থ 
পরিচ্ছেদে ইতিহাসের হিকরে-পড়া আলোর কাজই নায়ক জগৎসিংহের Diya ব্যক্তিত্বকে উদ্ভা নিত করা। 

ইতিহাস ও বাক্তিক প্রণয়-বিষয়কে কি অনুপাতে মেশাবেন সে-সম্বন্ধে ওঁপন্তাসিকের কিছুমাত্র ১. 
দ্বিধা ছিল না। প্রথা-মাফিক যে-ইতিহাসের দ্বি-মাত্রিক ফ্লাট পটভূমি মাত্র হয়ে থাকার কথা, aia | 
তাকে পেছন থেকে সরিয়ে দিয়েছেন। যৃল €প্রমকাহিনীর পাত্রপাত্রীদের উপরে আলো ফেলেছেন | 
চারপাশ অপ 'রচয়ের TES ঘেরা অন্ধকার । তারই মধ্য থেকে একটি qa বেঁকে ইতিহাস মুখী হয়েছে 
এবং wate ক্ষুদ্ধ TS তৈরি ক'রে আবার গল্পের মধ্যে ফিরে এসেছে । সেই ইতিহাসহুত্র গল্পের 
মধ্যে বোনা হয়ে CATE | 

আমরা আবার গল্পের মধ্যে বিমলা ও নবীন নুন্দরীর কাছে ফিরে এলাম 19 তবে সম্ভশ্রত 
ইতিহাল ata নিঃশেষে হারিয়ে গেল না। Pata টুকরো কথার মধ্য দিয়ে গড়মান্দারণ নামক দুর্গ এবং 


a ‘gate, আমি যে পরিচয় দিলান না, ইহাতে আমাকে অপরাধিনী ভাবিবেদ না, ইহার অবস্থা উপযুক্ত 
কারণ আছে।' i 

৩ তিলোত্তমানস্কবকাব্যে আখ্যান রচনা! ভঙ্গিতে প্রধাহুবর্তী থেকেও মেতনাদবধ কাবোই সধুলুগন TEENI তীক্ষ। : 

৪ পরে দ্বিতীয় খণ্ডে বীরেন্লে। পূর্বপ্রদঙ্গ আবার এসেছে। তার বিস্কানয়ীতি একেবারে আলাদ!। t 
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বীরেজ্গনিংহ নামক Sw সামনে এসে কিছুটা স্পষ্ট হয়ে উঠল । নবীন! এবং বিমলার পরিচয় অনাবৃত 
হ’ল, ATS AGW ও উত্তেজনা ছাড়াই নাটাপপের স্বাদ মিলল না। শুধু পরিচয়ের মধ্যে অপবিচয়ের 
WD ঘনীভূত হয়ে wey বিমলার চারপাশে । সেটুকুই এব বচনাচাতুর্ব। 

এই পরিচ্ছেদ আদলে প্রাগমিক পরিচখদ'লে নিযুক্ত | Manfiy, অন্ডিরাম স্বামী, আপমানি, 
বিষ্যাদিগগজ এবং বীরেজ্রের পূর্বকপা তাড়াহুড়া ক'রে বলে ভূমিকার কাজ শেদ করতে হয়েছে । এবং 
গল্পের প্রয়োজন শিল্পকে নিজিত করেছে | 

ab পরিচ্ছেদে লেখকের গঠনঘটি ত ছুটি বিশিষ্ট প্রবণতার গোড়াপত্তন PA | 

OF | সন্ন্যানী-মহাপুরুষ জাতীয় চবিত্রের অবভারণা | প্রটে জট বীধাতে ব! ছাড়াতে এদের 
ব্যবহার করা বঙ্কিমের অভ্যাসে দাড়িয়ে গিয়েছিল ।৫ 

ati অভতি-লৌকিকের প্রয়োগ । অতি লৌকিকের ee বা নাতিস্ুল বিন্যাস বস্ধিমচন্জ্ে বহুল 

| ব্যবহৃত। তার মধ্যে জেযোতিষের ভবিশ্যদ্বাণী অন্যতম। “মোগল সেনাপতি হারা তিলোত্তমার অনিষ্ট 
অভিবাম স্বামীর এই উক্তি কাহুনীর উপরে আশঙ্কার মেৰ ঘনিয়ে তুলেছে। 

এ ছাড়াও বর্তমান পরিচ্ছেদে একটি বিশেষ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছে । মানসিংহের প্রতি বীরেন্দ্রেয় 
উগ্র ও তীব্র মনোভাবের খবর মিলেছে। ফলে তিলোতমা-জগৎসিংহের প্রণয়-সম্ভাবনায় বাধার সি 
হয়েছে। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে বিমলার কথায় যে সমস্যার ইঙ্গিত ছিল তার গুরুত্ব এবার অনুভূত TNR I 
গূঢ় কারণ যদিও অজ্ঞাতই থেকে গিয়েছে। দেখা যাচ্ছে প্রথম উপন্তাসেই জানা-অজানার আলোছায়ার 
খেলা বন্ধিমচন্ত্রের কাহিনী-বিন্তাস রীতির সম্পূর্ণ আরব | 

এ-পরিচ্ছেদে aes ইতিহাসম্তের জটিলতা বিধানের চেষ্টাও আছে। ছুর্গেশনদ্দিনীতে ইতিহাপ 
শুধু কল্পকাহিনীর অঙ্গীভূতই নয়, এতিহাসিক সংঘাত ছিমুখী লরলতা ছেড়ে একট! ত্রভুজ্জাকার মিশ্র ব্যাপায়ে 
পরিণত হতে চেয়েছে । মোগল (মানলিংহ ) পাঠান ( কতলুখা '-এর পারস্পরিক we বীরেন্দ্র একের 

প্রতি বিদ্বি্ট এবং অপরের প্রতি আহুগঞ্তাহীন। এই ত্রিমুখী সংবাতকে was বেশিদূর টেনে বাখা বায় 
রনি । ফলে মূল প্লটের সঙ্গে এতিহাসিক সহভূমির যে fete সম্পর্ক প্রত্যাশিত হয়ে উঠেছিল ত! ws 
সঙ্কুচিত হয়ে পড়েছে। 

ঘটনাতরঙ্গকে নিরন্ত ক'রে সপ্তম পরিচ্ছেদ তিলোত্রমার রূপবর্ণনায় sragafes 1 এই কবিত্বমূল 
বর্ণনায়ও ab মন্বরভাবে কিঞ্চিৎ বিবতিত। তিলোত্তমার পূর্বরাগের প্রাক-লক্ষণ আতভাসিত হয়েছিল 
এখন তার গাঢ় পরিচয় মিলল। কিশোরীর প্রথম প্রেমে নিজের মন নিয়ে লুকোচুরি cers, ত্রিয়জনের 
নাষোচ্চারখে যে গুলক-শিহরণ অনুভব কয়ে তার শান্ত চমকে এই কাবাস্থসভ বর্ণনা Ses | 

ey অষ্টম পরিচ্ছেদ ঘটনাবিকাশে তৃমিকাহীন । অভিরাম স্বামী বীবেজ্ বিমলার কোনে! গোপন 
সম্পর্কের Bore কাহিনীকে চঞ্চল করেছে । তিলোত্তমার প্রেমবাকুলতার সাধনে gee বাধা__-এ-কথা 
জানাবার জন্য পরিচ্ছেদটির অবতারণা । অবস্ত লক্ষ্য করার ঘটনা-_পূর্ব পরিচ্ছেদের সঙ্গে রচনা স্বীতিভে 
এর সুস্পষ্ট ভিন্নতা । AAI অধ্যায় বর্ণনা-প্রধান, অধম সংলাপ-সর্বন্থ | 


৫ পরবর্তী উপস্কানগুলিতে এই প্রধণতা emma বৈচিত্রো ও rianxo ena? শিলপগুপাঘিত। এবং কাচিৎ 
মুজাদোহ দুষ্ট । 


৪৪৬ রবীন্দরভারতী পত্রিকা বর্ষ ৮ সংখ্যা ৩ 


পাঠকের মন যাতে fasea একঘেয়েদিতে ঝিমিয়ে না পড়ে সেন বন্ধিম রচনাশৈলীতে 
বৈচিত্যের আয়োজন করেছেন বর্ণনা ও সংলাপ-মূখ্য ছুটি অধ্যায়ের পরে নবম পরিচ্ছেদ ঘটনার পূর্ণ। 
অবশ্য বিবরণের সমতলে প্রাম অপ্রত্যাশিত ঢেউয়ের মতে] শেহ বাক্য ছুটি ।৬ বিবৃতি থেকে বিন্ময়ে-পরোক্ষ 
প্রসঙ্গ-কথন থেকে LOH সঙ্গোধনে এই HWA ঘটনা-কোলাহলের মধো হৃদয় গভীরে ক্ষণিক দৃষ্বিপাত। 
তাই ভাষাঠীতির এই বক্রতা। প্রসাধন হলেও অকারণ নয়। 

দশম পরিচ্ছেদে বিমলাকে নানাভাবে দেখানো হয়েছে--তার এগাঢ যৌবনের রূপে সঙ্জায় 
চট্টলতায় কর্মতত্পরতায় কিঞ্চিৎ কাষোদ্দীপক ভঙ্গিতে__তার বাংক্রত্বে। Arama সঙ্গে গৃঢ় সম্পকে । 
লেখক বিষলা-বীরেজ্রের গোপন সম্বন্কের পদাটি তীব্রভাবে আন্দোলিত কবেছেন ; ভেতরের এক চমক 
দৃশ্তের অস্পষ্টতা ঘন রহস্যের অন্ধকার ছি'ড়বার ব্যাকুলত! জাগাচ্ছে। | 

এই পরিচ্ছেদের IAL কৌতুকের সঙ্গে ঘটনার আগ্রহ বা বাসনার বিক্ষোভ সহজে TN 
বলে এ স্থরকে বহিরাগত বল] চলে Al | 

কিন্তু পরের পরিচ্ছেক্ে গজপতি বিদ্যাদ্বিগ গজকে আশ্রয় ক'রে বন্ধিমচন্ত্র কোমর বেধে রিলিফ 
আমষানি করতে চেয়েছেন । নাট্যকারদের কাছ থেকে এই কৌশলটি বঙ্কিমচন্দ্র ধার নিয়েছেন। 

‘ডাম্যাটিক রিলিফ' বহুল ব্যবহৃত একটি fan) গম্ভীর স্বাদের নাটকে লঘু বা হাস্তোদ্দীপক 
প্রসঙ্গ SRE বা PA অবতারণা ক'রে কিছুক্ষণ দর্শকের মনের ভার-লাঘবের ব্যবস্থা করা হয়। সন্দেহ 
নেই কৌশল হিসেবে এটি পরিহার্য। লঘুচেত! দর্শকদের কথা ভেবেই এই রীতি আবিষ্কৃত হয়েছিল। 
কচিৎ উচ্চাঙ্গের নাট্যকার এর শিল্পোন্নত প্রয়োগ করেছেন : সাধারণ ভাবে বলা চলে গম্ভীর প্রসঙ্গ ও 
স্থরের সাহিত্য wast অগ্ঠনিরপেক্ষ সার্থক z? হতে পারে, লঘুতার হাওয়া বইয়ে পাঠকের মানস- 
বিশ্রামের আয়োজন অবান্তর | 

বিদ্কাদিগগজ-প্রসঙ্গ কাহিনীর বিবর্তনে সাহায্য করে না, কোনো চরিত্রের উপর নতুন কোনো 
ভাবনা আনে না। সে প্লটের পক্ষে বোঝা 1% 

বঙ্কিমচন্দ্র সংস্কৃত নাটকের বিদূবকের আদর্শে এই ভীড় চরিত্র গড়ছেন । AJAY vn i 
পরিকল্পনা যেমন ইংরেজি নাটক থেকে নেওয়া তেমনি চরিত্রটির রূপাবনা সংস্কৃত নাটক থেকে পাওয়া | 
এই একটি মাত্র ক্ষেত্রে সংস্কৃত নাট্যসাহিতা থেকে আঙ্গিকগত সহায়তা তিনি নিয়েছেন।৮ এবং এই খণ 
গ্রহণ সবাংশে বার্থ হয়েছে। 

একাদশ থেকে পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ পর্যন্ত বিদ্যাদিগ.গজ বৃত্তান্ত চলেছে। বসঞ্ধিমচন্দ্র গল্পের সঙ্গে 
তাকে ক্ষীণভাবে যুক্ত করার fawn চেষ্টা করেছিলেন | কারণ ঘটনা থেমে গিয়েছিল। 


© ‘zara বীরমদে রণজয় করিতে লাগিলেন । শৈলেশ্বর! তোমার মন্দির মধে যে সুন্দযীর সরল দৃষ্টিতে এই যোদ্ধা : 

পরাভূত হইয়ান্ছিজেন, সে-হুন্দরীকে চেন!-কোলাহল মধ্যে কি ভাহার একবারও মনে পড়ে নাই ? বদি না পড়িয়া থাকে, তবে 
তা 

৭ স্বাদের সুলতা অন্য প্রসঙ্গে আলোচ্য A 

৮ চরিত্র ভাবনার সুত্র আহরণ WES সর্তমানে আল্গিকগত প্রভাব | & 


CENTRAL LIDRARY 


বন্ধিম-উপন্যাসের শিল্পরীতি ও ছুর্গেশনন্দিনী | ৪৪৭ 
এ-প্স্ত কাহিনীর যে বিস্তার তার এক তৃতীয়াংশ জুড়েই বিগ্ভাদিগগজ । বর্ণনার আকর্ষণে 
বা ইতিহাস-প্রসঙ্গের উদ্বেলতাম গল্প লক্ষা ভ্রই য়ে far কিন্তু ga চান্যের কাছে শিল্পীর আত্মসমর্পণ 
আঙ্গিকগত মুখ্য বার্থতা 1? | 
যোড়শ থেকে একবিংশ পরিচ্ছেদ ( প্রথম খণ্ডের শেষ । পর্বস্থ ঘটন। গতিশীল । আগের পাচটি 
অধ্যায়ের রুদ্ধ ঘটন! হঠাৎ ছাড়া পেয়ে জোরে ছুটেছে। 
যোড়" পরিচ্ছেদে জগৎ্নিংছের প্রণয় ব্যাকুলত!| গভীরতর তয়েছে। দিলনের বাধা অব্যাহত 
বলেই কামনায় গাঢ়তা বাড়প। নায়ক-নায়িকার প্রেমের ক্ষেত্রে মাভান্তব যে সমস্যার ইঙ্গিত শোনা 
গিয়েছিল তার গ্রন্থি ভে এখনও হয় পি, কিন্তু ভাতে আর নতুন জটিলতার সুজ fee হয় নি: ফলে 
তাপ জোর কমে আসছিল । এপারে বাইরে থেকে ঘটনাগত লমন্যার মেঘ থনিয়ে তোলা হয়েছে | 
এই পবিচ্ছে'দর শেষ দিক থেকেই কোনে! অজানা বিপদপাতের মাভাম মিলল । নেই ইঙ্গিত 
L প্পষ্ট হয়ে উঠল পরের অধ্যায়ে । ঘটনার ক্রম ভ্রতবেগে এগুতে লাগল । সঞ্চদশ পরিচ্ছেদে বর্শাঘাতে 
জগৎদিংহ পশ্চাদাহুসারীকে বধ করল, বিমলার অর্ধোচ্চারিত বাক্যে বিল্ময়পুলকিত হ'ল এ1ং শেষ পর্যন্ত 
ভিলোতৃমার সঙ্গে মিলিত হ'ল। অর্থাৎ বীরত্ব, অপরিচয়ের রহস্য যবশিকার আন্দোলন এবং এ ক্ষেত্রে 
প্রণয়ের উপাদান মিশ্রিত। | 
তার পরে পরিচ্ছেদে পরিচ্ছেদ ঘটনাতবঙ্গের MA উৎক্ষেপ। 
বঞ্চিমচন্দ্র সৈম্বজনতার কোলাহল এবং পর পর বীরেন ও জগৎসিংহের পত্রাজয়ের ছবি একেছেন। 
বিমলার চটুলতা চতুরতা এবং কৌতুকমিশ্র কামোন্দীপনাকে ( উনবিংশ পরিচ্ছেদ ) ares বিপদ লুঠতরাজ 
ও যুদ্ধ ব্যাপারের সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছেন | 
নায়ক-নায়িকার মিলনে নতুন ও প্রবল বাধা বাইরে থেকে এসে হাজির হ’ল ঘটনার ধারায় | 
পাঠানের ছাতে তারা বন্দী হ'ল। শ্বালরুদ্ধকর ঘটনাশ্রোতে বিরতি এল। উপন্যাসের প্রথমখণ্ড, বলা 
যায় প্রথমার্ধ শেষ R'A I 
Í প্রথম খণ্ডের শেষে অভতিলৌকিক সূত্রের একটি গাঁট খুলবার চে! জাছে। 'মোগল সেনাপতি, 
নামে পরিচিত করিমবক্সের চেষ্টায় তিলোত্বম! ধর! পড়েছে । অভিপাম স্বামীর জে]াতিষগণনা সফল 
হয়েছে। কিন্তু এ-দাতীয় দুল ( শুধু নাম-পর্চিতি নির্ভর ) algae প্রয়োগে অতিলৌকিকের রহম্যঘন 
স্বাদ মেপে নি। 
প্রথম খণ্ডের শেষের অধ্যায়গুলি যেন ঝড়ের বাত্রি। Be পরেই বৃষ্টি-ধোয়া সকালের মতে! 
দ্বিতীয় খণ্ডের পর্দা উঠল। রক্তাক্ত ge থেকে fag সেবায়, বীর্ষ থেকে শয্যাশ্রয়ী শ্রান্তিতে, চতুর 
সেনানায়কের প্রেমকোমল দৃষ্টিতেঁ-উত্তাল ঘটনাতরঙ্গ থেকে শাস্তির ITA বৈপরীত্যের ব্যঞ্জনা এণ্ছে। 
তিনটি পরিচ্ছেদ জুড়ে ঘটনান্রোত বিশ্রাম করেছে। অবশ্থ একটি নতুন কাহিনী waa উন্মেষ 
ঘটেছে_তার fref কিন্তু ত্রিত। আয়েযার প্রতি ওসমানের প্রেম । এ প্রেমের পরিচয় দিতে 
গিয়ে বন্ধিমচন্দ্র ধীর বিকাশের পথ ধরেন নি - যেমন ঘটেছিল জগৎসিংহ-ডিলোত্তমার ক্ষেত্রে । কারণ = 
p "৯ প্রথম সংস্করণের অতি বিস্তার Adista সঙ্কুচিত হয়ে বর্তমান অবস্থায় দীড়িয়েছে। শৈলিক gins দূর করার 
চেষ্ট। হয়েছে। কিন্তু প্রচলিত সংক্ষরণের যে ত্রুটি এখানে তারই আলোচনা কর! হয়েছে। 


3৪৮ রবীন্দ্রভারতী পত্রিকা বর্ষ ৮ সংখ্যা ৩ 


এক। প্রথম খণ্ডে হুল কাহিনী যে পর্ধায়ে পৌছেছে তাতে স্থরের বৈচিত্র্য ঘটানো বা নতুন 
পৃত্স-সংযোগ চলতে পারে; কিন্তু কোনো নতুন কা'ছনীকে এক এক পা ক'রে নানা বাক ফেরা পথে এগিয়ে 
এনে আকর্ধনীয় ক'রে তোলা যায় না। 

দুই। জগৎ্সিংহ-তিলোত্তমার অন্যোন্য প্রেমের অসদৃশ আয়েযাঁর প্রতি ও ওসমানের তীব্র 
একমুখী হৃদয়াবেগ | ছুই প্রেম EMF প্রকাশ-স্বাতস্্রা রক্ষা করেছেন লেখক | 

এ ছাড়া দ্বিতীয় খণ্ডের গোড়ার পরিচ্ছেদকটি আরও ছুটি কারণে লক্ষ্য করার মতো 

oF} চার অধ্যায় ধরে নায়িকা তিলোত্বমার দীর্ঘ অমুপস্থিতি কাছিনীকৌশল হিসাবে এটি 
তাৎপর্ধপূর্ণ।১০ বিশিষ্ট চরিত্রের উপস্থিতির তুলনায় অনুপস্থিতি অনেক সময়ে কার্যকর হয়ে ওঠে । এখানে 
তার নিদর্শন মিলছে। জগৎসংহের রোগাচ্ছন্ন হ্বপ্রলোকে দেখ! দিলেও কমনীয় সেই রমনী বন্দিনী ও 
নির্যাতিতা হয়ে কঠিন অভিজ্ঞতার সব লক্ষ্মা ও বেদনা নিয়ে কোথায় হারিয়ে গেল__-সেই অমুচ্চারিত প্রশ্ন 
তিনটি পরিচ্ছেদেই PS হয়েছে। 

দুই। জগৎসিংহ-তিলোত্তমার প্রেমে আয়েষার ভূমিকা নিয়ে পাঠকমনে কিঞ্চিৎ ভাবনা দেখ! 
দিয়েছে, বিশেষ ক'রে ওসমানের বিহ্বলতার প্রতি আয়েষার পকুষ উত্তরে ।১১ এ দিকে Qiana আছে। 
ভার পরেই মৌনের যবনিক! ৷ বন্ধিমী রীতির একটি বিশেষত্ব 

চতুর্থ পরিচ্ছেদেই আবার সমূচ্চ ঘটনা বীরেজের অহস্কৃত বীর্ধ ও প্রাণঘাতী দুঃসাহসকে ভিত্তি 
কষে আলোড়িভ। তবে তার হত্যা ব্যাপার সরল রেখায় আকা | মাত্র বিমলার গুপ্ত পরিচয় উদঘাটনে 
নাটকের চমক মিলল। জানা গেল বীরেন্রমিংহ তার স্বামী । যেন অনেক কৌতুহল ও আগ্রহের শেষ 
হ'ল। কিন্ত ও THR পরিচয়ই আরও অনেক wey ও oy ঘনিয়ে তুলল। 

HST পরিচ্ছেদ পর্যন্ত তারই জের চলেছে। 

মধ্যে একবার চতুর্থ পরিচ্ছেদে বীরেজের 'মপমান ও বেদনাক্ষত কণে তিলোত্তমা বিষয়ে দু'একটি 
বাক্যে মাশস্কার বথা শোনা গিয়েছে । পঞ্চম অধ্যায়ে পলকমাত্র তাঁর দেখা মিলেছে কতলুখার অবারাধে। 
তাহ পর কাহিনী আবার দীর্ঘকাল তার সন্বদ্ধে AT -থকেছে। 

এই অবকাশে বিহলায় পূর্বকথা বিশ্বত ভাবে বণিত হয়েছে । তা শুধু বিমলার পরিচ়-রহশ্ 
নয়। তা হলে তায় তৃমিকার SE CUMS বলতে হ'ত মূল কাহিনীকে অযথ। ভারী করা হয়েছে। আসলে 
orca ইপন্লাসিক বিমলা বীরেন্দ্র অভিরাম-তিলোত্বমার সগন্ধজালেন গ্রস্থিভেদ কবেছেন। এই প্রসঙ্গটিকেই 
afer: উপন্যাসের কেন্দ্রীয় বহশ্য-সমন্ত। ক'রে রোখেছেন। এখানেই লুকিয়ে আছে মানসিংছের পুত্রের সঙ্গে 
শীবেল্রের কন্যা বিবাহের বাধার কারণ । 


se অধুপুগম BUI ছেখপাদের উদ্টেখমা কয়ে neta বেশির ভাগই কাকে পাঠকঘন থেকে দুরে রেখেছেন। 


মেঘনা ও রাবণের উপরিত্ি-অনুপস্থিচি নিয়ে Rafe মানা কলা-নিপুণ হা যন্ধিম১ল লক্ষা কারে খাকবেন। মধুঙ্থদনে« এ"শিক্ষা 
ছোময় থেকে। 
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সাক্ষাতে সারির চট্টব ন1।' [ দ্বিতীয় ves aAa a | 


বঙ্কিম-উপন্যাসের শিল্পরীতি ও ছূর্গেশনন্দিনী ৪৪৯ 


পূর্বকথা বৰ্ণন! প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র বিমলার পত্রের সাহায্য নিয়েছেন। আসলে পত্রটি আত্মপ্রকাশের 
gatta প্রকাশরীতি মোটেই পদ্রোচিত শীতল অতীত বোমন্থন ays বরং বিপত্বীত। প্রত্যক্ষ 
উত্তপ্ত ঘটমানতা! | 'ফ্লাসব্যাক’ পদ্ধতির ANNIA I 


এ-বিষয়ে লেখকের অত্যধিক আগ্রহ ছিল। বেশ দ্রুত গয়ে হলেও একটি অনুগামী কাহিনীর 
উপবৃত্ত গড়ে তুলতে তিনি ay নিয়েছেন। পাপক্ষত মহুয্াপ্রবৃত্তির তল খোজ! বঙ্কিমের জীবনসাধনা হয়ে 
উঠেছিল পরবর্তীকালে । এই গল্পে তার অঙ্কুর | 

এ-কাহিনীর সবচেয়ে GAB অংশ ওসমানের শৈশবের সাঙ্গ বিমলার বালাকে কৃতজ্ঞতার জালে 
জড়িয়ে ফেলা । প্রস্ততিহীন এবং সোজাসুজি উদেশ্বাপ্রবণ বলে এ সম্পর্ক অবিশ্বাস্যও। ভবিষ্যতে 
তিলোত্রমার মুক্ষির স্থযোগ তৈরি করার জন্যই এই আয়োজন | 


ঘটনার Fife ও তার থেকে পাঠবদের বিশ্রাম দেবার আয়োজন করতে হয়েছে পরের ছুটি 
পরিচ্ছেদে । অষ্টম পরিচ্ছেদে অবশ্ট জগৎপিংহের মধ্যে মনোগত উত্তেজন! চলেছে । তিলোত্রমা বিষয়ে 
উৎকঠা আছে। আর আছে আয়েষার প্রসঙ্গ। তার প্রতি জগৎ্পিংহের মনোভাব কৃতজ্ঞ ও পবিত্র। 
বঙ্কিমচন্দ্র নায়ককে আয়েবাতে আকৃষ্ট করেন fa চরিত্রগত এই সম্ভাবা সনস্তার পাশ কাটিয়ে গিয়েছেন। 
ফলে আঙ্গিক জটিলতার we হয় নি। তিলোত্তমা সম্পর্কে তার একমুখী প্রেমে আভ্যন্তর বাধা নেই । 


অষ্টম পরিচ্ছেদের শেষাংশ এবং নবম পরিচ্ছেদ জুড়ে আবার বিদ্যাদিগগজ A কৌতুকের 
প্রয়োজনেই তাকে আনা হয়েছে । কাহিনীর এই পর্যায়ে ga হান্তের বিস্তৃত আয়োজন না ক'রে উপন্তাসিক 
সংযম দেখিয়েছেন। এবং শেষ পর্যন্ত তিলোত্তমার সংবাদ দিয়ে প্রটে জট বাধায় মাহাযা করেছে। বিমল! 
ও তিলোত্তমা নবাবের উপপত্বী হয়েছে__-জগৎসিংহের কাছে এই সংবাদ দেবার ফল সুদূরপ্রসারী হয়েছিল । 
পাঠানের অবরোধে বন্দীত্ব-_প্রেমমিলনের পথে প্রত্যক্ষ ও জোরালে। বাধা তো ছিলই, সতীত্বের সমস্যা 
তাকে BBL থী এবং দুস্তর FIM | 

দশম পরিচ্ছেদ জগৎ্সিংহের ভাবনালোকে পরিক্রমা । অষ্টমে অংশত এবং দশমে যূলত মনো- 
জগতের ব্যাখ্যা__কিছু বিশ্লেষণ | এ-মন যথেষ্ট জটিল নয়। তবু চিন্তা ও অনুভূতিকে ঘটনা থেকে পৃথক 
ক'রে একান্ত ক'রে ভোলা হয়েছে। অনন্যোপায় নাটাকারকে ন্বগত সংলাপের আশ্রয় কখনও বা নিতে 
হয়। তবে সাধারণত এ জাতের সংলাপ নাট্যোচিত নয়। আখ্যান কাব্যের কবিও পাত্রপাত্রীদের মনের 
ভিতরে মুহুর্তের জন্যই মাত্র প্রবেশ করতে পারেন। আসলে মাহুষের মনের সদর ও অন্দরে হদৃচ্ছ ভ্রমণ 
Sats রীতিতেই স্বচ্ছন্দ ।১২ 

প্রকৃতপক্ষে পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ পর্যন্ত জগতসিংহ-তিলোত্বমাকে আশ্রয় ক'রে মূল প্রণয় প্রসঙ্গই 
আলোচিত। মধ্যে দ্বাদশ অধ্যায়ে মাত্র প্রতিহিংসা গ্রহণে প্রস্তুত বিমলাকে দেখা গেল। কাহিনীর 
অপর শাখার দিকে জিজ্ঞাস! একাগ্র ক'রে রাখা হ'ল। মূল প্রেমের গল্পের চারধারে নানা সমশ্যার বিস্তার 
ঘটেছে। যেমন পঞ্চদশ অধ্যায়ে ঈর্যাকাতর ওসমানের মুখের উপরে MAN জোর গলায় জগৎসিংহের কথা 


১২ মেখনাদবধ কাযোর নবমস্গে রাবনের ছেদ AAAS ভাবোচ্ছাসের মতো শ্ব্পতোক্তিতেই প্রকাশিত । 
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বলেছে | শাখা কাহিনীর উপবৃত্ধে এর ভূমিকা যথেষ্ট, যদিও আয়েষার প্রেম নায়কের মনের TS হয়ে 
উঠল ন! বলেই মূল বিষয়কে তা খনিঃভাতা আলোড়িত করে নি। 
এই অংশে তিগোতমার বন্দিনীদশ! ঘুচল। তাদের মিলনে একেই আলগ বাধা বলে মনে 

হয়েছিল। কিন্তু গল্পের এই পর্যায়ে বন্ধিম একটি পৃথক অস্থরঙ্গ সমস্তাকে বড় ক'রে তুললেন। নোতক 
প্রশ্ন উঠল । কতলুখার অবরোধে তিলোত্তমার দতীত্ব বিন্_ এই সন্দেহে সে পরিত্যক্ত হ’ল। এ-ফারণেই 
লেখক পাঠান নৃপভির মৃত্যুর পরে বিমপাসহ তার পলায়নের জন্ত প্রতীক্ষা করলেন না। তাকে গভীরতর 
giS সমন্তার মধ্যে ফেললেন। এর ফলে উপন্তাপের aay লালিত সহজ সমাধানটি বিলম্বিত R'A 
মিলনের বাধা পাঠানেবা অপশ্থত হলেও রোমান্টিক কমেডি প্রত্যাশিত পরিণতি মিলল না। এই নৈতিক 
ARS] CAI সমাধি মুখে আন। হয়েছে। প্রটের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ নতুন ধরনের সংযোজন হওয়ায় এ- 
প্রসঙ্গ অপরিহার্য হয়ে ওঠে নি। এবং এর দ্বারা ঘটনাপ্রধান প্রতিবন্ধককে চরিত্রগত যথার্থ জটিলত। 
দানও সম্ভব হয়ান। 

এঃ ফলে নানাবিধ অসঙ্গত বিবয়ের-মধো উপন্তাসিককে যেতে হয়েছে। ay’ অবস্থায়েও কততলুখা a 
FNA সতীত্ব প্রতিপাদনের জন্ত ASE ব্যগ্রতা দেখিয়েছে ।১৩ প্রকাশ রীতিতে নাটকের কম্পন 
ছিল, কিন্তু তা নাটুকেপনা কারণ স্থান কাল-পাত্র বিবেচনায় পূর্বাহ্ণ নয়__ আরো পিত। 


carey পরিচ্ছেদ উপন্যাস কাহিনীর সমাপ্তি বিস্ফোরণ । বিমলা কর্তৃক কতলু খার গুপ্ত হতা! 
এই অংশের আলোচ্য । বিষলার মনোববাসনা ম্পষ্টভাবেই একাধিকবার জানানো হয়েছে । তবুও কাব্যিক 
বর্ণনায় নাট্যোচিত আকন্মিকতা সঞ্চার করা হয়েছে। এই পরিচ্ছেগের কোথাও কোথাও বক্ধিমের বলার 
ভঙ্গি নান রীতির মিশ্রণে শিল্পোৎকর্ষপাভ FAR | 

ষোড়শ-সপ্দশ অধ্যায়ে কতলু খার মৃত্যুতে বিমলা-জগৎদিংহ মুক্ত হয়েছে, পাঠানদের- পতনে 
ধতিহাসিক wea অবসান ঘটেছে । ঘটনার উচ্চরবে কাহিনী সমাপ্তির Herel দেখা দিয়েছে | 

কিন্তু তবুও গল্প শেষ হ'ল না । তিলোত্তমা জগৎসিংহের প্রেমে নীতি ঘটিত যে নতুন বাধ! তৈরি 
হয়েছিল ভার সমাধান মিললেও_-তাদের মিলনকে লেখক স্থগিত রাখলেন। ছুটি পরিচ্ছেদ জুড়ে ওপমান “' 
আয়েষা ও জগৎ্সিংহের ত্রিধা সম্পর্কের মধ্যে উপন্তাস আবতিত হয়েছে । ওমানের প্রবৃত্তিতাড়িত 
প্রতিহিংসাবাসনা, দৈরথ যুদ্ধ, আয়েযার আদর্শায়িত fasta প্রেমের পরিচয়ে সেই উপকাহিনীর বৃত্তটি পূর্ণ 
ক'রে কুলতে চেয়েছেন। প্রকৃতপক্ষে APP অধ্যায়ের পরে গল্প হিসেবে এর নৃতনতর বিকাশ ঘটল Al 1 
উপস্কালের পরিণতির কাছাকাছি এসে শুধু ওসমানের চরিত্র বৈশিষ্ট) প্রকাশের যুক্তিতে একটা গোটা 
পরিচ্ছেদের আয়োজন শিল্পসিদ্ধ নয়। ঘটনা ঘটিত অনেক চমক, ইংরেজি রীতির ডুয়েল, সাজানো 


১৩ Jafe কলঙ্ক! । 

রাজপুত্রকে বেন বৃশ্চিক দংশন করিল; চমকিতের স্তর amine হইয়া! কিফিদুরে দাড়াইলেন। কতলুখ। বলিতে 
লাগিলেন, 'পিতৃহীন! আমি পাপি্ঠ_-ইঃ তৃকা। আরেষ! পুনঃপুনঃ পানীয়াভিনিঞ্চন করিতে লাগিলেন। কিন্তু আর বাকাস্ছ্রণ 
ছর্ঘট হইল। স্বান ছাড়িতে ছাড়িতে বলিতে লাগিলেন, 'গারণ ভ্বাল৷--সাধবী--তুসি দেখিও-- [ সপ্তদশ পরিচ্ছেদ ) 

নায়িকার সতীত্বপ্রমাণের এ-জাতীয় ধাণান্ত চেষ্ট। afecaa পরিণত কালের BAIAS আছে । যেমন চন্রশেখরে। 


বস্কিম-উপস্যাসের শিল্পরীতি ও দুর্গেশনন্দিনী ৪৫১ 


চিতা ও কবর থাকলেও নয়। কারণ ওনমান-আয়েষার সম্পর্কের কোনো নৃতন পরিচয় মেলে নি। 
d জগংসিংহের মনের উপরেও এর কোনো প্রভাব cad | 
ছুটি অধ্যায় তিলোত্বমাকে আড়ালে রেখে তার মিলনের ধীর ও বর্ণবিরল রূপ আকা হয়েছে বিংশ 
ও একবিংশ অধ্যায়ে । বহৃতরঙ্গিত কাহিনীর এক্ূপ পরিণতি শ্রাস্তিবাঞ্কক। ‘অহং ব্রার্গণ'-এর TINTS 
পত্র, তিলোত্তমা স্বপ্রবৃত্তান্ত প্রকৃতির দ্বারা অলঙ্করণের চেষ্টা হলেও এ অংশ প্রাণোতধ্য হয়ে ওঠে নি। 
তিলোত্বধার বিবাহে আয়েবার আগমন ঘটিয়েছেন লেখক ছাবিংশ পরিচ্ছেদ । সব প্রসঙ্গের 
সম্পষ্ট সমাধি এখানেই । মৃল কাহিনীর শেষ দেয়াল নিশ্ছিত্রভাবে বন্ধ হ'ল। কোথাও ব্যঞ্জন! ব্যাকুলতার 
স্থযোগ রইল না। 
মাত্র আয়েবার সংযমে এবং মংযমাবৃত Tatty একটি চরিত্রের ছবি সব মিলনের ga ছাপিয়ে 
মুদ্রিত হ'ল। 
প্রটগঠন বিশ্লেধিত হ'ল । এর প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি এখানে স্থত্রাকারে বিবৃত হচ্ছে | 
এক । ছুর্গেশনন্দিনী একটি ঘটনাবহুল উপন্যাস । শত্রু সৈন্যদের দ্বারা গড়মান্দারণ দখল, 
বীরেন্দ্র-হুত্যা, কতলুখার প্রাণ-নাশ, জগৎমিংহ-ওসমানের ways, প্রেম-অভিসারে গিয়ে বীরেন্দ্রের কারাবাস 
ও গোপন বিবাহের মতো উচ্চরোল ঘটনা উপন্যাসের অনেকথানি স্থান জুড়ে আছে। তা ছাড়া আছে 
এতিহাসিক ঘটনার বিবরণ । 
ছুই। ইতিহাস ও কাল্পনিক কাছিনীর মিশ্রণে কুশলতা দেখা যায়। ইতিহাসের বিবরণ বড় 
হয়ে ওঠে নি, তবে মোগল-বাঙালি Seth এবং পাঠানের ত্রিমুখী গ্রন্থের সঙ্গে কাহিনীর নায়ক ( জগৎসিংহ ) 
নায়িকা (তিলোত্তমা ) এবং দ্বিতীয় নায়িক। ( আয়েষা )-র ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ইতিহাসকে Wea দূরত্বে বিবর্ণ 
পটভূমি মাত্র ক'রে রাখে নি। অবশ্য বীরেন্দ্র পাঠান বিরোধী হওয়ায় প্রত্যাশিত এঁতিহাসিক সংঘাতের 
far জটিলতা রক্ষিত হয় নি। 
aj তিন। মূল কাহিনী জগৎসিংহ তিলোতমার প্রেম আয়েবার সহযোগে ত্রিভূজাকার হয়ে উঠতে 
পারত। কিন্তু ছুটি কারণে তা হয় নি। প্রথম, আয়েষার প্রতি জগৎসিংহ নিস্পৃহ, ফলে তিলোত্বমার প্রতি 
নায়কের মনোভাবে আয়েষার উপস্থিতির কোনো ভূমিকা নেই। দ্বিতীয়, wate বিশুদ্ধ ও আত্মলীন 
আয়েষার প্রেম নায়ক নায়িকার মধ্যে কোনো| স ক্রয় প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করে fA 
জগৎসিংহ-ভিলোত্বযার কাহিনী নাটকের রীতিতে পরিবেশিত | প্রথম দর্শন ও প্রেমের উন্মেষে 
গল্পের আরম্ত। পূর্ব পিতৃ শত্রুতার ফলে আরোপিত বাধা সত্বেও প্রেমের বিকাশ-_এবং পাঠানের হাতে 
নায়ক নায়িকা বন্দী হওয়ায় গল্পের 'ক্লাইয্যাক্স' । কারণ মিলন সম্ভাবনা এখানে ক্ষীণতম, প্রতিবন্ধক চর্ম । 
কতলুখার হত্যায় কাহিনীর “ক্যাটাস্ট্রফি' । বাধা অণস্থত হ’ল এবং মিলন ঘটল । আগেই বলা হয়েছে 
কিভাবে aatas ক্যাটাস্ট্রফিকে অকারণে বিলম্বিত ক'রে রস্চুযাতি ঘটিয়েছে । তা ছাড়া জগৎসিংহেতর 
মনে তিলোত্তমার সতীত্বনাশের আশঙ্কা জাগিয়ে গল্পকে কিঞ্চিৎ জটিল করার চেষ্টা হয়েছিল, কিছুটা অস্তমুষী 
a করাবও। তা শিল্প সফল হয় নি। এই সব ক্রটি সত্বেও কাহিনী স্ুবিস্তম্ত এবং বৃত্তায়িত । 
চার। মূল কাহিনীর চারধারে আরও নানা ছোট বড় গল্প ও গল্পাংশ এসে জুটেছে। 
ts 


৪৫২ রবীন্দ্রতারতী পত্রিকা বর্ষ ৮ সংখ্যা ৩ 


ক. আসমানি-বিভ্ঞাদিগগ,জ-বিমলা। প্রসঙ্গ । এই কৌতুকপ্রীণ উপকাহিনীটি fags কিন্ত 
মোটেই অপরিহার্য নয়। বিদ্ভাদিগগজ হান্ডের মূল্য প্লটকে ভারাক্রান্ত করেছে। x 

খ. বিষলা-বীরেন্ত্রঅভিরাম স্বামীর গোপন কথ! মূল গল্পকে কিছু ঘটনাগত জটিলতা দিয়েছে। 
উপন্তাসের কেন্দ্রে জানা TTT বাচিয়ে রাখা হয়েছে এই কথাবস্তু সাহাযো। মূল গল্পের সরল নিষ্পাপ 
প্রেমের তুলনায় উপকাহিনীর অবৈধ বীরেন্র-বিষলার প্রেম তীত্র ও জালাময়। এই কাহিনীর বিষামৃত 
মন্বনে উত্থিত লরম বাক্তিত্ব ও কর্মতৎপরতা নিয়ে বিমলা নায়ক-নায়িকার প্রেমকে উত্তাপ ও হাস্য দিয়ে 
পুষ্ট করেছে। 

গ. জগৎসিংহ জড়িত হলেও আরেবা-জগৎসিংহ-ওসমান Sigs মূল কাহিনীর সঙ্গে মিলে ঘায় 
নি। তবে এর একটি মুখ নায়ক নায়িকার কেন্দ্রের দিকে উন্মুখ । নায়কের প্রতি সেবায় ও ভালোবাসায় 
এবং তিলোত্তমার প্রতি care আয়েষা কাহিনীর ভিতরে অনেকটা প্রবিষ্ট। ইতিহাস প্রদঙ্গের একটি 
প্রান্তের সে প্রতিনিধি। তাই এই শাখা কাহিনীকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও পরিহার্য বলা চলে না। কিতা 
free একটি Feats গঠন আছে। নে গল্প সংযত ভঙ্গিতে কথিত। মূল কাহিনীর ফাকে তার CSF 
মুহূর্তগুলি মাত্র বিস্ফোরিত eraa আয়েবাকে এবং আয়েষ। জগৎসিংহকে কামনা করেছে এবং পায় 
নি। দুজনের জলন্ত প্রেমই ব্যর্থ। মৃলকাহিনীর সঙ্গে সদূশে বিসদূশের ( Contrast in parallelism ) 
ভাব স্বষ্ট করতে এ গল্পকে ব্যবহার করেছেন ওুপন্তাপিক এ পদ্ধতি গল্পকে ভিতর থেকে জটিল ক'রে 
তুলতে অপারগ কিন্তু বাইরে থেকে তাকে অলঙ্কৃত করতে পারে। 


উপন্তাস-দেছের উপাদান চারটি। ঘটনা বর্ণনা সংলাপ বিশ্লেষণ | এদের আনুপাতিক প্রাধান্য এবং মিশ্রণের 
পদ্ধতি অবশ্যই (১) উইপস্ভামিকের বিশিষ্টতা (২) উপস্তাস বিশেষের প্রসঙ্গের উপরে নির্ভর করে। উপন্যাসের 
ভাষারীতি ও প্রকাশভঙ্গি এ চার উপাদানের অঙ্গীভূত হয়ে ওঠে। 

বস্কিমচ্জের উপস্কাসধাত্র ঘটনাবহুল । দুর্গেশনন্দিনীতে ঘটনার গুরুত্ব আরও বেশি । কারণ P 
চরিত্র তুলনায় JA । | 

ক. এ উপস্তাসের ঘটনা প্রায়ই প্রত্যক্ষ action হয়ে উঠেছে। ঘটনা প্রবল ও তরঙ্গিত। 
ঘটনার বিবরণকে নাট্যরীতির সহযোগে মূহ্ম হ উত্তেজিত ক'রে তোলা হয়েছে। 

খ. পূর্ব ঘটনার শীতল বিবরণ খুবই কম। বঙ্কিম ইতিহাস-কথায় কচিৎ বিবরপের আশ্রয় 
নিলেও, তা অতি-সংক্ষিপ্ত। এমন কি বিমলা-বীরেন্দ্রের যে গোপন অতীত চিঠিতে বিবরণের রূপ নিতে 
পারত তা ফ্রাস্ব্যাক্‌ পদ্ধতিতে উপস্থাপিত হওয়ায় প্রত্যক্ষ ঘটনায় পর্যবসিত | 

গ. প্রত্যক্ষ ঘটনা বা ঘটনার বিবরণে তিনি প্রায় কোথাও পুধ্ধানুপুহ্থ বস্তনিষ্ঠায় ( Realistic 
detail ) প্রবণতা দেখান নি। উদাহরণ হিসেবে পাঠানদের গড়মান্দারণ জয়ের ন্যায় ঘটনাবহুল প্রসঙ্গের 
কথা ভাবা যেতে পারে , পাঠানেরা কিভাবে দুর্গে প্রবেশ করল এবং দখল করল তার বন্তধর্মী বিবরণের 
জন্য লেখক TE নন। ওদমান ও বিমলার বুদ্ধির লড়াইয়ের ছ'ব আকতেই তিনি আগ্রহী | বিমলার + 
চাতুর্ধে fate প্রহরীর প্রদঙ্গ-বিস্তারের পিছনে পাঠান সৈন্যদের দুর্গজয়ের বিবরণ ঢেকে রেখেছেন লেখক। 


বঙ্কিম-উপন্থাসের শিল্পরীতি ও দুর্গেশনন্দিনী ৪৫৩ 


অনেকখানি কোলাহল ও সৈম্কদলের ছুটো ছুটির একটা সামগ্রিক বোধের মধে মুহূর্তের জন্য বীরেন্জসিংহের 
বন্দী হওয়ার ঘটনা চিত্রিত। তবে জগৎদিংহের যুদ্ধ ও পরাভবের কিছু খু"টিনাটি বিবরণ ধৃত। 

ঘটনার গতি থামিয়ে বর্ণনায় প্রবেশ ক'রে ধপন্থাসিক কাব্যধর্মের কাছে তার আত্মসমপপপের 
আশঙ্কা থাকে। কিন্ত বঙ্কিমচন্দজ্রের কাছে কাবাস্থূলড বূপোপভোগ পরধর্ম নয় বলেই তরল ভাবালুতার 
আশ্রয়ে কবিত্বের প্রমাণ দিতে তিনি ব্যস্ত নন। একটিমাত্র ক্ষেত্রে কবিত্ব বিবয়বন্ধন ভেদ ক'রে প্রকাশিত। 
প্রথম খণ্ডের পঞ্চদশ পরিচ্ছেদে বনপথে বিমপার মাকম্মিক সংগীতোচ্ছাস তার চরিত্রের কোনে! TATA 
QW রোমান্টিকতার প্রতি ইঙ্গিতের co হলেও উদ্দীপক প্রসঙ্গের অভাবে এবং প্রত্ততিহীন বলে নেহাত 
কবিত্বে পর্ধবসিত। 

সাধারণত বর্ণনায় বঙ্কিম সংযত। প্রকৃতি বিষয়ে তিনি কলূপণতারই পরিচয় দিয়েছেন। 
কালবৈশাধী ঝড়ের উল্লেখ ছু চারটি ধ্বনি গম্ভীর শব্দে এবং চিত্রাঙ্কনে লীমাবন্ধ। (১/১)। AS AT 
শান্তি তিলোত্তমার রূপবর্ণনার যোগ্য পরিবেশরূপে আহ্ৃত। (১/৭)। দুর্গপ্রকার্‌ থেকে দেখ! চন্দ্রালোকিত 
PRM এবং অন্ধকার বৃক্ষতলের ছবিতে আলোছায়ার খেল! তথ! পরিপ্রেক্ষিতের বোধ নিপুণভাবে 
প্রকাশিত। (১/১৮)। জগখসিংহের মানসযন্ত্রণ। প্রকাশের পটভূমিতে নৈশ প্রকৃতিকে স্বল্পকালের জন্য 
আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে । (২/১০)। আসলে প্রকৃতির প্রাধান্ত বা we নেই এ উপন্তাসে । তার 
উল্লেখ ও চিত্রণ প্রাসঙ্গিক, সংক্ষিপ্ত ও বৈশিষ্টাহীন। 


যুদ্রবর্ণনাকে ওুপন্যা সিক এ গ্রন্থে প্রত্যক্ষ ঘটমান বিষয়ে রূপান্তরিত করেছেন। সে বিষয়ে পূর্বেই 
আলোচনা কর! হয়েছে। 

রাজকীয় বিলাস ব্যসনের বর্ণনায় প্রথম উপন্যাস থেকেই afaa নিপুণতা দেখিয়েছেন | কতলুখার 
জন্মদিনের উৎসব সঙ্জার যে ছবি আছে ঘটনার যোগ্য পটভূমি । বস্তু পরিচয়জ্ঞাপক শব্দপ্রাচর্য কোলাহল 
বিশৃঙ্খলা, উপাদ্ানবহুলতা, rt বিলাসিতা এবং চিত্তদীনতার পরিচয় দেয়।১৪ আবার বাঙ্গাত্মক সবের 
সংযোগে এই চিত্র যুগপৎ IY এবং মর্মক্ষত প্রকাশক হয়ে ওঠে | 
| কিন্তু দুগেশনন্দিনীতে বন্ধিমচন্র প্রধানত creat বর্ণনায় আগ্রহ দেখিয়েছেন । একাধিক ব্যক্তির 
রূপবর্ণনার স্থযোগ লেখক এই উপন্যাসে ক'রে নিয়েছেন | 


কয়েকটি হান্যরপ্রিত উপমার সাহায্যে বিদ্যাদ্িগগ জের ছবি এ'কেছেন। অস্্রর্মাদির ফাক থেকে 
জগৎসিংছের সুদীর্ঘ বলিষ্ঠতা ও কাঁচা যৌবনের মিশ্রভাব গ্যোতিত। কয়েকটি বিশেষণের আশয়ে 
ওসমানের Tage পৌকুষার্ধ পেয়েছে । আসলে পুরুষের রূপবর্ণনায় বঙ্কিমের উৎদাহ অল্প। তিন-টারটি 
দীর্ঘ বাক্যের সাহাহোই এ কাজ তিনি সমাধা করেছেন। 

কিন্তু রমণীরূপের বর্ণনায় তিনি ব্যাকুলতা বোধ করেছেন। আসমানি প্রসঙ্গে অলঙ্কারবহল চতুর 


১৪ 'এইমাত্র সায়াহ্ককাল উত্তীর্ণ হইয়াছে; হুর্গমধ্যে আলোকময়; সৈনিক: সিপাহি, ওমরাহ, ger, পৌরবর্গ, fers, 
AGN, নট, ASS, গায়ক, গায়িকা, বাদক, Saas, পুষ্পবিক্রেতা, গঞ্ধবিক্রেত', তানুলবিক্রেতা, আহারীরবিক্রেতা, 
p শিরোকার্ধোৎপন্নত্ববাজাত বিক্রেতা এই সকলে চতুদ্দিক পরিপূর্ণ । বায় বাও তথায় কেবল দীপমালা, Areas, গন্ধবারি। পান, 
পুষ্প, বাজি, বেস্তা।' R)I 


৪৫৪ রবীন্দ্রভারতী পত্রিকা We সংখা ৩ 


বাস্কতীক্ষ পদ্ধতিতে ভারতচন্জের অম্ণুসরণ লক্ষণীয় । শ্বাদ-বৈচিত্রা WEF এর উদ্দেশ্ব। অন্কজ ETN 
যৌবন সৌন্দর্যে মোহিত। b 
তিলোত্বমার রূপবর্ণনার পটভূমি তৈরি করেছে প্ররুতি। Bamas নৈর্যক্তিকতা ঘুচিয়ে 
পাঠকদের সঙ্গে কিছু সহজ আলাপে প্রগল্ভ। বর্ণনা বিস্তৃত। কমবেশি চারশ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। 
তিলোত্বমার মুখাবয়বই বিশেষভাবে চিত্রিত। কপাল, F, ঠোঁট ও চোখের দৃষ্টির কথাই বলেছেন লেখক | 
প্রথমোক্ত তিনটি অঙ্গ উপমাশ্রয়ী এবং TE রেখাঙ্ধন ও বর্ণ-সম্পাতের নিদর্শন । বলা যায় ডিটেলের কাজে 
বঙ্কিমচন্দ্র এখানে সতর্ক ভাষাচিত্রী। ঠোট চোখ ও চোখের দৃষ্টি ভাবাত্মক একটি চরিত্র ব্যক্তিত্বের Coes | 
সরলতা, কোমলতা, মাধুর্য । সঙ্গে সঙ্গে প্রথম যৌবনের শ্রী ও লালিত্য প্রকাশের জন্য আরও একটি 
অনুচ্ছেদের আয়োজন করেছেন শিল্পী। সে-অনুচ্ছেদের wate ‘এই তন্বীর শরীর মধ্যে সকল স্থানই 
সুগোল আর স্থললিত' | 
বিমলার ক্ূপচিত্রণেও চোখ এবং কেশবিন্যানকেই মাত্র আশ্রয় করা হয়েছে। 'সুখলালদা 
পরিপূর্ণ’ প্রগাঢ় যৌবনার wf এই চিত্রে প্রতিবিদ্বিত। তীর আত্মরূপচেতনা, বুদ্ধির দীপ্তি এবং চতুর x 
কর্মতত্পরতা Vlas হয়েছে। 
আয়েষার বূপবর্ণনায় afta ছুটি দীর্ঘ অনুচ্ছেদ নিয়েছেন। প্রথম অনুচ্ছেদে তিলোত্তমা ও 
বিমলার যৌবনশীর সঙ্গে তুলনায় উপমাত্মক রীতি ages দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে আত্মহারা শিল্পীর হদকম্পন 
ধরা পড়েছে। আঘেষার at আকতে গিয়ে তিনি চিত্রকর হবার বান! প্রকাশ করেছেন। কিন্ত 
ভাষাভঙ্ষিতে যেন সেই দৃর্যৌবনার প্রলাধনকারী হয়ে উঠেছেন।১৫ Stairs আয়েষার দেহবর্ণ 
কপাল, ভ্রু, বক্ষ, কর্ণ, দীর্ঘবপু, অঙ্গুলি, করপল্লব ও ভূষণের বর্ণনা দিয়েছেন । এখানেও রঙ ও মোহের 
আলে! বেশি পড়েছে কেশপাশে, চোখে তার ধীর কটাক্ষে। বারবার সর্ষের উপমা এসেছে । লেখক 
আয়েযার উজ্জরস core ya বাক্তিত্ব ব্যকিত করতে সমর্থ হয়েছেন। 
নবীন যৌবনা ( বোল বৎসর ), পূর্ণ যৌবনা ( বাইশ বৎসর ), প্রাপ্ত যৌবনার ( পরত্রিয় বৎসর ) 
বয়সের তারতম্য তথা ব্যক্তি-স্বাতস্ত্রের প্রকাশই বঙ্কিমের নাধীরূপ বর্ণনার কৃতিত্ব | bin 
বস্কিমচন্দ্রের সংলাপের ভাষার প্রধান বৈশিষ্টযগুলি প্রথম উপন্তাসেই প্রকাশিত | ঘটনার বিব্র্ণকে 
থাষিয়ে তিনি পাত্রপাত্রীদের সোজাসুজি সামনে এনে দেন | বহু ক্ষেত্রে মন্তব্য ছাড়াই তাদের আলাপচাতী 
করেন। সংলাপই অন্তরের আবেগকে প্রকাশ করে।১৯৬ AGI মাঝে যাঝে বক্তার মনোভাব প্রকাশক শব 
১৫ ‘যদি তেদনই করিস! লোল কবরী বাধিয় দিতে পারিতাম।' (a) 
১৬। একটি নিদৰ্শন 
বীরেজ্রসিংহ । বিমলা, তোমার আজ এ বেশ কেন? 
বিমল! | আমার প্রয়োজন আছে | 
ৰী। কি ataa আছে আমি শুলিব। l 
বি। ‘তবে শুনুন' বলিতে বলিতে বিমল! সক্ষধ শহ্যারং পী চক্ষুত্বয়ে বীরেক্রেক্ন প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন, ‘তৰে 
শুনুন, আমি এখন অভিসারে গমন করিব ।'+ 
বী। বমের সঙ্গে নাকি? 
far কেন, মানুষের সঙ্গে কি হইতে নাই? 


বী। সেমানুব ates জন্মে নাই । রী 
বি; একজন ছাড়া। OD. ] 


বন্ধিম-উপস্যাসের শিল্পরীতি ও দুর্গেশনন্দিনী | ৪৫৫ 


সংলাপের ভাষাকে রঞ্জিত করেছে ।১৭ মূলত নাট্যরীতির আদর্শে সংলাপ রচনার দিকেই তাঁর HF 
way নাট্যাতিরিক্ত রীতির হুষোগ গ্রহণেও তার সন্কোচ ছিল লা। প্রায়ই সংলাপের ভাষা যথা ধখ, 
saatan, জীবস্ত এবং সংক্ষিপ্ত । shor ভাষায় অলম্কত এবং কৃত্রিম ।১৮ 
বিশ্লেষণের ক্ষেত্র উপশ্যাসিকের নিজন্ব। নাট্যকার বা গীতিকবির এ উপাদানে অধিকার 
নেই। প্রধানত চরিত্র-রচনারীতিতে এবং কখনও কখনও ঘটনার কার্ধকারণ বুঝাবার জন্য বিশ্লেধণ 
প্রযুক্ত | shaa পদ্ধতি পরের অধ্যারের আলোচ্য | ঘটনা বিকাশে এই উপাদান TATAAS । 
ঘটমান প্রত্যক্ষে তার আস্থা আছে। Bawah: তবে মাঝে মাঝে পাঠকের বিশ্বাস উত্পাদনের জন্য 
কার্ধকারণ সম্পর্কের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ তাকে করতে হয়েছে) যেমন ধিমলার প্রতি ওসমানের অতিপদয় 
আচরণের কারণ বৃঝানে! হয়েছে (২/৫), গড়মান্দারণে পাঠানোর আকস্মিক প্রবেশকে বিশ্বাস্য করার জন্য 
ঘটনার ব্যাখ্যান আছে (১/১৭), faite পূর্বকাহিনী বলতে গিয়ে (২1৬, ২1৭) নানা অংশে বিশ্লেষণের 
সাহায্য নিয়েছেন উপন্থাসিক । তবে সর্বত্রই একটা! আত্মপ্রতান্গের ভঙ্গি আছে । অসম্ভব প্রায় ঘটনাকেও 
দ্রুতগতিতে ও মুখর কোলাহলে তরঙ্গিত ক'রে তুলে পাঠকের সংশয়কে প্রতিহত করা হয়েছে । যেমন 
আয়েষার কারাগারে প্রবেশ (২/১৪) বা কতলুর খার গুপ্তহত্যা এবং বিমলার পলায়ন (২/১৬)। 
তুর্গেশনন্দিনীতে নাটকের রীতি seq Tages আগেই বলা হয়েছে নাটকের আদর্শে প্লট 
কিভাবে গঠিত হয়েছে। তা ছাড়া পাত্রপাত্রীর পরিচয় আবৃত রেখে হঠাৎ প্রকাশ করায় এবং অভাবিত 
সম্পর্ক আবিষ্কারের স্তরে বিচিত্র নাট্য মূহর্ত তৈরি করেছেন বঙ্কিম 
নাট্য কৌশল হিসেবে উল্লেখষোগা পরিচ্ছেদ-সংস্থানও | যেন প্রথম ছুটি পরিচ্ছেদ দেবমদ্দির | 
চতুর্থ__মানপিংহের শিবির। যষ্ঠ_বীরেন্দরের দেওয়ানখানা । সপ্চম-_তিলোত্তমার বুক্ষ। অ্দ_ 
অভিরাম শ্বামীর কুটির । ছ্বাদশ থেকে চতুর্শশ__বিদ্যাদিগগ,জের কুটির । যোড়শ-__দেবমন্দির | অষ্টাদশ- 
উনবিংশ-_গড়মান্দারণের প্রাকার। একবিংশ- ভিলোত্তমার কক্ষ । দ্বিতীয় খণ্ডে প্রথম তিনটি পরিচ্ছেদ 
পাঠান অস্তঃপুরে জগৎসিংছের রোগ-শয্যা (কিছু কাল cor আছে)। অষ্টম থেকে একাদশ-_ আবার 
G2 Se) তাদশ--পাঠান-অস্তঃপুরে তিলোত্বমার কক্ষ। চতুর্দশ-পঞ্চদশ- পাঠান কারাগার । যোড়শ- 
| সপ্তদশ--কতলু খার প্রমোদ গৃহ | 
নাটকের দৃপ্ত পরিকল্পনার সঙ্গে এদের মিল ice! কিন্তু পরিচ্ছেদ নামাঙ্কিত শ্বল্পদীর্ঘ দৃশ্যগুলি 
পারম্পর্ধে দ্রুত ধাবমান। ফলে প্রায় প্রতি অধ্যায়ের স্থানিক এঁক্য যে স্থিভির ভাব আনে তা গতিতে 
মুক্তি পেয়েছে। 
উপন্যাসকে দুই খণ্ডে বিভক্ত করা হয়েছে কতকটা নাটকীয় অস্কবিভাগের আদর্শে । প্রথম খণ্ডের 
ঘটনাবলী গড়মান্দারণ ও নিকটবর্তী অঞ্চলে ঘটেছে। দ্বিতীয় খণ্ড প্রধানত কতলু খার প্রাসাদে । শেষ 
কয়েকটি অধ্যায় বাদে প্রথম খণ্ডে তিলোত্তমার এফাধিপত্য, দ্বিতীয়ে আয়েযার প্রাধান্থ, প্রথম খণ্ড কৌতুক 
প্রণয় রোমাঞ্চ থেকে আতঙ্ক ও বিপদে পৌছে দিয়েছে; দ্বিতীয় খণ্ড হত্যা প্রতিশোধ গভীর বেদনা অন্ধ 


i ১৭। ক চিঞ্চিত বাকা WT | 
| ১৮। “স্বামী! প্রভূ! প্রাণেশ্বর1."শ্বাধী! Shae, কোথা বাও! আমাদের কোথা রাখিয়া যাও।' [২1৪] 


৪৫৬ areas) পত্রিকা বর্ষ ৮ সংখ্যা ৩ 


হতাশা মহিয় আত্মত্যাগ মিলন-আনন্দে amt হয়েছে। তুলনায় দ্বিতীয় অংশে শুর অনেক উচ্চগ্রাম। 
তবুও ছুটি খও মিলে একটি সুমম স্থাপত্য সৌকর্ধের FA | b 
পরিচ্ছেদগুলির সমাধ্চি অনেক স্থানে বিদ্যুৎ চমকের মতে! নাটামপ্ভাবনাপূর্ণ। যেমন-_ 

‘রাজকুমার yadta অনিবার্ধা তৃষ্ণাকাতর লোচনে যুবতীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া, a দিয়া 
অশ্বাবোহণ পূর্বক চলিয়া গেলেন।' (১/২) 

‘সকল কথা অন্তরালে থাকিয়া বিমলা আঙ্ছে|পাস্ত শ্রবণ কবিলেন।' (১/৬) 

‘ser Ha চিহ্নমাত্র নাই; তথাপি বোধ হুইল, যেন এখনও পড়া যায়; আবার জল atA 
ধুইলেন, আবার বস্তু দিয়! মুছিলেন, তথাপি বোধ হইতে লাগিল, যেন লেখ! রহিয়াছে-_'কুমার 
জগংসিংহ।' (১/৭) 

‘এই কথ! বলিবামাজ্জ ক্রোধে পরমহংসের চক্ষু হইতে অগ্নি Glas হইতে লাগিল ; কঠোর 
aa কহিলেন, 'পাপীরসি! নিজ হতভাগা বিশ্বত হও নাই? দূর হও! (১/৮) 

[৬ নং পাদটীকা দ্রষ্টব্য (১/৯) ] A 

'বী। সে মানুষ আজিও জন্মে ate 

বি। একজন ছাড়া। 

এই বলিয়া বিমল! বেগে প্রস্থান করিল।' (১/১০) 

“বিষল। তৎক্ষণাৎ বিছ্াতের sty তথ! হইতে সরিয্কা গেলেন; যুবরাজ দেখিলেন, ন্থবাসিত 
কক্ষ, রজতপ্রদীপ জঙগিতেছে ; কক্ষপ্রান্তে অবগ্ুঠনবতী রমণী,_-সে তিলোত্বম। 1 (১/১৭) 

‘ওসমানের কথ! যথার্থ 'বিমলার কটাক্ষকেই ভয়।' (১/১৯) 

'আয়েবা! কহিলেন, ‘আপনি তিলোত্তমাকে স্বপ্ন দেখিয়া থাকিবেন' । (২1৩) 

‘ওসমান nS হুইয়া ggota কহিলেন, 'আমি সেনাপতিমাত্র' | 

রাজপুত্র উত্তর করিলেন, ‘আপনি পিশাচের সেনাপতি (2/3) 

এই বাকাগুলি কখনও পূর্বপ্রসঙ্গের সারাক্ষণ, পরম কাম্য কিন্তু অভাবিত ঘটনার আকন্মিক wy 
উদঘাটন, কখনও পাত্রপাত্রীর মনোভাবের তীব্র ও জলন্ত প্রকাশ, উপন্যাসিকের স্থচতুর মন্তব্য অথবা না জানা : 
রহস্যের প্রতি টঙ্গিত বহ । 

এবং উপস্তাস সমাধির কথার-_[ “ভাবিলেন, ‘এ লোড সংবরণ করা রমণীর অসাধ্য ; প্রলোভনকে 
দূর করাই ভালো! এই বলিয়। আয়েষা গরলাধার অঙ্গুরীয় ভ্রগপরিখার জলে নিক্ষিপ্ত করিলেন।' (২/২২) 
বর্ণ বিরল ও শাস্ত মিলন কাহিনীতে গাঢ় যন্ত্রণার মন্বনজাত সংযত সহিমার চকিত প্রকাশ লক্ষণীয়। 

কাব্যরীতির ব্যবহার পূর্ব অধ্যায়ে বর্দনা-প্রসঙ্গে আলোচিত হয়েছে। গীতধর্ম এ Sorgen বিশেষ 
সংযত 1 ami বর্ণনায় শিল্পীচিত্তের বিহ্বলতা। আন্দোলিত | 

বিচিত্র উপাদান-মিশ্রণের একটি চরম নিদর্শন আছে দুর্গেশনন্দিনী Sister কতলু খার 
হত্যাকাণ্ডের বর্ণনা দিতে গিয়ে বঙ্কিমচন্ত্র লিখছেন 

‘আর, তুমি কে নুন্দরী, যে কতলু খার পার্শ্বে বসিয়া হেমপাত্রে সুরা চালিতেছ? কে তুমি, 
যে সকল রাখিয়া তোমার পূর্ণ লাবণ্য দেহ প্রতি Fem ঘন ঘন সতৃষণ দৃষ্টিপাত করিতেছে? কে à 


বন্ধিম-উপন্াসের শিল্পরীতি ও ছুর্গেশনন্দিনী ৪৫৭ 


তুমি wat কটাক্ষে won খার ars ভেদ করিতেছ? ও মধুর কটাক্ষ চিনি; তুমি far অভ 
সুরা চালিতেছ কেন? ঢাল, ঢাল, আরও ঢাল, বলন মধ্যে ছুরিকা আছে ত? আছে বই কি! 
তবে অত হাদিতেছ feat? কতলু খা তোমার মুখপানে চাছিতেছে। ওকি? কটাক্ষ! ওকি, 
আবার কি! seq খা, সাবধান! কতলু খা কি করিবে! যে চাহনি চাহিয়া বিমলা হাতে 
gatta দিতেছে! ওকিধ্বন? একেগায়? একিমানুষের গান, লা, স্থর রমণী গায়? বিমলা 
গায়িকাদিগের সহিত গাছিতেছে। কি সুর! কি ধ্বনি! কিলয়! কতলু খা, এ কি? মন কোথায় 
তোমার ? কি দেখিতেছ? সমে সমে gifa কটাক্ষ কার:তছে ; ছুরির অধিক তোমার হৃদয়ে 
বসাইতেছে, তাহাই দেখিতেছ? আরও দেঁখিয়াছ কটাক্ষের সঙ্গে আবার অল্প মস্তক দোলন? 
দেখিয়াছ, সঙ্গে সঙ্গে কেমন কর্ণাভরণ দুলিতেছে? Hi আবার সুরা ঢাস, দেমদদে, একি! একি! 
বিমলা উঠিয়া নাচিতেছে। কি সুন্দর! কিবা ভঙ্গি । am) কি ay: কি গঠন! কতলু a! 
| Trea: স্থির হও! স্থির! উঃ! yega শরীরে অগ্নি জলিতে লাগিল। fran! আহা! 
দে পিয়াল! আহা দে পিয়াল! মেরি পিক্লারী! আবার কি? এর উপর হাসি, এর উপর কটাক্ষ? 
মরাব! দেঁসরাব! [২/১৬] 
এই ভাষার কোন্‌ অংশ ঘটনার বিবরণ, কতটুকু বর্ণনা, সংলাপ বা বিশ্লেষণ তা Wa ক'রে দেখা 
কঠিন। একের গায়ে অন্য রীতি জড়িয়ে গেছে, একের মধো অন্য মিশে গেছে। নাটা চমকের মৃহূর্তগুলিকে 
ওপন্তাসিক ব্যর্থ হতে দেন নি, আপন শিল্পীচিত্তের কপবিহ্বলতায় গীতিরস যুগপৎ প্রকাশ পেয়েছে । কখনও 
তিনি বিমলার সঙ্গে আলাপচারী, কখনও কতলুর সঙ্গে । কখনও দ্বয়ং কতলু খা। নির্দেশক- প্রশ্নাত্বক 
অনুজ্ঞান্থটক-_বিশ্ময়বোধক চতৃধিধ বাকা একাকার হয়ে গিয়েছে। এবং আগ্যন্ত স্বরে একটি আন্দোলন 
অনুভূত হয়-_সে আন্দোলন বিমলার দেহের, কতলুর চিত্তের এবং WAS মন্তিষ্কের। ভাষার ও বাচন্ডঙ্গির 
প্রচলিত লব আদর্শকে ভেঙে বন্ধিম উৎকর্ষের শীর্ষে উঠেছেন। 
a. 
চরিত্র শিল্পরীতি প্রসঙ্গে আলোচ্য নয়। কিন্তু চবিত্রাঙ্কন পদ্ধতি বিচারের যোগ্য Sa পদ্ধতি এবং 
বিষয় এত অঙ্গাঙ্গী যে পৃথকভাবে রীতির আলোচনা প্রায় BAST! এ কথা মনে বেখে পদ্ধতির কথা যেটুকু 
বলা যায় বলব। 
এক। বিমল] ছাড়া কোনে! চরিত্র জটিল নয় বলে পাত্রপাত্রীর ব্যক্তিদ্বাতন্তরা এবং ঘটনার 
arate wis naa নিশ্ছিগ্র হয়ে ওঠে নি। 
| দুই । গুরুত্বপূর্ণ কোনো কোনো চরিত্রের উপস্থাপনা এবং অমুপন্থিতির সাহায্যে শৈল্লিক মুন্সিয়ানা 
প্রকাশ পেয়েছে। 
তিন। বন্ধিমের চরিয্রাঙ্কনবীতি প্রধানত নাট্যধর্মী । অধিকাংশ পাত্রপাত্মী আচরণ ও সংলাপের 
মধ্য দিয়ে যেন আপনিই গড়ে উঠেছে। 
॥ চার। কোনো কোনো চরিত্রের চরম পরিচয় মিলছে কতগুলি ঘটনা-বিস্ফোরণের পরিস্থিতিতে | 
আরেষার ব্যক্তিচিত্তের Sees বলিষ্ঠতা প্রকাশ পেল ওসমানের fami ও ভঙ্দনায়। তার যস্ত্রণাও 


৪৫৮ রবীজ্মভারতী পত্রিকা বর্ষ ৮ সংখ্যা ৩ 


সংযমপূর্ণ হয়ে উঠল জগৎদিংহ-ভিলোত্বধার বিবাহে । প্রণয়িনী বিষলার হায় উদঘাটিত হ’ল Aerar z 
হত্যাকাণ্ডে । ওলমানের ব্যর্থ প্রেম ও আহত পৌরুষ জলে উঠল দ্বৈরথ যুদ্ধে! 

পাচ। রূপবর্ণনার সাহাযো চবিত্রে ব্যক্তি স্বভাবের olsa আনার চেষ্টা আছে। আগেই সে- 
বিষয়ে আলোচনা কবেছি। 

eal ছুর্গেশনন্দিনীতে কোনো চরিত্রের ক্রমবিকাশমান রূপ দেখান নি বঙ্কিম। বিষলা বা 
ওলমানের কিংবা অভিরামন্বামীর ব্যক্তি বৈশিষ্ট্যের নানা দিক ক্রমে প্রকাশ পেয়েছে-_ভার্দের এক অবস্থা 
থেকে অবস্থাস্তরে বিকশিত ক'রে তোলা হয় fai আয়েধার ক্ষেত্রে সেরূপ সম্ভাবনা ছিল। বস্ষিমচন্জ 
সেদিকে দৃকৃপাত করেন নি। 

সাত। বিশ্লেষণাত্মক পদ্ধতিকে গুরুত্ব দেন নি লেখক । কিন্ত সকালে এ রীতির যতটুকু ধারণা 
সম্ভব ত! বঙ্কিমের ছিল। তাকে গৌণ ভাবে তিনি কাজেও লাগিয়েছিলেন। তিলোত্তমার ভাবনা এবং 
জগৎসিংহের নিজের লক্ষে বোঝাপড়ার চেষ্টা কতকট। চিত্তবিশ্লেষণ ধর্মী। এ বিষয়েও সেক্সপীয়রের ই 
পাত্রপাত্রীদের স্বগতোক্তিই পথ দেখিয়েছে। 

ছুর্গেশনন্দিনী বহ্বিমচন্দজ্রের অপরিণত Grate কিন্তু শিল্পরীতি ইতিমধ্যেই তার আয়ত্তে । সে 
রীতি হুনিবিউ এবং শিল্পীর ব্যক্তিকপ্রধণতার চিহ্নবাহী । 


রাসেলের নৈতিকচিন্তা 
শিবপদ চক্রবর্তা 


মহামনীষী রাসেলের মৌলিক চিন্তাধারা! বহু বিভিন্ন খাতে প্রবাহিত হয়েছে । গণিতে, গ্যায়শানে, দর্শনে, 
রাজনীতিতে, সমাজবিদ্যায়, দর্শনের ইতিহাসে, সাহিত্যে, শিক্ষণ মতবাদে, সমালোচনায় তিনি গভীর 
প্রভাব বিস্তার করেছেন | এই বহুমুখী প্রতিভার মৌলিক চিন্তাগুলির সংক্ষিপ্রসার করা দুরূহ ও ACTS 
বিপজ্জনক । সুদীর্ঘ জীবনের নানাস্তরে এই মনীষীর স্বাধীন, মুক্ত চিন্তা নানাভাবে পরিবর্তিত হয়েছে__ 
কোনো একদেশঙ্কশিতা বা গৌড়ামীর পুলে আবদ্ধ থাকে নি। এতবার তিনি পাশ্বপরিবর্তন করেছেন থে 
তার চরম মতটি বার করা দুঃসাধ্য । তাই আমাকে রীতিমতো দ্বিধার সঙ্গে অগ্রসর হতে হবে। তার 
y যতবাদের সংক্ষিপ্সার না ক'রে তার নৈতিকচিন্তা নিয়েই আলোচনা করব। গণিত ব! BTS 
আলোচনাই অধিকতর প্রশস্ত ছিল; কারণ এখানেই রাসেলের মৌলিক চিন্তা গভীরতম স্বাক্ষর রেখেছে | 

কিন্ত তা অত্যান্ত দুরূহ ও পারিভাষিক বলে আমি সে আলোচনা তুলছি না। 
বিভিন্ন পুস্তকে ও প্রবন্ধে রাসেল মানুষের নৈতিকজীবন, নৈতিক ভাবাদর্শ ও নীতিবাক্োর স্বরূপ 
সম্বন্ধে যে বিশ্লেষণ করেছেন সে পুস্তক বা প্রবন্ধ পরানৈতিক ( metamoral)1 নৈতিকবাকোর স্বরূপ যে 
বাকো নির্ধারিত হবে সে বাকা কখনও নৈতিকবাক্য নয়; সে বাক্য নৈতিকজীবন বা বাক্যের স্বরূপ সম্বন্ধে 
কতকগুলো দ্বিতীয় পর্যায়ের পত্রানৈতিক বাকা (Secondary or meta-etbical statements ) | 
একাস্ত প্রথমদিকে রাসেল যে ভাবে আলোচনা উত্থাপন করেছেন পরবর্তীকালে তার বিরুদ্ধ যতটিই তিনি 
গ্রহণ করেছেন, যদিও তাতে তার চরম সন্তোষ হয়নি | ১৯১৭ খৃষ্টাব্দের ‘The Elements of Eltriex’ 
গ্রন্থে তিনি জি, ঈ. মূরের পথ অবলম্বন ক'রে নৈতিক আদর্শ বা মূল্যের বাক্তিনিরপেক্ষ মার্বজনীনতাই স্বীকার 
করেছেন | এই সময়ে তার মত ছিল যে estes বা মঙ্গলামঙ্গল, ব্যক্তিবিশেষের আশা, আনন্দ, নিন্দা, 
af ংসা নিরপেক্ষ বাস্তব অবস্থ! বা ঘটনার ধর্ম, যেমন কোনে! বস্তু স্বতঃই গোলাকার বা ত্রিকোণাকার হতে 
পারে। সততা বা অসততা বস্তু বা পুরুষেরই ধর্ম, মানস-নির্ভর ( subjective) নয়। তবে এগুলি ঠিক 
প্রাকৃতিক বা thang ধর্মও নয়। প্রাকৃতিক নিয়ম ও নৈতিকবিধির মধ্যে গুণগত পার্থক্য আছে | 
নিছক প্রাকৃতিক নিয়মের বশবর্তী হওয়া আর নৈতিক বিধিসভূত দায়িত্বের অধীন হওয়া সম্পূর্ণ পৃথক । 
ডেভিড হিউম বলেছেন যে, কোনো কিছু ‘আছে’ থেকে সেটা “হওয়া উচিত’ বা ‘করা উচিত’ কখনই স্যায়াহুগ 
ভাবে অনুমান করা যায় না। এরূপ অন্মিতির ates মুর প্ররুতিবাদোস্তৃত দোষ ( naturalistic 
fallacy ) বলেছেন । রাসেলও তার চিন্তার এই পর্যায়ে নীতিবিজ্ঞানে প্ররৃতিবাদ (naturalism ) পরিহার 
করেছেন; WIS শুভাশুভ তাঁর মতে বস্ত্র অন্য কোনো প্রাকৃত ধর্ম থেকে অনুমিত হতে পারে না। 
নৈতিক মূল্যবোধ সৰ্বত্ৰ এক না হলেও, মানুষে মামুষে জাতিতে জাতিতে এক্ষেত্রে বিরোধ থাকলেও, বাসেল 
বিশ্বাস করতেন যে কিছু সর্বগত নৈতিক মূলা অবশ্যই আছে। তর্কের দ্বারা তা আবিষ্কার করা দুঃসাধ্য 
$ বলেই যে AH বস্তাত মূল্য নেই তা বলা যাবে না। নৈতিক বিচার একান্তভাবে ব্যক্তিসাপেশ্ষ হলে, 
দুজনের নৈতিক বিচার কখনও বিরুদ্ধ হতে পারত না। ক যদি বলে 'খ ভালে!’ আর গ যদি বলে 'খ মন্দ’ 
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ভবে ক ও গপরম্পর বিরোধী হয় না; কারণ কয়ের কাছে যা ভালো লাগে গয়ের কাছে তা স্বাভাবিকভাবে 
খারাপ লাগতে পারে । তাই বাক্তিসাপেক্ষতা অস্বীকার ক'রে রাসেল বলেছেন যে একজনের রুচি অন্যজনের 
কচির থেকে অনেক উন্নত হতে পারে ও এই তারতমা বিচারসহও RË | 

কিন্তু পরবর্তী পর্যায়ে রাসেল নৈতিকমূলোর বাক্তিসাপেক্ষতাই সত্য বলে গ্রহণ করেছেন আর 
এটাই তার পরিণত চিন্তার ফল। শুভাসশুভ, মঙ্গলামঙ্গল এখন আর তার কাছে, কর্তা বা SITS কোনো ধর্ম 
নয়। HTS বর্তলতার মতো বিষয়গত ধর্ম নয়। মূলা সম্বন্ধে মতভেদ ও কোনো স্থির, wa নৈতিক মূল্য 
সম্পর্কে মতভেদ নয়- রুচির ভেদমাত্র কুচির অর্থ হ'ল কোনো বাক্তি, সমাজ বা জাতির আকাঙ্ষা বা 
কামনা | রাসেল এমনও বলেন যে কোনো রুচি বেশি উন্নত আর কোনো কচি কম উন্নত, কোনে! রুচি 
ভালো আর অন্ত কচি মন্দ হতে পারে। কিন্ত এখন তিনি বলবেন যে এই করুচিভেদ কোনো ব্যক্তি বা 
জাতিনিরপেক্ষ.সবগ ত নৈতিক মূদোর উপর Fee করে ন। ; অথাৎ এমন বলা যাবে না যে কোনো রুচি এ 
নিরপেক্ষ মূলোর নিকটবর্তী আর অন্ত কোনো রুচি তার দূরবর্তী । রুচিভেদের অর্থ হ'ল আমার বা আমাদের ১. 
রুচিই উন্নত আর তোমার বা তোমাদের কচি ed এই মতভেদ কোনে! স্যায়যুক্তির ছারা যাবার নয়। .! 
‘What I believe’ পুস্তিকায় রাসেল বলেছেন ‘what we ought to desire is merely what 
someone else wishes us to desire. (P 29) অর্থাৎ আমার ‘ony atetan হওয়। উচিত’ এর 
অর্থ হ'ল অন্তদের কামনা হ'ল আমার এরূপ আকাঙ্ষা হোক | 

এই পর্ধায়ে রাসেলের মতে নৈতিকবাকা কোনো বাস্তব ধর্ম, ঘটনা ( fact) বা সত্য (truth) 
প্রকাশ করে না। নৈততিকবাকা সত্য বা মিথ্যা হতে পারে না-ীতিবিগ্কা কোনো বাস্তব অবস্থা বা সত্যের 
আলোচনা নয়। একমাত্র সিদ্ধপর বাক্যই সত্য বা মিথ্য। হতে পারে যথ। ‘পৃথিবী গোলাকার’, কার্ধপর 
বাক্য (দরজ| বন্ধ কর ) সত্য বা He হতে পারে না! নৈতিকবাকা কার্যপর বাক্য বা অনুজ্ঞ। বলে 
সত্য বা মিথা হতে পারে না। পৃথিবী গোলাকার, ও ‘পরপ্রীকাতরতা মন্দ' এই দুইবাকোর মধো কিছুটা 
ব্যাকরণগত সাদৃশ্য থাকলেও প্যায়াত অমিল অত্যন্ত প্রকট । দ্বিতীয় বাক্যটিকে ‘পরশ্রকাতর হয়ো না 
এই অমুজ্ঞায় বা ‘পরশ্রীকাতর হওয়া অন্গচিত' এই বিধিবাক্যে arate করা চলে; কিন্ত প্রথমটির অর্থাত 
সিন্ধপর, বিবৃতিমূলক বাক্যের ওরূপ অনুবাদ হয় না। অবশ্য কার্যপর ও সিদ্ধপর বাক্যের মধ্যে কিছুটা! মিল 
আছেই। কোনো সিদ্ধপর বাক্য সত্য বলে অঙুভূত হলে আমরা গ্রহণ করি, মেনে নিই ; মিথ্যা হলে বর্জন 
করি, অস্বীকার করি। তেমনি কোনে! কার্ধপর বাক্য a অনুজ্ঞা মানতেও পারি are মানতে পারি। 
কিন্তু অন্যদিক থেকে এরা অত্যান্ত ভিন্ন । সিদ্ধপর বাক্য কোনে! কিছু ঘটেছে এমন বলে আর কাপর বাকা 
কিছুকে ঘটাতে বলে | | 

রাসেলের মতে মিন্ধপর বাক্য যে ভাবে বাস্তব ঘটনাকে বিবৃত করে কার্ধপর বাক্য ঠিক সেই ভাবে 
বাক্তির সুখ, দুঃখ, আশা, আকাজ্ষাকে বিবৃত করে না। কেউ যদি বলে যে ‘RAE একমাত্র স্বতোমুলাবান' 
বা “ভগবঘপ্রেমই একমাত্র স্বতোমূলাবান' তবে এই বাকাগুলি তৎ তৎ বিষয়ে এ মানুষের আকাঙ্ষা আছে 
sta বিবরণ দেয় না। নৈতিক বাকা বিবরণ মূলক বাক্যই নয়-_ব্যাকরণগত মিল থাকলেও। এই 
ৰাক্যগুলি সাকাজ্্ষার বিবরণ নয়-_মাকাক্ষার প্রকাশ মাত্র যথ! “জল দাও' ব| বর্তমান নাত 
প্রাচীর লিখন 'মেরে হাড় ভেঙ্গে দেব! AT কর! পাপ এই নৈতিক বাক্যের অর্থ হ'ল ‘QT করো 
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না।’' কবিকথার মধ্যে এইরকম মূলাবোধক, আকাকঙ্া প্রকাশক, এমন কি ডাবোদ্দীপক বাকা পাওয়া 
যায়; যথা 
মহারাজ, শুন মহারাজ, 
এ মিনতি | দূর কর জননীর লাজ, 
বীরধর্ম করহু উদ্ধার ; পদাহত 
সতীত্বের ঘুচাও ক্রন্দন ; অবনত 
ন্যায়ধর্মে SIE সম্মান-ত্যাগ কষে! 
দুর্দ্যোধনে | ( ধবীঙ্গনাথ ) 
গান্ধারীর এই সবাক আবেদনে তার মরমী মনের তীব্র আকাঙ্ক্ষা ফুটে উঠেছে উপরস্কধ এ বাক্যে গান্ধা বীর 
ক্ষোভ, দুঃখ, ক্রোধ আর তীব্র লক্জারপ আবেগগুলিও সঞ্চারিত হয়েছে-_এরূপ মানসিক অবস্থার বিবরণ 
হয়নি। এই কবিকথ! আবৃত্তি করলে যতটা অর্থবাঞনক হয়, লিখিতরূপে ততটা হয় না। অথচ বিজ্ঞানের 
-বিবরণমূলক বাক্য লিখিতরূপেই বেশি অর্থবাঞ্চক । বীজগপিতের সুত্রগত প্রতীক বা লিখিত সংকেত উচ্চারণ 
কর! দুঃসাধ্য । গালাগালি দিতে কিন্ত গলাবাজি করাই ডালে! ; লিখে গালি দেওয়া! বিড়ম্বনা | 
নৈতিকমূল্যের বাক্তিসাপেক্ষতা আশ্রয় ক'রে রাসেল তাই বলেন যে নৈতিকবাকা কোনো নিরপেক্ষ 
ধর্মের বিবরণ ন! দিয়ে, মানুষের সুখ, দুঃখ, আশা, আকাক্ক্াকে প্রকাশ করে মাত্র । এই প্রসঙ্গে বাসেল 
ব্যক্তিগত ইচ্ছ| ও নৈর্যক্িক আকাঙজ্ষার মধো পার্থক্য করেছেন । ক্ষুধার্ত ব্যক্তির খাগ্যের প্রতি আকাঙ্ষা, 
উচ্চাভিলাধীর যশের প্রতি আকাক্তা বাকিগত। ‘etws রদ করা cary a ‘বর্ণবিদ্বেষ দূর ছোক! 
এমন ইচ্ছা আমার হতে পারে, যদিও তা হলে আমার বাক্তিগত কিছু লান্ড-ক্ষতি নেই । নৈতিক 
বাক্য এরূপ নৈর্ব্যক্তিক আকাক্ষার প্রকাশ । আমি নির্বাচিত মন্ত্রী হয়েও এমন আদর্শ প্রকাশ করতে পানি 
যে গণ্তন্র একনায়কতণ্ অপেক্ষা অধিকতর মঙ্গলদায়ক', এক্ষেত্রে যদি আমার মন্ত্রী থাকার ইচ্ছা প্রকাশ 
না পায়, যদি সকল জাতি সম্পর্কেই আমার এই ইচ্ছা! ধ্বনিত হয়, তবে এ আদর্শ নৈতিক হবে । পযিণত 
F বয়সে রাসেল যখন পরমাণবিক অস্ত্রের বিরুদ্ধে জেহাদ করেন তখন বাক্তিগত লাভালাভ খতিয়ে দেখেন নি, 
তিনি সংস্কারকের ভূমিকা নিয়েছিলেন-__তীর ইচ্ছা তখন যেন সর্বমানবের ইচ্ছার সঙ্গে মিলে গিয়েছিল 
তাই যে সব দার্শনিক নৈতিক আদর্শের সাবিকতা ( universality) প্রযাণ করতে চান, রাসেল তাদের 
সমর্থক । এই সাবিকতা৷ কিন্তু গ্রত্যক্ষপূর্ব (a priori ) বা ন্যায়গত ( logical) নয়। কামনার বস্তুটিয় 
সার্বজনীনতাই এই সাবৰিকত|। ব্যক্তিগত ইচ্ছা! ও নৈর্বান্তিক আকাঙ্ষার মধো পার্থকা করলে নীতিশাস্তরে 
অনেক অস্থবিধ। দূর হয়; না করলে পথপ্রদর্শক বা সংস্কারকের কোনো ভূমিকা থাকে T | 
নৈতিক আদর্শকে যখন রাসেল ব্যক্তিনিরপেক্ষ বা অব্জেকটিভ মনে করতেন তখন তিনি 
ভাবতেন যে নৈতিক বাদান্বাদ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই উপায় ( means ) সম্পর্কে, উদ্দেশ্য ( end ) সম্পর্কে নয় । 
অর্থাৎ যদি মানবজীবনের চরমতম উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সর্বজনগ্রাহ মত তৈরি করা যেত, তা হলে উপায় সহ্বদ্ধে 
বাদান্থবাদ বিজ্ঞানই মীমাংসা ক'রে দিতে পারত; কেন না ঘটনা ঝা বাস্তব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে কোন্‌ 
উপায় উপাদেয় তা বিজ্ঞানই বলতে পারত | রাসেল কিন্তু এখন বলবেন যে এ কথা ঠিক হলেও, চরযতষ 
নৈতিক আদর্শ এক সার্বজনীন নৈর্ব্যক্তিক আকাঙ্ষাই প্রকাশ করবে; কোনো বাস্তব ঘটনা বা তথাকে ay | 


২৬২ রবীক্রভারতী পত্রিকা বর্ষ ৮ সংখা! ৩ 


এই পায়ে রাসেলের we কিন্তু চরযতম “ey সম্পর্কেও মতানৈকা বর্তমান । নৈতিক মূলোর 
বাক্তিসাপেক্ষতা একটি পরানৈতিক ( meta moral) TS) তাকে যুত্তিগ্রাহ৷ করা যায় যদিও নৈতিক 
বাকাকে ESE করা যায় না, কেননা তা সতা-মিথা! হয় না। বাক্তিসাপেক্ষতার যুক্তি হিসাবে, এই 
পর্যায়ে রাসেল আর ‘Saabs লোকঃ’ এই তথা উপস্থিত করেন নি। এখন তার যুক্তি হ’ল যে নৈতিক 
CS AMG বাদামুবাদ দূ করা কখনই সম্ভব নয়-_এর কোনে! নিশ্চিত মীমাংসা নেই । “তোমার 
যূলাবোধ AP? ও “মামার মৃলাবোধ Sew? এই দুয়ের যধো মীমাংসা করার কোনে! উপায় নেই ; কেননা 
তা রুচির উপর নির্ভব করে। প্রাকৃত বিজ্ঞানে ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে মতভেদ দূর হয় কিন্তু কোনো ঘটনা 
বা ছটনাবলীর আলোকে নৈতিক বিসম্বাদ দূর হবার নয়। এর কারণ হ’ল অধিবিদ্ভা ( metaphysics ) 
বা প্রাকৃত বিজ্ঞানের বাকা থেকে কোনে! নৈতিক বাকা অনুযিত হতে পায়ে ন! ; কেননা নৈতিক বাক্য 
কোনো তখোর বিবরণ নয় আর তাই সত্য বা মিথ্যা হতে পারে না। 

রাসেলের সমালোচকেরা বলেছেন যে, রাসেল-স্থাপিত নৈতিক মূল্যের ব্ক্তিসাপেক্ষতাবাদ 
রাসেলেরই জীবনধারণের প্রণালী দিয়ে উৎপাটিত হয়ে গেছে। রাসেল যখন নীতিসমালোচক বা 
সংস্কারকের ভূমিকা নিয়েছেন, তখন কি তিনি নৈতিক বাক্তিসাপেক্ষতা স্বীকার করেছেন ?  subjectivist 
কোনো নৈতিক বাকা উচ্চারণ করতে পারে না; কেবল বলতে পারে কেউ কেউ এটা চায়, অন্ত কেউ ওটা 
চায় । ‘Marriage and Morals’ (বিবাহ ও নীতি ) ates যে মৌল অমুশাসন তিনি প্রশংসা করেছেন 
অথবা 'গণতন্ত্র একনায়কতন্ত্র থেকে ভালো”, ‘যুদ্ধ সর্বথা পরিবর্জনীয়” ইত্যাদি মতকে অস্ততঃ তিনি দৃঢ়ভিত্তিক, 
যৌক্তিক বলতে বাধা আর তার বিরোধীদের তিনি অযৌক্তিক ও শ্লথভিত্তিক বলতে বাধ্য । রাসেল বলতে 
পারেন যে তায় নৈতিক বাকা তীয় কুচি বা আকাঙ্ষা প্রকাশ করছে । কিন্ত এক্ষেত্রে তাকে বলতে হবে 
যে তার কচি বিরোধীদের রুচি থেকে উন্নত ও অধিকতর যুক্তিগ্রাহ । Reply to my critica রাসেল 
নিজে এই অস্থবিধা বোধ করেছেন | তবু তিনি বলেন যে তীর নৈতিক মতবাদে অন্থবিধা থাকলেও তিনি 
wars নীতিবিদদের মতে অধিকতর অন্থবিধ! বোধ করেন | 


a 


omy নৈতিক বাদান্তবাদ যে অনেকক্ষেত্রে উপায় সম্পর্কে, উদ্দেশ্য সম্পর্কে নয় এ কথা যেমন ঠিক চু 
তেমনি এ কথাও ঠিক যে উদ্দেশ্য সম্পর্কেও বাদান্তবাদ আছে | তবু এগুলো হয়তো চরম উদ্দেশ্য বা আদর্শ ১ 


নয়। মনে ক্ষন গর্ভপাত আইনসম্মত করার ওপরে বাদালবাদ চল্ছে । যিনি এর বিরোধী তিনি বললেন 
যে অবিবাহিত নারীপুরুষের যৌনমিলনের বাধ! তা হলে উৎখাত হয়ে যাবে। তীর প্রতিপক্ষ কিন্ত ঠিক এ 
কারণেই গর্পাতকে আইনসম্মত করতে চাইবেন । তাই যদিও মতভেদটা উপস্থিত উদ্দেশ্য সম্পর্কে, তবু 
এটা কোনো চরম উদ্দেশ্য নয় । এতছুভয়বাদণী কেহই হয়তো YT প্রেম অপেক্ষা ভালো বা দুঃখ VI অপেক্ষা 
অধিকতর উপাদেয় বলবেন না। তাই জীবনের চরম উদ্দেশ্য সম্পর্কে মতভেদ নাও থাকতে পারে। 
নৈতিক বাকো আকাক্রা প্রকাশিত বা Y হয়, নৈতিকবাক্যে অনুজ্ঞাবাকা এ কথা মোটামুটি 
era ঠিক হলেও, আমি বহুদিন ধরেই এই মতো! কিছু অন্থবিধা বোধ করেছি । নৈতিক অনুজ্ঞা, বিধি বা 
নিষেধ, ও অনৈতিক erate মধ্যে কিছু বিশেষ পার্থকা আছে। এ কারণে নৈতিকবাকাকে নিছক SRM 
বাক্য বলাতে আমার আপত্তি দরজা বন্ধ কর' TUTE বক্তা শ্রোতার ওপরেই প্রয়োগ করেন, নিজের 
ওপরে নয়। এরূপ অনৈতিক অনুজ্ঞা প্রথম বা মধ্যম পুরুষেই প্রযোজ্য উত্তম পুরুষে নয়। কিন্ধ ‘সহৃদয় 


> 


রাসেলের নৈতিকচিস্তা ২৬৩ 


হও’ এই নৈতিক Toa কেবল অপরের প্রতিই প্রযোজ্য নয়, যে হুকুম করে তায় নিজের প্রতিও প্রযোজা | 
নৈতিক waa সর্বজনীন, তার কোনো ব্যতিক্রম নেই | যিনি নৈতিক অন্তজ্ঞাটি দেন, প্রথমতঃ ও প্রধানতঃ 
তিনিই এ অুজার দ্বারা দায়বন্ধ হুন আর যখন নিষ্টার সঙ্গে এরূপ অনুজ রচনা করা হয়, তখন 
অনুজঞাকারীর ওপরে তার প্রভাব থাকবেই__অপরে সে aye স্বীকার করুক আর না করুক কিছু আসে যায় 
না। অনৈতিক অনুজ্ঞা অপরের ay; নৈতিক অনুজ্ঞা প্রধানতঃ নিজের om) তাই কোনো নৈতিক 
আদর্শ অন্ুজ্ঞার মতো হলেও, সাধারণ TRAN নয় । আমরা দেখেছি বিবরণমৃলক বাকা ও অনুজ! বাকোর 
যধো কিছু মিল আছে। নৈতিক আদর্শহ্ছচক বাকা সত্য মিথা! হতেই পারে না বা মূলা কোনো তথাই 
নির্দেশ করে না তা ঠিক কিন। ভেবে দেখতে হবে । রাসেল রুচির তারতম্য স্বীকার করেন, তবে বলেন যে 
নৈতিক মতভেদ যুক্তির সাহাযো কিছুতেই মীমাংসা হবে না । মূল্যবোধের বেলায় হয়তো তথ্য বা ঘটনাশ্রয়ী 
যুক্তি উপাদেয় নয়। কিন্তু তথ্য বা THT বিজ্ঞানের যুক্তিই যে একমাত্র যুক্তি তা কে বল্ল। হিল তার 
, উপযোগিতাবাদ স্থাপন করতে গিয়ে কিছু যুক্তির অবতারণা করেছেন ; তিনি ল্পষ্টই বলেছেন যে এ যুক্তি 
"সাধারণ অর্থে যুক্তি নয়। কিন্তু অবুঝ সমালোচকেরা তার যুক্তির অপযশ দেখিয়ে আত্মপ্রসাদ লাভ করেন | 
আমার হনে হয় তথাশ্রয়ী যুক্তি ছাড়াও আর একরকমের দার্শনিক যুক্তি থাকতে পায়ে, যার সাহাযো কোনে! 
নৈতিক আদর্শকে অন্ত কোনে! আদর্শ অপেক্ষা বলবন্তর ও বিচারসহ বলে প্রমাণ করা যায় ও মতভেদের 
মীষাংস! হয় । এটা সম্ভব হলে রাসেলের মত খণ্ডিত হবে। 


CENTRAL LiDRARY 


বাংল! গন্ধের আদিকথা এবং অক্ষয়-ঈশ্বর 
সুকুমার সেন 


বাংলা ND সংস্কৃতির গুডাব খুব আছে। সে প্রভাব বাংলা ey অতটা! পড়ে নি। হঠাৎ মনে হতে 
পারে এ ব্যাপার অন্থাভাবিক। কেন না গছ ব্যবহারিক ভাষা-যান, তাতে পুরানো সাহিত্যের 
ছাদনের টান থাকবার তো কথা নয়। কিন্ত একটু ডেবে দেখলে বুঝব এ ব্যাপার অস্বাভাবিক নয়। 
আমরা যে NDT কথা এখানে বলছি ত! প্রতিদিনের কাজকর্মের কথাবার্তার অস্থায়ী aged নয়। 
এ হুল লেখা-পড়ার কাজকর্মে (স্বল্প পরিমাণে ) ও সাহিত্যাকর্ষে (বেশি পরিমাণে ) ব্যবহৃত স্থায়ী 
রচনা-ভাষা । বাংলায় এ সাহিতাভাষা প্রথম থেকেই প্রাচীন সাহিতাভাষ! থেকে--সংস্কৃত ও অবহট্‌ঠ 
থেকে-_-রস পেয়ে ও রূপ ধরে এসেছে । বাংলা পদ্যসাহিত্যে সংস্কৃত ও অবহট্ঠ প্রভাব আরও বেশি ছিল, 
রসের প্রবাহ cel ছিলই, রূপের প্রলেপ ছিল প্রচুর__অলংকারে, তার উপর অতিরিক্ত ছিল বস্তুর 
বাবহার | ( গদ্যে যে বন্ধর বাবহার ছিল তাকে অহবাদের পর্যায়ে ফেলতে পারি ।) তবুও বল্ব পুরানো 
বাংলা ND সংস্কৃতের প্রভাবের গুরুত্ব গদ্যের তুলনায় কম ছিল। কেন না বাংলা পদ্ভের যে যান, 
ছন্দোরীতি, তা সম্পূর্ণ অন্য ধরনের। বাংলা MH তাই সংস্কৃতের প্রভাব_-উৎকট অলঙ্কার অথবা 
বিকট-শব্দ প্রয়োগের বাইরে-_সহসা প্রতীয়মান নয়। এখানে আরও একটা কথা মনে রাখতে হবে। 
বাংলা গছ্যরীতিতে যে সংস্কৃত গগ্রীতির মিল পাই তা সবটাই প্রভাবজাত অথবা অন্ককরণ নয়, তার 
অনেকটা হল বংশগত মিল। ভারতীয় যানুষের চিন্তার ধার! পালটায় নি। সে চিন্তার He বংশান্তক্রম 
সঞ্চারিত ভাষারন্ধ বেয়ে এসেছে। মুখের 'ভাষায় গছের ভঙ্গিতে চিন্তার সহজ ও স্বাভাবিক প্রকাশের 
ছাপ পড়ে। সংস্কৃত ও বাংলা গছ্ভরীতিতে কোন কোন বিষয়ে মিল তাই গ্রভাবজাত নয় অন্ুকরণও 
নয়, উত্তরাধিকারে ota বৈদিক সাহিতা থেকে সরল স্বাভাবিক আখ্যানরীতির উদাহরণ একছত্র তলে 
তার যথাযথ বাংলাঅনুবাদ দিয়ে দেখিয়ে দিই, ছুটি রীতি কতটা ঘনিষ্ঠ, বাংল! সংস্কৃতির কেমন ছায়াবহ | 


যে বই থেকে বাকাটি উদ্ধৃত করেছি তা ভারতীয় সাহিতো সবচেয়ে পুরানো গন্ধ গ্রন্থ | E 


নাভানেদিষ্টং হ মানবং ত্রহ্মচর্যং PR ভ্রাতরো নির্-অডজন্‌। 


(নাভানেদিষ্ঠ তো মন্তপুত্র যখন ব্রক্ষচর্য-বাস করছিল ভাইয়ের| নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিলে পৈতৃক অংশ |) 


অলবাদের মধ্যে অতিরিক্ত শব্দ ছুটি আছে-__'যখন' ও “পৈতৃক অংশ” । আসলে কিন্তু শব্ধ 
ছুটি অতিরিক্ত নয়। কালবোধক অবায়টির অর্থ শতৃপদেই নিহিত আছে; কর্মকারকের পদটিও ভজ ধাতুর 
মধ্যেই লুকিয়ে আছে, ধাতুটির মানে ছিল ভাগ বাটোয়ারা ক'রে নেওয়া বা দেওয়া । কর্মপদ প্রায়ই উহ্‌ 
ass | 

ভারতীয় সাহিত্যে স্থায়ী গপ্ভের প্রথম প্রয়োগ দেখতে পাই সংক্ষিপ্ত আখ্যানে ও সরল ব্যাখ্যানে | 
সংক্ষিপ্ত আখ্যানের ও সরল ব্যাখ্যানের উদাহরণ দিচ্ছি খ্রষটপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীর একটি ব্যাকরণ ate থেকে। 

সংক্ষিপ্ত আখ্যান £ 

বৃদ্ধকুমারীন্দ্রেণোক্তা বরং FAAS । 

(= বয়স্ব। অন্ঢ়া মেয়েটিফে ইন্দ্র বললেন, বর মাগ |) 


* 


বাংল! গত্যের আদিকথা এবং অক্ষয়-ঈীশ্বর ২৬৫ 


সা বরমবৃণীত পুত্রা মে বহক্ষীরস্বতমোদনং কাংস্তপাত্রযাং ভূল্ীরন্পিতি । 

(= সে বরু চাইলে, আমার ছেলেরা যেন কাসার থালায় প্রচুর ক্ষীর ঘি দিয়ে ভাত খায় ৷) 
ন চ Sarat: পতির্ভবতি কুতঃ পুত্রাঃ কুতো গাবঃ কুতো ধান্যম্‌। 

(= তার তে শ্বামীই নেই, কোথায় ছেলেপিলে, কোথায় গোরুবাছুর, কোথায় ধানধন | ) 
তত্রানয়ৈকেন বাক্যেন পতিঃ পুত্রাঃ গাবো ধান্যানীতি সর্বং সংগৃহীতং ভবতি ॥ 

(= সেখানে এক কথাতেই স্বামী ছেলেপিলে গোক্ুবাছুর ধানধন সব পাওয়া গেল ॥ ) 
সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যান £ 

এবং হি কশ্চিৎ কঞক্চিদাহ । এব: পার্শ্বতঃ করকাস্তমানয়েতি | 

(= এইরকম একজন একজনকে বললে | ওই যে পাশে গাড় রয়েছে টা আন |) 
সআহ। উথায় গৃহাণ দূরং ন শঙ্ষ্যামিতি।, 

(=A বললে । উঠে এসে নাও, দুরে আছে, পারব না। ) 

অপর আহু। দৃরং NAT পাটলিপুত্র'মতি | 

(= অপর ব্যক্তি বললে । দুর তে মখুরা থেকে পাটলিপুত্ । | 

সআহ। ন দুরমস্তিকমিতি | 

(=O বললে। দূর নয়, কাছে |) 


সবল আখ্যান গ্রীতি উপনিষদ পর্যন্ত এসে থেমে গেল । ঠিক থেমে যায় নি, দুভাগ হল। একভাগ 

আসরে রইল, তবে কিঞ্চিৎ অন্তরালে এবং তা নিলে পদ্যের পথ | আর ভাগ গছ্যের পথেই রয়ে গেল, তবে 
সাহিত্যের আমর থেকে নির্বাসিত হয়ে । ভারতীয় সাহিত্যে গোড়া! থেকেই পছ্যের রাজত্ব । বৈদিক 
সাহিত্যে গঞ্ের একটু স্থান হয়েছিল পন্যের চাপের কিছু কাধ-বদলি দিতে, সংস্কৃত নাটকে সরস বিছম্তকের 
WE! তবে সে অল্লকালের wa উপনিষদগুলি লেখ! শেষ হয়ে যাবার আগেই শ্লোকের অর্থাৎ 
অবৈদিক HDA আক্রমণ শুরু হয়ে গিয়েছিল। তার প্রমাণ রয়েছে পরবর্তীকালের উপনিষদে । সেগুলি 
É প্রায় পুরোপুরি ee লেখা | সরল আখ্যান পদ্ধতিতে পদ্যের আক্রমণ প্রথম লক্ষ্য হয় আদিতে অথবা অন্তে 
অথবা wine সারার্থ অথবা উপদেশ শ্লোকগ্রস্থনে । (গন্ধে মিশ্রিত আখ্যানবীতিও চলিত ছিল। 
সেগুলির কথা এখানে ধরছি না । সেগুলির মধ্যে পণ্ডিতের| পরবর্তী কালের নাটকের ও আখ্যায়িকাকাব্োর 
বীজ অনুমান করেছেন |) তার পরে স্মরণীয় গল্পগুলি পদ্ধে সংক্ষিপ্ত রূপ পায় । তাতে সংস্কৃত গঞ্রীতির 
পক্ষে যতই হানি হোক সবদিক দিয়ে দেখলে সাহিত্যের পক্ষে উপকারই হয়েছে বেশি । অনেক গল্প 
স্থায়ী হয়েছে, এমন কি চিরস্থায়ী হয়েছে বলা যায়। আমাদের কাছ পর্যন্ত চলে এসেছে, দেশ 
দেশান্তরেও ছড়িয়ে পড়েছে | ND সম্পুটিত না হলে, I ছড়ানো থাকলে, গল্পগুলি কালের প্রবাহে 
বিধ্বস্ত না হোক fers হয়ে যেত। প্রাচীন সাহিত্যে সরল আখ্যান পদ্ধতি চিরকাল I সর্ধদা 
সম্পুটিত ছিল না। বৌদ্ধ গ্রন্থকারের! নীতিগর্ত অনেক গল্প পরে গন্ধে বিস্তারিত করেছিলেন, তবে সেই সঙ্গে 
গল্পের TRA যা পদ্ভবন্ধে চলে এসেছিল তাও দিতে ভোলেন নি। এগুলি ‘জাতক’ গল্প বলে পরিচিত। 

. জাতক গল্প সংস্কৃতে এবং পালিতে পাওয়া গেছে । বৌদ্ধ গ্রন্থকারেরা গল্পগুলিকে ধর্মের কাজে ব্যবহার 
করেছিলেন । তাদের পরে অ-বৌদ্ধগ্রন্থকারগণ এমন গল্পকে সাধারণ শিক্ষায় নীতিকথা রূপে গন্ভে ব্যবহার 


y 


CENTRAL LIBRARY 


২৬৬ রবীস্রভারতী পত্রিকা বর্ষ ৮ সংখ্যা ৩ 


করলেন SN যে ভাবে গল্পগুলিকে sie বাধলেন তাতে এক বিশেষ শিল্পকৌশল দেখা দিলে। 
কতকগুলি ছোট ছোট tere গেথে মালা ক'রে বড় গল্প রচনা করা হল। মালার মতন গাঁথা বলাটা Y 
ঠিক হল না। বলা যায় কৌটোর ভিতরে কৌটো রেখে সাজানো ৷ বড় গল্পের আরম্ভ হল, sere 
আর একটি গল্প এস, তার কথাস্থত্রে আর একটি গল্প এল-__এইরকম ক'রে অবশেষে এক একটি ক'রে গল্প 
শেষ হলে পরিশেষে মূল গল্পের সমাপ্তি এল । এই রকমে, গল্পের তাত বুনে আখ্যায়িকা বা বড় গল্প গঠিত 
হল বলে এধরনের গল্পের সাধারণ নাম হয়েছিল ‘তন্ত্রাখ্যান’ বা “তত্ত্রআখ্যায়িকা” 1 পাচটি বিখ্যাত 
তঙ্াখ্যানের সংগ্রহ বলে সংস্কৃত সাহিত্যের সবচেয়ে সমাদৃত ও বিখ্যাত বই পঞ্চতস্্াখ্যায়িকা” ( সংক্ষেপে 
APSE) নাম পেয়েছে । APS অনেক পরবর্তী এবং কিছু সংক্ষিপ্ত সংস্করণ হল ‘হিতোপদেশ’ | 
আধুনিক বাংল। গ্ের গোড়ার দিকে হিতোপদেশের অনুবাদ পাঠ্যপুস্তকরূপে চলিত হয়ে বাংলা TAKES 
কিছু ছাপ রাখতে পেরেছিল | 

প্রাচীনতর উপনিষদগ্ডলি লেখা হবার পরেই সংস্কৃত গদ্যের সরল ব্যাখ্যান-রীতির একটা শাখা 
নির্গত হয়েছল যাকে বল! হয় হুত্ররীতি। এ রীতিকে বলতে পারি, এখনকার ‘ইতর’ ভাষায়, মিনি-গণ্য poe 
এতে THATS বাকাটির আশায়-_ষখাসম্ভব অল্প কথায় প্রকাশ করা হয়। কর্তা যদি সহজবোধ্য 
হয় তবে উহ থাকে। পৃধবর্তী সুত্রের কন্টেক্স্টে যে কোনো পদ-_কর্তা কর্ম ক্রিযনা-_উহা থাকে । এ 
পদ্ধতি অবশ্য জ্ঞাতবা টেক্নিকাল বিষয় সহজে মনে রাখার এবং শিল্ান্ুশিত্ত ক্রমে প্রচারিত রাখবার 
উন্দেশ্যেই GSES হয়েছিল। পাণিনির এই ব্যাকরণ স্থত্র-পদ্ধত্তির শ্রেষ্ট উদাহরণ । ব্যাপারটা কী, একটু 
উদ্দাহরণ দিয়ে বোঝাই | পর পর ছন্নটি স্বত্ব উদ্ধত করছি, সম্প্রদান কারকের প্রয়োগ বিষয়ে । প্রথমটি 
যথাসম্ভব পরিপূর্ণ বাকা, পরের হুত্রগুলিতে বিধেয়াংশ উহ, প্রথম সুত্র থেকে তা বুঝে নিতে হবে | 

FÁN যমভিপ্রৈতিস সম্প্রদানম্‌। ১.৪.৩২ | 

(= কর্মের দ্বারা যার দিকে এগিয়ে যায় সে সম্প্রদান |)--এখানে অভিপ্রৈতি ক্রিয়ার কর্তা 
সহজবোধ্য অতএব উহ । 

রুচার্থাণাং প্রিয়মাণঃ 1 ১.৪.৩৩। 

( রুচি-অর্থকদের বেলায় যে প্রীত হচ্ছে_সেও সম্প্রদান )__এখানে 'কুচ্যর্থাণাংঃ পদের faery, 
‘ধাতুনাম্‌' সহজবোধ্য বলে SR) | 

WES SMT. জীপ্ন্তমানঃ | ১.৪.৩৪ | 

(= ‘ATS, হত শপ্‌'-দের বেলায় যাকে জানানে। হবে--সে সম্প্রদান । ) 

ধারেরুতম্ণঃ । ১.৪,৩৫। 

(= 'ধারি' ধাতুর বেলায় যে খাতক- সে সম্প্রদান । ) 

“ERAS: | ১.৪.৩৬। 

(=“শ্পৃহি’-র বেলায় যাকে চাওয়া হয়__সে সম্প্রদান | ) 

বাংলায় একদা একরকম সুত্র পদ্ধতি Se হয়েছিল। তবে তা সংস্কৃত Wiss থেকে 
আসে নি। বৈষ্ণব তান্ত্রিক সাধকদের ছোট ছোট কড়চা বইগুলি এই রকম সুত্র পদ্ধতিতে রচিত। তাতে y 
প্রষ্টানদের রচনার প্রভাব থাক] সম্ভব বলে মনে করি | s 


বাংলা গদ্যের আদিকথা এবং অক্ষয়-ঈশ্বর ২৬৭ 


আখ্যান ব্যাখ্যান ও a ছাড়া আরও একরকম TORS প্রাচীনকালে দেখা দিয়েছিল । সে 
হল প্রশন্তির রীতি। এ রীতি গোড়। থেকেই সাহিত্য-ঘো'বা, পরে সম্পূর্ণভাবে সাহিতাগ্রস্ত রীতি | 
এ রীতির সব চেয়ে পুরানো নিদর্শন হল অশোকের-অস্শাসন | কিন্তু তার ভাষা সংস্কৃত নয়, প্রাকৃত । 
কোন নিদর্শন পাওয়া না গেলেও অশোক-অন্ুশাসনের আগে- অনুশাসন না হোক, ওই ধরনের সাহিত্য 
শিপ্পঘয় রচনারীতি-_সংস্কৃতে অবশ্যই ছিল। এ অনুমানের সমর্থন অশোক-অন্বশাসনের মধ্যেই আছে | 
অশোক-অন্শাসন পড়লে অনেক সময় মনে হয় যেন অবিশ্তদ্ধ সংস্কতই পড়ছি । যেমন, 

পুরা মহানসস্‌সি দেবানং প্রিঅস্স প্রিঅদশিস্স aem wefan বহ্নি প্রাণশতসহম্রাণি 
erating হুপট্ঠায়ে। সো ইদানি যদা অয় ধর্মদিবী লিখিত! তদা! wal বে প্রাণ Tere মধুর! 
aia aon ১। 

সংস্কৃতে অনুবাদ দিই | 

পুরা মহালসে দেবানাং প্রিয়স্ত প্রিয়দশিনঃ রাজঃ অনুদিবসঃ agi প্রাপশতসহন্রানি আলভ্যস্ত 
সৃপার্থায়। সঃ ইদানীং যা অয়ং ধর্মনিপী লিখিতা তদা TA বে। প্রাণা হন্যন্তে AYA ছে মুগঃ ১। 

প্রশস্তির ভাষা চিঠিপত্রে ARFS হতে থাকে প্রায় তখন থেকেই । সব চেয়ে পুরানো চিঠিপত্রের 
নিদর্শন পাওয়া গেছে প্রান্তে লেখা চীনীয় তুকিস্থানে । ভারতবধের প্রায় সর্বত্র চিঠিপত্রের মুসাবিদার় 
সংস্কৃত পত্রলিখন-প্রণালীর অনুকরণ হত । বাংলাতেও তাই হয়ে ATE | 

. অশোকের পর থেকে প্রশস্তির রচন! পদ্ধতিতে সংস্কৃত ভাষার ছায়া আরও গভীর হয়ে পড়েছে | 
অশোকের প্রায় হুশ বছর পরবর্তী কলিঙ্গরাজ খারবেলের প্রশন্তি থেকে তার প্রমাণ দিচ্ছি। 

"_ অইরেণ মহারাজেন মহামেঘবাহনেন চেতিরাজবংশবদ্ধনেন পসথন্মভলক্খনেন চতুরস্ত-লুঠন- 
গুণউপিতেন কলিঙ্গাধিপতিনা সিরি-খারবেলেন পন্দরদবস্সানি সিরিকডারসরীরবতা কীড়িতা কুমার- 
কীড়িকা। 

৷ (= এঁর মহারাজ যহামেঘবাহন চেতিরাজ-বংশবর্ধন, প্রশস্ত শুভ-লক্ষণ চতুরস্ত-লুঠন-গুপোপেত 
কষ্জীগাধিপতি SARTA পনের বছর বালবিষু-শরীরে খেলেছিলেন ছেলে-খেল। । ) 

RES লেখা প্রশস্তি-অনুশাসন পাওয়। যায় Aa দ্বিতীয় শতাব্দী থেকে । যে নিদর্শন মিলেছে 
তাতে গোড়া থেকেই সংস্কৃত গদ্যরীতির পরিচিত রূপটি__অর্থাৎ সমাসবহুল অভিধানশব্দকণ্টকিত দীর্ঘ 
বাকানীতিঁ--পরিন্ডুট । প্রাচীনতম প্রশস্তি-অঙ্ুশাসন থেকেই উদাহরণ দিই । সুদীর্ঘ বাক্য । প্রথম অংশ 
বিনষ্ট, মধ্য অংশে মাঝে মাঝে ভাঙা আছে, তাই শেষ অংশ থেকে at rsd] বলি, তবে শেষ পর্যন্ত নয়। 

যথার্থাযহস্তাচ্ছায়ো জিতো জিতধর্মামুরাগশব্দার্থগান্ধরবন্তা য়ান্যানাং বিদ্ধানাং মহতীনাং পারণ- 
ধারণ বিজ্ঞানপ্রয়োগাবাসবিপুলকীতিনা তুরগগজ্ররথচর্য্যা সিচর্মনিযুদ্ধান্তা. -:---তিপর্বললাঘব- 
সৌষ্ঠবক্রিয়েশ অহ্রহর্দানমানানবমানশীলেন স্থললক্্মনেন যথাবৎপ্রাধ্ধৈ ধলিশুক্কভাগৈঃ 
কনকরজতবন্বৈদূর্ধরত্বোপচয়বিস্যন্ঘমানকোশেন ক্ফুটলঘুমধুরচিত্রকাস্তশবসময়োদ্বারালং FS- 
sore [ কাবাবিধান প্রবীণে ] ন প্রমাণমনাস্মানম্বরগতিব্্সারসত্বাদিভিঃ পরমলক্ষপ- 
&. বাঞনৈরুপেতকান্তমৃত্তিন স্বয়মধিগতমহাক্ষত্রপনায়৷ নরেশ্রকন্তাম্থযংবরানেকমাল্য SVN 


২৬৮ রবীন্্রভারতী পত্রিকা বর্ষ ৮ সংখ্যা ৩ 
পত্রলিখন রীতির নিদর্শন পাওয়া যায় BP তৃতীয় শতাব্দীতে । সেও প্রীরুতে লেখা এবং 
ভারতের বাইরে । সংস্কৃত লেখা কোন চিঠিপত্রের খাটি নিদর্শন পঞ্চদশ শতাব্দীর আগে মিলেছে বলে আমায় 
জানা নেই । যাই হোক প্রারুতে লেখা চিঠিপত্রগুলি সবই রাজকার্ধঘটিত, wea তাতে একটা সাহিত্যিক 
বীতির ছাপ আছে । সে ছাপ স্পষ্ট চিঠির উপক্রমে এবং উপসংহারে অর্থাৎ বাজে অংশে । এই বাজে 
অংশের 5S আমাদের পত্রদলিল লিখনপন্কতিতেও অচুন্ৃত হয়ে এসেছে । প্রারূতে লেখা চিঠির একটা 
উদ্দাহরণ দিই । এক রাজকর্মচারী উচ্চতর এক রাজকর্মচারীকে লিখেছেন | 

কাঠের মলাটের উপরে ঠিকানা 

SAM চোঝবো-সোংচকন পদমুলংযি বিয়লিদবো 

(= ভট্টাৱক চোঝ,বো-সোংচকের পাদমূলে খুলতে হবে | ) 


ভিতবে পাঠ 
ভটরগস fT দেবমংশ্ুশসংপুজিতদ প্রচক্ক্ষ বোধিসত্বদ w 
(= ভট্টারক প্রিয়দেবমমূষ্। দেবমনুযাসংপুজিত গ্রতাক্ষ-বোধিসত্ব ) | 


মহচোঝ বো লোংচকদ পদমূলংমি core cal য়িলি নযিল্গ অএ লচ নমকেরে! 

(= মহাচোঝ,বো-সোংচকের পাদমূলে চোঝ বো AA (পতনী ) নমিল্‌গার সঙ্গে নমস্কার ) 

করেস্তি দিবা শরির অরোগিয় চ carafe বহু অপ্রমেগে এবং চ বিঞ্তি সচ 

(* করছে নুস্থশরীর ও আরোগা কামনা করছে অনেক অপরিমাণ আর এই নিবেদন করছে যে) 

বহু চিরকল হুদ নশকিদম তেহি বংতি লেখপনুড প্রেষংনএ... 

(= অনেক দীর্ঘকাল হল না পেরেছি ওখানের কাছে চিঠি-উপহার পাঠাতে )-..। 

সংস্কৃত সাহিত্যের গপ্ভ ষ্টাইল বলে যা আমর! জানি তার শুরু কখন ঠিক বলা যায় না, তবে 
তার প্রাপ্ত প্রাচীনতম নিদর্শন কুদ্রদামের গিনার শিলালেখ যার একটু অংশ আগে উদ্ধৃত করেছি। 
এখানে উল্লেখ আবস্যাক মনে কৰি, পছ্যের সঙ্গে 'গণ্য' । কথাটি এইখানেই পেয়েছি | | 

গোড়া থেকেই সংস্কৃত সাহিত্যো--বৈদিক সাহিত্যে নয়-__পঞ্োর ৪ গদ্যের মধো জাতের a 
আছে। সে জাতের বিচার ছন্দোবন্ধ নিয়ে নয়, অলঙ্কারবাহুলা নিয়েও নয় । সে হল লেখকের ধাত ও 
লেখার উদ্দেশ্য নিয়ে । পশ্য লেখেন কবি, তার উদ্দেশ্য শ্রোতার কাছে নিজের অনুভব ও ইমোশন প্রকাশ 
করে আত্মবিস্তার করা । ND লেখককেও সংস্কৃত সাহিত্যে কবি বল! হয়েছে, কিন্তু তীর কবিগিরি একটা 
মোটা অংশই পাণ্ডিত্য ফলানো । তিনি চান তার রচনায় শোতাকে faye করে দিতে, অভিভূত করে 
দিতে | তাই অবোধাযতা- অন্তত দুরুহতা--গছ রচনার একটা বড় গুণ বলে গণ্য হত। ভেবে দেখলে 
বোঝা যাবে sre সাহিত্যের এ গুণপাশ প্রশস্তি-নিবন্ধ পথ ধরেই এসেছে রাজকীয় অভিজ্ঞান নিয়ে । বাংলায় 
সাহিত্যিক MII প্রসঙ্গে সংস্কৃত TO রচনার দুরুহতা স্মরণীয় | 

মধ্য ভারতীয় আর্য ভাষার সাহিত্যে গপ্ভের সম্বন্ধে নূতন কথা৷ বেশি বলবার নেই । অশোকের 
অন্ুশাসলের উল্লেখ করেছি । তার ভাষা সরল শোড্ডন অথচ সাহিত্যিক । হয়ত তার পিছনে গ্রাচীনতর 
সংস্কৃত সাহিত্যের গগ্ভরীতি ছিল, যদিও সে রীতির কোন নিদর্শন আমরা পাই নি। (এখানে মতামত 
উল্লেখ করি । অশোকের আগে বাজান্ুশাসন বলে কিছু এদেশে ছিল বলে প্রমাণ নেই । হখামনীষীয় পাৰি* 


বাংল! গছ্যের জদিকথ। এবং অক্ষয়-ঈশ্বর ২৬৯ 


সম্রাটদের অশ্রশাসনের আদর্শ যে অশোক খানিকটা অনুসরণ করেছিলেন সে কথাও ঠিক । অশোকের 
অপর আদর্শ ছিল বোধ হয় সেকালের ধর্ম-প্রবক্তাদের বাখান |) অশোকের পরে পাই পালিতে প্রাচীন 19 
স্থত্তগুলি। এগুলিতে ধর্মব্যাখ্যান পদ্ধতির এক অভিনব সাহিত্যিক রূপ প্রকাশ পেয়েছে । সে অভিনবতা 
হল বাগ্মিতা অর্থাৎ oratory ; বহু লোককে যথাসম্ভব প্রকাশ্যে শিক্ষা দেওয়া । এ রীতি উপনিধদের 
রীতি থেকে qori উপনিষদের ব্যাখান-রীতি সহজ সরল, সাহিত্যরস অর্থাৎ আড়ম্বর বজিত। সে 
ব্যাখ্যান দেওয়া হত নির্জনে, স্বল্পসংখাক শ্রোতার কাছে। সেই কারণে পালি গণ্য সন্ধে রুত্রিমতা বেশ 
খানিকটা আছে । অনেকে মনে করেন পালি গণ্য স্ত্তের পশ্চাতেও সংস্কৃত আদর্শ ছিল। কেননা বৌদ্ধ 
সংস্কৃত সাহিতো যে গগ্ভরীতি পাই তা একদিকে পালি অপর দিকে সংস্কৃত আদর্শ নির্দেশ করে । বৌদ্ধ 
সংস্কৃত 19 হুবগুলি সবই পালি স্থত্বের পরবর্তী কালের রচনা TA | 

বৈদিক সাহিতো যে সরল গল্প বলার ভঙ্গিটি ছিল তার পরবর্তী রূপের প্রতিফলন অবশ্যই হয়েছিল 
ace অর্থাৎ মধ্য ভারতীয় আর্য ভাষায়। কিন্তু তার কোন প্রাচীন গণ্যরূপ আমাদের হস্তগত হয় নি, 
হয়েছে সংক্ষিপ্ত পদ্চরূপে-__অর্থাৎ জাতকের শ্লোকগুলিতে 1 পালি জাতকের গগ্য গল্পগুলি আমরা সাধারণতঃ 
এই জাতীয় গল্পের প্রাচীনতম রূপ বলে ধরে থাকি । কিন্তু সে ধারণা ঠিক নয়। জাতকের গদ্য অংশ লেখা 
হয়েছিল সিংহলে Sy পঞ্চম শতকে । তবুও সেগুলির মধ্যে প্রাচীনত্তের প্রতিচ্ছায়া অবিলুপ্ত নয়। 

ORS সহজ সরল গল্প লেখার ষ্টাইল দাড় করিয়েছিলেন জৈন লেখকেরা । তাদের অবলদ্ষিত 
ভাষা ছিল Fea অর্ধমাগধী অথবা অল্প বিস্তর অর্ধমাগধী মিশ্রিত মাহাবাস্্রী অথবা শৌরসেনী । এ রীতির 
একটু উদাহরণ দিই । উদ্দাহরণটিতে যৎকিঞ্চিৎ সংস্কৃত পদের বাবহার লক্ষ্য করবার মতো | 

অস্তি Goat নাম নয়রী | we চ বস্থমিত্তো নাম গহবঈ পরিবসত্তি । ভঙ্জা সে ধনপিরী নাম 

(marry উজ্জয়িনী নামে নগরী । তথায় বন্থমিত্র নামে গৃহস্থ বাস করে । ভার্যা তার ধনশ্রী নাম ) 

ACG] সে ধনবন্থ ধুয়া সে বস্দত্তা । তেন চ বন্যিত্ত-সখবাহেন কোসম্বী-বথব্বস্স ধনদেব-সখবাহস্স 
a (=F তার ধনবন্থ কন্যা তার বন্থদত্তা। সেই বস্থমিত্র সার্থবাহ কৌশাহ্বী-নিবাসী ধনদেব- 

বাহকে ) 


বাণিজ্জপসঙ্ষেন আগয়স্স ধুয়া বন্দর! দিন্না । 

(= বাণিজা উপলক্ষ্যে আগত, Fa) বন্ুদত্তাকে দিলে । ) 

প্রাকৃত গল্পের এই স্বচ্ছন্দ স্বাভাবিক রীতি নবা ভারতীয় আর্য ভাষায় চলে এসেছিল মৌখিক গল্প 
বলার রীতিতে । যে দু একটি ভাষায় গোড়ার দিকেই গদ্যে লেখা গল্পের চলন হয়েছিল সেখানে এই রীতির 
অনুসরণ লক্ষ্য করা যায়। 

নব্য ভারতীয় আর্ধ ভাষায় সাহিত্যে প্রথম থেকেই পুরাপুরি পত্তের কারবার । গদ্যের asics 
ব্যবহার কিঞ্চিৎ দেখ! দিয়েছিল প্রশস্তি-অনুশাসন দিপিতে সংস্কৃতের Recah হিসাবে শুধু ছুটি প্রত্যন্ত 
ভাষায়-__দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তে মারাঠীতে আর দক্ষিণ-পূর্ব প্রান্তে উড়িয়ায়। দশম-দ্বাদশ শতাব্দীর দুই 
একটি শিলালেখে প্রাচীন মারাঠী ও প্রাচীন উড়িয়া গন্য বাক্যরচনার সামান্য নিদশন মিলেছে। সাহিত্য 
Bi যায় এমন রচনায় ধারাবাহিক গন্তের নিদর্শন পাওয়া যাচ্ছে প্রথম উত্তর-পশ্চিম প্রান্তীয় প্রাচীন 
ওজরাটা-রাজস্থানীতে বেশি করে এবং উত্তর-পূর্ব প্রান্তীয় প্রাচীন মৈথিলীতে কিক্ৎ জয়োদশ-চতুর্দশ 


২৭০ রবীক্স্রভারতী পত্রিকা we সংখ্যা ৩ 


শতাব্দী থেকে । উত্তর-পূর্ব গ্রান্তীয় অসমীয়া ও বাংলা ভাষায় সাহিতাক রি রানা 
আরও পরে, NRI ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দী থেকে । 

প্রাচীন গুজরাটী গচ্চের একটু নিদর্শন শোনাই । গল্পটি লেখা হয়েছিল ১৪১১ সংবতে অর্থাৎ 
১৩৫৪ খ্রীষ্টাব্দে । পূর্বে উদ্ধৃত প্রারুত গল্পের ছাদের সঙ্গে বেশ মিল আছে। 

ঈহী জি জুত্বীপমাহি ভরতক্ষেত্র মাহি মগধ নামি জনপদ্ধ ছই । তিহঁ| বিজয়বতী নামি 

(= এই যে SRY মাঝে ভরতক্ষেত্র (তার) মাঝে মগধ নামে জনপদ আছে । সেখানে 
বিজয়বতী নামে ) 

নগরী তিহা নরবর্ম নামি রাজা রতিহ্ন্দরী নামি পট্টযহাদেবী হৃংতী। হরিদিত্ত নামি পুত, 
RST | 

(= নগর সেখানে নরবর্ম নামে রাজা! বতিক্থন্দরী নামে পাটরাণী ছিল। হরিদত নামে পুত্র ছিল।) 

যতিসাগরাদিক অনেকি মহামাত্য RG অনেরই দিবসি রাজেন্দ্র আগই সভামাহি ধর্মবিচার- dpr 

(= মতিসাগর আদি অনেক মহামাত্য ছিল। একদিন রাজেন্দরের আগে সভামাঝে ধর্মবিচার-) 

বিষই আলাপু নীপনউ । Ga একি কাহিউং ধৰ্ম, দাক্ষিণ্যোদাৰ্ধাদিকহং গুণই করী ছয়ই। 

(= বিষয়ে আলাপ হচ্ছিল। সেখানে একজন বললে, ধর্ম দাক্ষিণ্য খঁদার্ধা প্রভৃতি গুণের ছারা 
হয়।) ইত্যাদি। 

প্রাচীন মৈথিলীতে care রচনাটি পাওয়া গেছে তার রীতি বলা যায় FR বা ছন্দিত tw 
( rhythmic prose )| যেমন, সন্ধা বর্ণনা 

আদিত্য সংসারক চিস্তাকই অস্তাচল গই অপগত ভউঅহ | ভ্রমরস্থি পদ্ম তেজল | 

(= আদিতা সংসারের চিন্তা করে অস্তাচলে গিয়ে অপগত হলেন | ভ্রমরেরা পদ্ম ত্যাগ করলে ) 

জনি আকাশ অন্ধকার করীআ৷ এউ | pers Ws লুকাএল অন্ধকার 

(= যেন আকাশ অন্ধকার করে এল | আদিত্যের ভয়ে লুকানো! অন্ধকার ) : 

অছ সে মিলিত ভট্ট | তদনস্তর SS কইসন | ধুমক সম্ভার | | 

(= ছিল সে মিলিত হল | তারপর হল কেমন | ধূষের সম্ভার ) | 

গোক সকার | চটকক কোলাহল | নক্ষত্রক উদগম | দীপক Crores | 

(= গোরুর গমন | চটকের কোলাহল | নক্ষত্রের উদগম | দীপের প্রজ্জলন ) 

শ্ৰোত্ৰিয়ান্থিক প্রাণায়াম | --- 

(= শ্রোত্রিয়দের প্রাণায়াম ৷ ):-- 

বাংলা-অসমিয়াতে সর্ধ প্রাচীন ASIST যা পাওয়া যায় তা পত্র-দলিল । গ্রস্থাকারে গষ্ভরচন! 
পাওয়া যায় সপ্তদশ শতাব্দী থেকে । এ বিষয়ে অসমিয়া বাংলার অপেক্ষা অনেক অগ্রসর । সপ্তদশ 
শতাব্দীতে লেখা বলে ধরে নেওয়া যায় এমন বাংল! Taste হল দুএকটি নিতান্ত সংক্ষিপ্ত বৈষ্ণব কড়চা-বই 
এবং একখানি কড়চাজাতীয় বড় গ্রস্থ- বাঠালী ঝ্রীষ্টানের লেখ! | awa ও RATA বাংলা ভাষায় বাবহার্খ 
বই প্রথম লিখেছিলেন | , 

athe ব্যাপারে চিঠিলেখার ষ্টাইলের একটি ভালো এবং খাটি নিদর্শন উদ্ধৃত আছে ত্রিপুরাবুরঞীতে | 


বাংল! গছের আদিকথ! এবং অক্ষয়-ঈশ্বর ২৭১ 


পত্রটির ভাষ! যেমন লক্ষণীয় তার Te তেমনি তাৎপর্যপূর্ণ । সেকালে এক দেশে থেকে আর দেশে বাষ্টনৈতিক 
পত্র ফরাসীতে অথবা সংস্কৃতি লেখা হত। fee পূর্বোত্তর ভারতে বাংলাই চলত। এই TI-AR 
(অর্থাৎ confidential letter-9 ) পত্রের আরম্ভ, শিরোনাম! অংশ, যথাযোগ্য আড়ম্বরপূর্ণ সংস্কৃতি লেখা | 
পত্রটি এই 
afe নিস্তলনিরষ্করামিতদানমানসন্ভানমা নিতালেকনিবৃতাস্থজনগণপীয়মানযশোবাকাহিমকরধরণী- 
ুতাম্বর-নিরন্রকোশকববীরমন্তমাতঙ্গনিকায়  প্রতিমবিপক্ষবহুবিদ্রাবণজনবীরমহিলানক্নননির্শচ্ছদগুনিকর- 
প্রতাপতপনতাপতিরোভূততিযিরততিম্বজনপদ-চতুষ্পদীরুতধর্মধর্মাবতারজি--...-পবিস্রীরুতবিশ্বস্তর aare 
বত্মাণিকাদেব- isk লেখনম্‌। রহশ্যপত্রমিদম্‌ । 
রং সমাচার এহি জনঘোধ এমন প্রসিদ্ধ হৈয়াছে যে মগলের বৈপরীত্য চেষ্টাতে বেদোক্ত 
Ce ইকারণ তদ প্রতিকারার্থ ব্যাপার করিতে যদি তোমার মনে ভাল 
ভাসে তবে তোমার সহিতে যে যে বরলোকের হার্দতা আছে তান সমেত AAAS করিত! 
যথাবৃত সামার্থা শক্তি আমার ঠাই বিশেধিয়া লিখিবায়। সমস্ত লোক ঈশ্বর অধীন 
তথাপি ফেষনে আপন দেশতে অন্তে পরাভব বাতিরেকে শ্বচ্ছন্দে রাজ চেষ্টা করিতে পায়ি 
তথা যথেষ্ট বাবহারতে অন্য সাপেক্ষ নয় তাক প্রতি সর্বধা ae করিতে সমুচিত হয়। 
বাকী সমাচার প্রীরত্বকন্দলী ও অঙ্জু'নদাস মুখে জ্ঞাত হৈবায়। কিমধিকশ্বিজ্ততমেঘিতি। 
শক ১৬৩৩ মাস কাতিক তেরিক্ষ e || 
চিঠিটি লেখ! হয়েছিল অষ্টাদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে, ১৭১১ খ্রীষ্টাব্দে এর প্রায় তিরিশ 
চল্লিশ বছর আগে লেখ! একটি ধর্মবিচারের সংক্ষিপ্ত রায় আমাদের ভাষার পুরানে। ভাণ্ডারে একটি দুর্লভ TS । 
সেটি বলছি। এক বাঙালী খ্ৰীষ্টান সন্নাসীর সঙ্গে দুজন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের নিজেদের siege মূলা নিয়ে 
বিচার হয়েছিল। বিচারক ছিলেন এক মুসলমান ফকীর । রায় তারই | 
আন্ধার সাখ্যাত শ্রীকিষ্ণ'দাস সন্তাসি ও সিবরাম ও রতিরাম SRS ইহার! সান্ত্রের বিচার 
করিল তাহাতে সম্যাসির বিচার উত্তম ভাট্টাচার্যের বিচারেত asta কীন্ত আমার ATE- 
ধরানে ছুই ae ইহার ঘরে বাতিল দুইজন ইহারা মূলহিদ | 
অষ্টাদশ শতাব্দীতে প্রচলিত গল্প-বচলার sia একটিমাজ খাটি নিদর্শন পাওয়া গেছে। সেটি 
প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ব্রিটিশ মিউজিয়ামে হাল্ছেডের কাগজপত্র 
থেকে আবিষ্কার করেছিলেন । গল্পটির আরম্ভ এই রকম । 
মোকাম ভোজপুর | Se ভোজরাজা | তাহার কন্া নাম শ্রীমতী মৌনাবতী | carpe 
বরিস্তা | বড় সুন্দরী | মুখ চন্দ্রতুল্য | কেশ মেঘের রঙ্গ | চক্ষু আকর্ণ্য পর্যন্ত | যুজ্ঞয ভ্রয় 
ধনুকের নেয়ায় | ob রক্তিমে বর্ণ | হস্ত tena মৃণাল | স্তন দাড়িশ্ব ফল | রূপলাবণা বিদ্যুৎ 
ছটা | তার তুলনা আর নাঞ্ী এমন সুন্দরী | সে কন্যার বিবাহ হয় নাঞ্জী। কন্যা পণ 
করিয়াছে রাত্রের মধ্যে যে কথা কথা ইতে পাঁরিবেক তাহাকে আমি বিভা করিব 
প্রথম দীর্ঘ বাকাটির ছাদ প্রাচীন মৈথিলীর যে উদাহরণ শুনিয়েছি তার অনুরূপ | 
আধুনিক বাংলা গদ্যের হুষ্টি হয়েছে BAT প্রতিষ্ঠার ফলে ।' এ কথাটি অন্তভাবেও বলা যায়। 


২৭২ O রকীন্্রভারতী পত্রিকা বর্ষ ৮ সংখ্যা ৩ 


বাংলা গন্যোর জন্যেই অর্থাৎ ব্যবহারিক ভাষাকার্ধের জন্তেই--মুদ্রাযস্ত্রের প্রবর্তন হয়েছিল আমাদের দেশে | 
এ কথা আমরা জানি, তবে বাংলা গদ্যের ইতিহাস আলোচনায় এ তথাটি যনে রাখি না। মুদ্রাযন্্র স্থাপিত 
হল শাসন-কার্ধের জন্যে, _ইন্তাহা র, বিজ্ঞপ্তি, আইনের ধারা, কার্ধ্যবিধি, রিপোর্ট, ফর্ম ইত্যাদি কাগজপত্র 
বহু সংখ্যায় প্রস্তুত করবার জন্যে । সেই সঙ্গে বাবহারিক ভাষা শিখবার জন্যেও ব্যাকরণ অভিধান পাঠ্যগ্রস্থ 
ইত্যাদির ছাপাবার উদ্দেশ্বে মূদ্রাযন্ত্রের প্রয়োজন হয়েছিল। স্থতরাং আধুনিক বাংলা গণ্চের প্রধানত দুটি 
প্রয়োজনে__বাবহারে ও শিক্ষায় । এই ছুটি প্রয়োজনে ব্যবহৃত io ছুই ভিন্নধারা অনুসরণ করেছিল। 
সে দুই ভিন্ন ধারা প্রায় গোড়া থেকেই ভিন্নখাতে বয়ে এমেছিল। সে হল পত্রদলিলের ধারা আর 
ব্যাখ্যানের ধারা । FATT প্রবর্তনের পরে বাংল! গদ্যের এই ছুধারার যে ূপভেদ ঘটল তাকে আমি বলি 
মুন্সিয়ানা ধারা ও পণ্ডিতি ধারা । ছুধারাই সাধু ভাষার। বে মুন্সিয়ানায় ফারসীর প্রভাব অল্লাধিক 
বিদ্যমান এবং এতে কথ্য ভাষার প্রভাব এডাবার চেষ্টা নেই। আর পর্ডিতিতে সংস্কৃতে প্রভাব THF 
বিদ্ধমান, বলতে পারি ক্রমবর্ধমান এবং এতে কথ্যভাষ৷ এড়াবার প্রযত্ব সচেষ্ট | 
সেকালের ধনীরা সমাজে প্রতিষ্ঠালাভের জন্তে ব্রাহ্ষণ-পর্ডিত পুষতেন। কলিকাতার ধনীরা 
এ বিষয়ে অগ্রণী ছিলেন । ধনীদের সভায় সংস্কৃতেরই মান, বাংল! ভাষাকে তার অনুগত হয়েই ধনী সভায় 
ঠাই পেতে হত। অন্ত দিক থেকেও সংস্কৃতের মর্যাদা খুব বেড়ে গেল। এদেশে কিছু পণ্ডিত ইংরেজ 
চাকরি নিয়ে এলেন । Stal সংস্কৃত বিদ্যার পক্ষপাতী হলেন । উইলিয়ম কেরি এদেশে এসেছিলেন পারি 
হয়ে Meal প্রচার করতে । তিনি বাংলায় বাইবেল অনুবাদ করালেন । বাংল! ভাষার প্রতি তার বিশেষ 
অনুরাগ ছিল। তিনিও ক্রমশ সংস্কৃতের পক্ষপাতী হলেন । বাইবেলের দ্বিতীয় সংস্করণে সংস্কৃতির ছাপ 
বেশি করে পড়ল। 
সুতরাং মুদ্দিয়ানার কদর দিন দিন কমতে লাগল। অবশেষ যখন শাসন ও রাজস্ব কার্যে ফারসীর 
বাবহার উঠে গেল তখন থেকে সাধুভাষা থেকে মুন্সিয়ান| রীতি নিঙ্ধাশিত হল বল! যায়। তবুও বেশ 
রয়ে গিয়েছিল । মে রেশ ফারসী শব্দের যৎকিঞ্চিৎ বাবহারে এবং “আমারদের, আমাদের, আমারদের, 
ইত্যাদিতে wh বিভক্তির পর “দের বিভক্তির ব্যবহারে । এই শেষের লক্ষণ অনুসারে অক্ষয়কুমার দূতের 
রীতি মুন্দিয়ানা, বিদ্যাসাগরের রীতি পঞ্ডিতি | 
অক্ষয়কুমার গোড়ার দিকে ‘আমারদের’ লিখতেন (যেমন, ‘বাহ্বস্তর সহিত মানব প্রকৃতির 
সম্বন্ধ বিচার’ দ্বিতীয় ভাগে, ১৮৫৩)। পরে তা লিখতেন ন। ( যেমন ধর্মনীতি' প্রথম ভাগে, ১৮৫৬ ) | 
অক্ষয়কুমারের রচনার যে নিদর্শনটুকু উদ্ধৃত করছি তাতে দ্বারকানাথ ঠাকুর কোম্পানির ইউনিয়ন 
ব্যাঙ্ক ফেল VSR সম্বন্ধে লেখক স্বাধীনচিত্ততার পরিচয় দিয়েছেন । এ রচনা প্রথমে “তত্ববোধিনী পত্রিকা" 
ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল । 
১৭৬৯ শকে কলিকাতা নগরে যে প্রকার বাণিজ্য বিষয়ক বিপত্তি ঘটনা হয়, তাহার eI 
কারণ বিষয়ে as কিঞ্চিৎ যাহা লিখিত হইল, তাহা পর্ধ্যালোচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্ট 
প্রকাশ পায়, যে কেবল free প্রবৃত্তির প্রাবল্যই ইহার একমাত্র হেতু । ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের 
অধ্যক্ষের! অর্থ লোভে বিমূঢ় হইয়া বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্মপ্রকুতির শাসন অবহেলন পূর্বক অতি 
প্রবল নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির আদেশাঙুযায়ী কার্য করাতেই এই সর্বনাশ ঘটিয়াছিল, এবং এই 


td 


বাংল! গদ্কের আদিকথা এবং অক্ষয়-ঈশ্বর ২৭৩ 


নিমিত্তে তাহারদিগকেও Ma পাপের প্রায়শ্চিত্ত way সমুচিত শান্তি ভোগ করিতে 
হইয়াছিল | তাহারদিগের অসম্রম ও মানভ্রংশ হুইল, TI বাণিজ্যাগারের কর্ম বন্ধ হইল, 
সঞ্চিত ধন ক্ষয় হইল, এবং তাহার! জন-সমাজে aes ও বিশ্বাসঘাতক রূপে পরিচিত 
হইয়া সকলের অনাদরণীয়, ও অবিশ্বস্ত হইলেন । যদি তাঁহার! বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্শপ্রবৃত্তির 
অমৃতময় উপদেশ গ্রহণ wlan ও নিকৃষ্ট প্রবৃত্তিদিগকে তাহারদের বশবর্তী রাখিয়। স্ব স্ব অর্থ 
সামর্থ্য ও আয় ব্যয় বিবেচনা পূর্বাক আপন আপন বাণিজা-কার্ধা নির্বাহ করিতেন, এবং 
নিঃস্বার্থ ও লোকহিতাধি হুইয়া যথা নিয়মে ব্যাঙ্কের eh সম্পন্ন করিতেন, তবে এ প্রকার 
ুর্ঘটনা কখনই ঘটিত না, এবং তাহারদিগকেও এরূপ লক্ষ ও ক্লেশপ্রাধ্ধ হইতে হইত T | 
( বাহবস্তু, দ্বিতীয় ভাগ ) 


অক্ষয়কুমার অনেক ইংরেজী শব্দের বাংলা রূপ নিজে নির্বাচন করে নিয়েছিলেন । তার কোন 
কোন গ্রন্থের পরিশিষ্টে এমন শব্দের তালিক। দেওয়া আছে । যেমন, 

ঢ০015£20--অধিবেদন | Elements—ao পদার্থ Political economy—carararall- 
বিধান | [Individuality বাক্তিগ্রাহিত|। Ideality—citstystayei! Equilibrium— 
সমসংস্থান | Eventuality—bdatystqeul | Constructiveness—fafaan | Combativeness— 
প্রতিবিধিৎসা 1 Science of Government— রাজনীতি | Revolution — aafia 1 Philo- 
progenitiveness— SAS । ইত্যাদি | 

বিদ্যাসাগরের TAKS সম্বন্ধে অনেক আলোচনা করেছি । আজ শুধু একটি কথা বলেই শেষ 
করছি । অক্ষয়কুমার দত্ত বাংলা গন্ধে দক্ষতা অর্জন করেছিলেন ধাপে ধাপে । তীর প্রথম গদ্য বচন! 
'ভূগোল'এর ভাষার সঙ্গে “ভারতবর্ষায় উপাসক সম্প্রদায়'এর ভাষা তুলনা করলে তা বোধগম্য হবে। 


বিদ্যাসাগর বাংলা গত্যে দক্ষতা দেখিয়েছিলেন তার প্রথম বই 'বেতাল পঞ্চবিংশতি'তেই । বিগ্ভাসাগর 
গোড়া থেকেই সিদ্ধহস্ত ॥ 


ডেম UBRaer 


লেখায় বা কথায় বাক্তিমাহুষের প্রকাশরীতিই সাধারণ ভাবে স্টাইল বলে অভিহিত হতে থাকে । আধুনিক 
ইংরেজিতে স্টাইল শব্দটি আরও অর্থব্যঞ্নালাভ করেছে। ফরামীর মতো ইংরেজিতেও স্টাইল বলতে 
বোঝায় ‘ভালো ভাবে নিজেকে প্রকাশ করা” শুধুমাত্র সাহিত্যে নয়, অন্তান্ত শিল্প, এমনকি জীবনচর্চার 
ক্ষেত্রেও স্টাইলের অবাধ প্রয়োগ দেখা যায়। সাহিত্যে স্টাইলের ছুটো অর্থ আমাদের মুখ্য বিবেচ্য-_ প্রথম 
লিখবার বিশিষ্ট কোনো রীতি, দ্বিতীয় ভালে! লিখবার ভঙ্গি । 

প্রকাশের বিশিষ্ট os বা ভঙ্গি সাহিত্যের সকল বিভাগকেই শ্বাতগ্রামতিত করলেও স্টাইলের 
আলোচনা মুখাত গন্ধের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ। প্রকাশের জগতে স্পষ্টতা এবং সংহতি প্রধান বিবেচ্য হলেও 
বিষয় অনুসারে রচনায় OSS) এবং অস্তরঙ্ষতার সঞ্চার হয়েছে কিনা তাও দেখা হয়। বস্তুর বাস্তব রূপ 
মাত্র নয়, আবেগমিশ্রিত মায়ারপই বস্তুকে a জগতে উত্তীর্ণ করে। ‘ae থেকে সেই মায়াতো 
সত্যতবো/তুমি আমায় আপনি রচে আপন করো ।'--এর চাইতে বড় সত্য স্থ্টি-প্রক্রিয়ায় আর কিছু হতে 
পারে না। বন্ত্রতপক্ষে আবেগময় অনুভূতি থেকে সাহিত্যের স্থষ্টি এবং অপরের অস্তরে আবেগসধারের 
সামর্থ্যের মধ্যেই তার সার্থকতা । সাহিতোর যতো জীবনেও এ আবেগময়তার প্রভাব অপরিসীম | 
আবেগময় কথন ও লেখনভঙ্গির সাহাযো এডল্ফ হিটলার একদিন জারমান জাতিকে মাতিয়ে তুলেছিলেন, 
যেমন ভাষা দিয়েছিলেন উইনস্টন চাচিল ইংরেজ জাতির অন্তরের আকাঙ্ষাকে তাদের Raney এবং 
আনন্দিত মুহূর্তে । বক্ধিমচন্দ্র রবীন্দ্রনাথ কিংব| বিবেকানন্দের সাহিত্যে জাতীয় জীবনের ব্যর্থতার aegis 
এবং SR, আশাবাদী শ্বপ্প আকর্ষনীয় ভঙ্গিতে প্রকাশিত | বস্তবাদী aye পর্যস্ত বলবার ব| লিখবার 
বিশিষ্ট sire বুর্জোয়া ভাববিলাস বলে উড়িয়ে দেন নি । ভাষাতাত্বিক এবং সমালোচকদের উচিত স্টালিনের 
স্টাইল আয়ত্ত করা, কিংবা স্টালিন যেমন লিখতেন সে রকম লিখতে শেখো-_এ ধরনের উক্তির মধ্যে 
স্টাইলের মূল্য এবং প্রভাব SYA সমাজেও স্বীকৃত | 

কথা উঠতে পারে শুধু মাত্র বিষয়গৌরবের জন্যই কোনে! কোনো! রচনা মানবমনের ওপর গভীর 
প্রভাব বিস্তার করেছে। কার্ল মার্কসের রচনা আধুনিক চিন্তাজগতে বিপ্লব ঘটিয়ে যে নতুন বেদের যর্ধাদা 
লাভ করেছে তা তার স্টাইলের জন্য নয় নিশ্চয়ই । ফ্লবেয়ারের মতো! সচেতন স্টাইলসম্পন্ন লেখক স্বীকার 
করতে বাধ্য হয়েছিলেন যে মহ্ত্তম লেখক নিখুত শব প্রয়োগ করার প্রয়াসের চাইতে বৃহত্তর বিষয় চিন্তায় 
মগ্ন থাকেন বেশি । এ মত যুক্তিনির্ভর সন্দেহ নেই, কিন্ত চরম সত্য বলে স্বীকার করা চলে না। স্কট, 
fen অথবা ব্যালজাকের রচনার কোনো! কোনো স্থানে অসতর্কতা এমনকি নিয়মানের পরিচয়ও মিলে, 
কিন্তু আলোকিত মুহুর্তে তাদের রচনা মহতের যে তুঙ্গ শীংম্পর্শ করেছে তার ভিত্তিতে তাদের উৎকৃষ্ট 
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স্টাইল। শরৎচন্দ্র অনশ্যাদাধায়ণ জনপ্রিয়তার যূলে 'অভিনব জীবনদৃষ্টির কথা স্বীকার ক'রে নিলেও তার 
স্টাইলের ছুনিবার আকর্ষণের কথা অস্বীকার করা যাবে কি? সেক্সপীয়রের বিরুদ্ধেও প্লটের দুর্বলতা, 
অগভীর চরিত্র স্বষ্টি কিংবা উপরিতলবিহারী আইডিয়া wea অভিযোগ আনা হয়েছে । এ ধরনের 
অভিযোগকারীরাও তার ভাবাভঙ্গির রহস্যময় যাছুপ্রভাবের কথ! অস্বীকার করতে পারেন নি। বিশ্বসাহিত্য 
পর্যালোচনায় দেখা হোরেস, ভাঞ্জিল, পোপ, রেসাইন (Racine) এমনকি ফ্লবেদ্ারের মতে! দ্বিতীয় 
পর্যায়ের প্রতিভাসম্পঙ্গ লেখকও শুধুমাত্র স্টাইলের গুণে লাহিত্যজগতে স্মরণীয়তা অর্জন করেছেন । অসংলগ্ন 
বাঞ্জনাহীন শব্দ নয়, যে শব্দ অর্থবাঞ্জনার তীত্র শক্তিতে জগতকে নাড়। দিতে পারে সে ধরনের শব্দনির্ভর 
স্টাইল সাহিত্যজগতে মৃল্যসমৃদ্ধ বিবেচিত হবে নিশ্চয়ই । মানুষ যতকাল আবেগপ্রবণ থাকবে ততকাল 
এ ব্যগ্রনাপ্রধান শব্দসমন্থিত স্টাইলের প্রভাব তার পক্ষে অতিক্রম কর! দুঃসাধ্য । 
প্লেটোর সমকাল থেকে একটি প্রশ্ন উঠেছে_-ন্টাইলকে কি বর্ণনীয় বিষয়বন্ত থেকে আলাদা করা 
যায়? প্লেটো মনে করতেন সত্যিকারের সৌন্দর্য বা পরিপূর্ণতা নির্ভর করে স্বপ্ন ও বাস্তব, ছায়া ও কায়া এবং 
4 দেহ-আত্মার Asay সমদ্বয়ের ওপর । লেখকের আন্তরিক বক্তব্য যদি কিছু থাকে তা প্রকাশ করবার 
উপযুক্ত ভাষা তিনি পাবেনই। এই হিসেবে স্টাইল-সহজাত, প্রেরণালন্ধ এবং তার প্রকাশ TEYE | 
এ মত মূল্যবান কিন্ত সর্বজনগ্রাহথ নয় | স্টাইল শিল্পবোধজাত এবং এর কির পশ্চাতে রয়েছে 
লেখকের সচেতন প্রয়াস_-এ মতেরও সবল সমর্থক দেখ। যায় এরিস্টটলের আমল থেকে | কবি এবং গদ্য 
লেখকদের নিজেদের রচনা নিয়ে মকৃম করতে দেখা TT বহুকাল যাব | 'মান্মসন্থষ্ট লাভ কর! পর্যন্ত তীর! 
কোনো যায়গা পাল্টান, বাদ দেন, একটিকে বাদ দিয়ে তার যায়গায় অন্য শব্দ সংযোগ করেন । ERA, 
WAT এবং TABATA মতো স্টাইলসম্পন্ন লেখক ও সচেতন শব্দশিল্পী, ERII মতো বহু আয়াস স্বীকার 
ক'রে তারা শিল্পলামর্থা অর্জন করেছেন । তাদের গ্রস্থন প্রক্রিয়া অনেক স্থলে এত চম২কার সার্থকতা লাভ 
করেছে যে পাঠকের মনে হয় ভাববস্ত এবং প্রকাশভঙ্গির মধ্যে পরিপূর্ন সমন্বয় সাধিত হয়েছে । আবার 
উল্টোটাও দেখা যায়। কোনো কোনে রচনা পড়তে গিয়ে পাঠকের মনে হয় লেখক তার স্টাইলের দিকে 
P -uidi মনোযোগী হয়েছেন শুধু তাঁর ভাবদৈন্ত ঢাকবার-জন্যে | 
| উক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে স্টাইলকে ভাষার নান্দনিক রূপ বলতে বাধা নেই । অপরের 
হৃদয়ে সঞ্চারিত হ্বার প্রকাশ মুহূর্তে ভাববন্ত ভাষাদেহে এ ধরনের HA গ্রহণ করে। সত্যিকারের স্টাইল 
সম্পন্ন লেখক নিভৃত আলাপচারী নন, তিনি মামাজিক- সমাজমন স্পর্শ করাই তার লক্ষ্য। বৃহত্তর 
সমাজমন আকর্ষণ করতে গেলে তাকে রচনায় স্পষ্ট এবং aay হতে হয় ( প্রাচ্য এবং পাশ্চাতোর 
মহাকবিদের রচনা! স্মর্তব্য )। আড়ম্বর-প্রিয় লেখকের] লেখেন তীদের সংকীর্ণ পাঠকগোষ্ঠীর জন্য । প্রচলিত 
বাগবিধিতে পরিবর্তন ঘটিয়ে নতুন বাগবিধি eB ক'রে নির্বাচিত পাঠকমনকে আকর্ষণ করবার দিকেই . 
তাঁদের cite বেশি । জ্ঞান কিংবা চিন্তার গভীরতা তাদের ভাষাকে দুরূহ করে না, এ ছুর্বোধাতা Wey 
পশ্চাতে থাকে পাঠক মনে চমক সৃষ্টির একটি স্থগোপন ইচ্ছা । এ প্রয়াস থেকে সবহি হয় কোনো বিশেষ 
রীতির প্রতি অত্যধিক আসক্তি (mannerism) কিংবা কৌশল ঘা৷ স্টাইলের জগতে কৌতুহলের 
লক্ষণাক্রাস্ত_ স্টাইলের অস্তরতম পরিচয় নয়। ইদানীংকালে স্টাইলের এ কৃত্রিমতা বাংলা সাহিত্যকে 
যে নিস্রাপ কয়ে তুলেছে তা কায়ো অজান! TA | 
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যথোপযুক্ত স্টাইল স্থির মাধামে লেখক পাঠক-অস্তরে যা সঞ্চারিত করতে চান ত জ্ঞান নয় 
আনন্দ, এটা বলাই বাহুল্য । জ্ঞানের বিষয়ও যে স্টাইল-সম্পন্ন লেখক সঞ্চারিত করেন না তা নয়, তবে সেটা কী 
ঘটে থাকে আন্বহঙ্গিক ভাবে, আনন্দ পরিবেশনটাই মুখা ! এ কারণে স্টাইলকে সাহিত্যজগতে আর্টের 
অস্ততুক্ত সামগ্রী বলে অভিহিত করা যায়। নিছক উপস্থাপন! বা বিবৃতির স্তর অতিক্রম ক'রে রচনা যখন 
সাহিত্যের কোঠায় GATS হয় তখনি স্টাইলের প্রশ্ন ওঠে । ভাষা এবং সাহিত্যের সম্পর্কটা অনেকট। 
UNS, যেহেতু ভাষার অগ্রগতিতে সাহিত্যের সর্বাধিক প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। ইপ্সিত সাহিতাকর্মের 
SF প্রয়োজনীয় যথাযথ শব্দ বা শক-সম্পর্ক খুজে বার করতে হয় স্টাইল-সম্পন্ন লেখককে । এ ধরনের 
শব্দ পাওয়া একান্ত অসম্ভব হলে তাকে নিজেই শব্দ সৃষ্টি করতে হয় বা ধার করতে হয় কিংবা অপর 
কোনো ভাষা থেকে আত্মসাৎ ক'রে নিতে হয়। সাহিতাক প্রকাশের জন্য ভাষা-উংসের সমৃদ্ধি ছাড়! 
কোনো ভাষার স্টাইলই উন্নত হতে পারে নি । শব্দই স্টাইলের কাচা মাল বলে স্টাইলের অগ্রগতিতে বহু 
দেশের সাহিতা বিদেশী শবকে আত্মসা্ করেছে । ইংরেজি সাহিতোর বিপুল প্রকাশ-ক্ষমতার পশ্চাতে 
রয়েছে কেল্টিক, টিউটনিক, ল্যাটিন, গ্রীক, আরো কোনো কোনো যুরোগপীয় এবং প্রাচ্য ভাষা থেকে X 
ব্যাপক কণ গ্রহণ । আধুনিক রুশ ভাষার উন্নতির মূলেও একই । গত শতাব্দীতে বাংলা ভাষার দ্রুত 
অগ্রগণ্তির নূলেও রয়েছে বিদেশী ভাষা থেকে শব্দ গ্রহণ । এভাবে অপর ভাষাগোষ্ঠীর শব্দের স্বাঙ্গীকরণের 
দ্বারাই স্টাইল সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে__বিভিন্ন সাহিতোর স্টাইল আলোচনায় এটা দেখা গেছে। 

তা হলে দেখ গেল স্টাইলের অস্তিত্ব নির্ভরশীল প্রথমত, বিভিন্ন উৎস থেকে প্রাপ্ত বিস্তীর্ণ শব্দ 
সম্ভাৱের ওপর- যে শক্সস্ভার অনেক সময় WE হয় সংস্কৃতি প্রসারের প্রয়োজনে । দ্বিতীয়ত, যে সমস্ত 
শব্দ, বাগধারা এবং প্রকাশবাঞ্ক অভিধার সঙ্গে অনুষঙ্গ যুক্ত_-যা অতীত ব্যবহারের Was আলোড়িত 
করে-_ স্টাইল তার ওপরও নির্ভরশীল । তৃতীয়ত, আবেগের ম্প্দনের সঙ্গে তাল রেখে তদোপযোগী 
শক বাবহারের ওপর এবং সর্বশেষে স্মিত অলংকার প্রয়োগের ওপর । বলা বাহুলা, মনের বিচিত্র 
ভাবান্হৃতিকে স্থনিয়স্িত কূপ দিতে কিংবা তীব্র ক'রে তুলতে বিভিন্ন অলংকার প্রয়োগের প্রয়োজন বিভিন্ন 
যুগের স্টাইল সম্পন্ন লেখকদের নিকট অপরিহার্য মনে হয়েছে। 1 

TBI রচনায় স্টাইলের আবির্ভাব শুধুমাত্র লেখকের অন্ুপ্রেরণাসপ্লাত-_এ কথা স্বীকার করা 
যাবে কি কারে? আসলে স্টাইল এক ধরনের শিল্পকর্ম এবং স্টাইল সম্পন্ন লেখকও শিল্পী-্টাইলের 
সমস্যাকে এ ভাবে বাস্তবের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করা ভালো | অন্যান্য শিল্পীর যতো তারও আয়ত্তে আছে 
কাচামাল এবং শিল্পের নানা উপাদান । এগুলির সাহায্যে সাহিতাশিল্লী প্রয়াসের তারতম্য অনুসারে 
বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন স্টাইল গড়ে তোলেন । কোনো সময় সে স্টাইল WRG উৎসে থাকে লেখকের শক্তি এবং 
আবেগ, আবার কোনো সময় লেখক ধীর প্রক্রিয়ায় আয়াস স্বীকার ক'রে শিল্প-বিবেকসম্মত একটি স্টাইল 
সৃষ্টি করেন | আবার কষ্টাজিত স্টাইল স্বষ্টির অস্তিতও ছুনিরীক্ষ নয়। অবশ্য স্টাইলের উৎকর্ষ বিচারে 
উপাদান বা প্রক্রিয়াটা বিবেচা নয়__বিবেচা তার শৈল্পিক পরিকল্পনা, সমন্বিত রূপ এবং পরিণত প্রভাব। 
কোনে! সময় স্টাইল হতে পারে নিরুত্তাপ এবং বাছলাবজিত, সুকুমার, স্থির বা CTSA | এ ছাড়া আছে 
সারবান এবং প্রাণবন্ত স্টাইল-_যা পাঠকের সমগ্র সত্তাকে শুধু অভিভূত করে না দুনিবার বেগে আকর্ষণ করে 
সামনের দিকে । রচনায় স্টাইলের আবির্ভাব হতে পারে মৌলিক কোনো শক্তিকপে অথবা ছোটখাট বিচার 
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সাহিত্যে স্টাইল ২৭৭ 


বৈশিষ্ট্যকে উপেক্ষা করবার মতো! প্রতিষ্পর্ধী পে । একজন লেখক সঙ্গতভাবেই মন্তব্য করেছেন--উত্র- 
হুরীরা মহৎ সাহিত্য কর্মকে বিচার করবে শুধু স্টাইলের জন্ত_যেহেতু লেখকের সত্যিকারের নিজস্বত৷ 
বলতে আর কিছু থাকে না, থাকে শুধু স্টাইল ।* স্টাইলের মধ্যে লেখকের ব্যক্তিত্বের পরিচয় উদ্ভাসিত 
হয়ে ওঠে। 

স্থতরাং সাহিত্োর অস্তনিহিত শক্তিরপে স্টাইলের সঙ্গে ব্যক্তিত্বের প্রশ্নটি ঘনিষ্টবূপে জড়িত | 
সাহিত্যে স্টাইল সে বস্তু যার সাহায্যে একজন লেখকের ব্যক্তিত্ব অপর মনকে গভীরভাবে নাড়া দেয় । 
এদিক থেকে স্টাইলের সমস্যাকে ব্যক্তিত্বের সমস্ত বলতে বাধা নেই। স্টাইল সম্পর্কিত আলোচনায় পরবর্তী 
প্রশ্ন ওঠে__কোন ধরনের রচনা মানুষের ভাবান্থভূতিকে গভীরভাবে জাগ্রত করে ? উত্তরে বলা যায়_ 
ব্যক্রিত্বের প্রকাশ যদি অন্তরঙ্গ হয় তা হলে খুব তথ্যপূর্ণ কিংবা যুক্তিপূর্ব নৈর্ব্যক্তিক ware পাঠক মনকে 
অভিভূত করতে পারে । শুধুমাত্র নিছক বিবৃতি নয়, আকর্ষনীয় রূপে বলতে পারার মধ্যে রয়েছে স্টাইলের 
é সত্যিকারের পরিচয় । স্টাইল শব্দসজ্জায় বিভূষিত ব্যক্তিত্ব, কথা নির্ভর চরিত্র । হস্তাঙ্ষরের মধো যদি 
চরিত্রের প্রকাশ ঘটে থাকে স্টাইলের মধ্যে সে প্রকাশ আরো! RT স্টাইল রচনার ব্যাকরণগত বা 
ARTS কৌশলমাত্র নয়, লেখকের আত্মার প্রতিভাস। এ কারণে দেখা যায় যে লেখকের ব্যক্তিত্বের প্রতি 
পাঠক শ্রদ্ধাশীল নয় তাঁর বক্তব্যের প্রতিও তারা বিমুখ । এরিষ্টটল বলেছিলেন__লেখকের সহামুভূতি এবং 
ব্যক্তিত্বই তাকে পাঠকপ্রিয় করে৷ লঙ্গিনাস ( Lenginus) কথাটাকে আরও সুন্দর ক'রে বলেছিলেন 
Height of style is the echo of a great personality — BRASI স্টাইল মহৎ বাক্তিত্বেরই 
প্রতিধ্বনি | 

কোনে! কোনো বিজ্ঞানের মতো কথা এবং রচন] শিল্পের ও দুটো দিক আছে- একটি ব্যবহারিক 
অপরটি বিশুদ্ধ । ব্যবহারিক রচনার এবং মুখের কথার বাস্তব লক্ষ্য সুম্পষ্ট__যেমন, ভোটের জন্য ক্যানভাস 
করা, জুরির উদ্দেশ্যে বিচারকের বক্তব্য, সরকারী স্মারকলিপি রচনা কিংবা প্রচারকার্ধ অথবা অর্থকরী লেখা । 
৩১৭ ধরনের লেখা শ্রোতার পক্ষে উপযোগী না হলে মূল্যহীন | কিন্তু বিশুদ্ধ সাহিত্যস্রটা তাদের জন্য লেখেন 
: তিনি জানেন না, জানবার কোনো উপায়ও নেই, এমনকি SAD পাঠকের জন্য ও লেখক লিখে 
থাকেন (আজি হতে শতবর্ষ পরে। কে তুমি পড়িছ বসি আমার কবিতাখানি/কৌতুহলভরে )। নিজের 
মনের আনন্দেই তিনি লিখে থাকেন, অবশ্য পাঠকের মনে আনন্দ সঞ্চার করবার গোপন প্রবৃত্তিও যে তার 
মনে থাকে না একথা জোর ক'রে বলা যায় না । যে শ্রোতৃবৃন্দের জন্য তিনি লিখে থাকেন তার কাছে তারা 
আদর্শ শ্রোতা । তাদের ভালো-লাগ! মন্দ-লাগা বিষয়ে লেখক অবশ্যই মনোযোগী হবেন । কিন্তু শুধুমাত্র 
পাঠকের মনোরপ্রনের জন্য নিজের কচিবিরুদ্ধ রচনা বিশুদ্ধ সাহিতারচয়িতার নিকট আয্মপ্রবঞ্চনা এমন কি 
বেশ্যাবুত্তির সামিল। 

উজ্জ্রলতম স্টাইল wey জন্য বিশুদ্ধ সাহিত্যরচয়িতার পক্ষে সর্বাগ্রে প্রয়োজন কতগুলি চারিত্রা- 
বৈশিষ্টা অর্জন করা । রচনার কোনো কোনো বৈশিষ্টা লেখকের যে RARA সহায়ক এখন তা আলোচনা 
করা যেতে পারে | 

সাধারণত দেখা যায় ছুটি বৈশিষ্টা রচনাকে পাঠকের নিকট আকর্ষণীয় করে-_স্পষ্টতা এবং 
মংক্ষিপ্ততা । যে লেখকের রচনা ভঙ্গিদোষে দুষ্ট কিংবা অস্পষ্ট তার মর্মগ্রহণে পাঠককে অনাবশ্যক কষ্ট স্বীকার 


২৭৮ রবীক্মভারতী পত্রিকা বর্ষ ৮ সংখ্যা ৩ 


করতে হয়। এ কারণে রচনার স্প্টতার প্রয়োজনীয়তা এত অভিনন্দিত । ঘিতীয়ত, বক্তব্যকে পল্পবিত Y 
কারে প্রকাশ করা হলে তার সারগ্রহাণে অযথা অনেক সময় নষ্ট হয়। এ জন্য বাহুল্য বজত মংহত প্রকাশ 
স্টাইলের অন্যতম গুণ বলে স্বীকৃত । ফরাসী স্টাইলের যে তিনটি বৈশিষক্টোর কথা আনাতল ফ্রান্স উল্লেখ 
করেছেন সে তিনটিই “্পট্টতা’ ( Charity ) ছাড়া আর কিছুই নয়। 

তাই বলে রচনায় অম্পষ্টতাকে একদম এড়িয়ে যাওয়া কি সম্ভব? আইনস্টাইনের শুক 
ভাবধারা কিংবা প্রুস্তের মনস্তত্বের প্রকাশ যে একটু জটিল হবে তাতে আর সন্দেহ কি? কিন্ত আপত্তি 
ওঠে তখন যখন কোনো দার্শনিক ডাবাপন্ন লেখক উদাহরণের সাহাযো away স্পষ্ট না ক'রে অনাবস্থাক 
জটিল ক’য়ে তোলেন কিংবা বিজ্ঞান বিষয়ক অবোধা শব্দ প্রয়োগের সাহায্যে রচনাকে দুরূহ এবং আয়ন্তের 
অতীত বিষয়ে পরিণত করেন । এ ছাড়া 'ভাবচিস্তার অসামঞ্জন্যে এবং শব্দ বাবহারে অস্বাচ্ছন্দোর জন্যও 
অস্পইতা হুডি হতে পারে । অম্পইতার উৎস হিসেবে রচনায় এ দুটি দুর্বলতা অবশ্য একই মঙ্গে আত্মপ্রকাশ 
করতে দেখা যায়। লেখকের অহং পরায়ণ বিবেচনাহীন ধারণাও ( অর্থাৎ লেখক যখন যনে করেন সমস্ত fr 
পাঠক তীর সামনে জ্ঞানী ) অনেক সময় রচনায় Ie AF ary) অনেক কথাকে এক সঙ্গে একটি 
বাকো প্রকাশের প্রয়াসের ফলে কিংবা বাক্যের অনাবশ্যক দৈর্ঘ্য বৃদ্ধির ফলেও রচনায় অম্পষ্টতা দেখা দেয়। 
SS WS প্রয়াস রচনাকে অনেক সময় দুর্বোধা করে। আড়ম্বরগ্রিয়তা বাক্চাতুরীর দোসর হিসেবে 
বহুকাল যাবৎ পাঠক মনে ধেশাকা দিয়ে আসছে । তথাপি এ দুটি রচনা কৌশলের ভেতর এমন একটি 
চমক আছে যা পাঠক সহজে অতিক্রম করতে পারে না | 

TT এবং স্বচ্ছতা স্টাইলের অন্যতম গুণ সন্দেহ নেই, কিন্ত তার সীমাবন্ধতাও আছে। স্পষ্ট 
রচনা সহজ এবং বৈচিত্রহীন বলে অনেক সময় পাঠক মনকে আকর্ষণ করে না। স্থতরাং MIG] এবং 
স্বচ্ছতার সঙ্গে সরলতা সঞ্চার কারে WATE নবীনতাধর্মী রমণীয় ক'রে তোলা দরকার । গোল্ডদ্মিথ, 
মেকলে কিংবা বামেন্দ্রনন্দর অথবা হরপ্রসাদের ASASH স্পঈ এবং স্বচ্ছ হলেও আকর্ষণীয়, যেহেতু তাদের 
বাচনভঙ্গি সরস, বর্ণনীয় বিষয় বৈচি্রাপূর্ন, নবীনতাধর্মী । শ্বচ্ছতাকে প্রাণবন্ত এবং সায় তায হা 
হলে 'অনেক সময় অলংকার প্রয়োগও অপরিহার্য হয়ে পড়ে | | 

প্রশ্ন ওঠে কোন উপায়ে স্টাইলে VS ও স্বচ্ছতা এনে রচনাকে পাঠকপ্রিয় করা যায়? একমাত্র 
উপায় পাঠকের প্রতি লেখকের সেবার মনোভাব। রচনার সাহায্যে পাঠকের সেবা করা যদি লেখকের 
উদ্দেশ্য হয় ত1 হলে রচনাকে সর্বসাধারণের বোধগমা করবার জন্য অবশ্যই তিনি যত্রবান হবেন । আর যদি 
পাঠক মনে চমক ZÈ লেখকের লক্ষ্য হয় তা হলে রচনারীতিতে STA দীপ্তি এনেও তা স্পষ্ট ও স্বচ্ছ 
হবে না। এ ছাড়া রচনায় অস্পষ্টতা ঘটে অনেক সময় লেখকের অসামর্থোর জন্য নয়, বরং উচ্চাকাঙ্ার 
azi স্বাচ্ছন্দ্যের পরিবর্তে ভাবগভীরতা wa সাহায্যে অপরের প্রশংসা পাওয়ার লোভ, কিংবা ধ্বনি 
Sri বা আলংকারিক PRÉA সাহায্যে রচনাকে প্রসাধিত করবার প্রয়াস এ উচ্চাকাক্া-উদ্ভূত। ভাববন্ত 
মনে স্বচ্ছ কূপ পরিগ্রহ করা পর্যন্ত লেখককে বারে বারে সে সম্পর্কে চিন্তা করতে হবে; তার পর স্পষ্ট স্তর 
পরম্পরায় তাদের বিন্যস্ত করা প্রয়োজন ; শব্দ বাকা এবং অনুচ্ছেদকে যথাসম্ভব অটিলতাবজিত সরল রূপ 
দিতে হবে, একই সঙ্গে অনেক কথা বলবার লোভ ত্যাগ করতে হবে, ভাবপ্রকাশে সর্বপ্রকার 
হতে হবে। সর্বোপরি লেখককে পাঠকের কল্পনা এবং সহামুভূতির সঙ্গে একাত্ম হতে হবে। মলিয়ারের 


সাহিত্যে স্টাইল ২৭৯ 


মতো! সার্থক নাটাকার তার রশাধুনিকে নিজের নাটক পড়ে শোনাতেন, সুইফটের ভাবলিনবাসী প্রকাশক 
সুইফটের প্রুফ পড়ে শোনাতেন BENI তার দুজন ভূতাকে | 

স্টাইলের উৎকর্ণ বাড়াবার জন্য রচনায় সংযম এবং সংহতি নানা দিক থেকে প্রয়োজনীয় | SEN 
লেখক সাধারণত তাকেই যনে করা হয় রচনায় কতটুকু এবং কি বাদ দিতে হবে সে সম্পর্কে বার ধারণ! 
স্পষ্ট। যিনি লেখেন কম এবং রচনার উৎকর্ম বাড়াবার জন্য বারে বারে সে লেখাকে সংশোধন করেন তিনিই 
অনেকের নিকট ভালে! লেখক বলে স্বীকৃত | রচনার প্রাচুর্য বিরাট প্রতিভার পরিচায়ক এবং রচনার স্বচ্ছতা 
প্রতিভা দৈন্তের সুচক বলে কোনো কোনে! মহলের ধারণা হলেও সংযত এবং সংহত প্রকাশের WATS 
অসামান্য শক্তির পরিচয় থাকে-এটাও অস্বীকার করা যায় না। আসলে সংক্ষেপে লেখার অর্থ কম লেখা 
নয়, বরং লেখককে ভালো ক'রে লেখার জন্য তৈরি করা । রচনার ক্ষেত্রে এ মিতবায়িতার ডেতর শুধুমাত্র 
যে বাস্তবদৃষ্টি আছে তা নয়, শিল্পনৃষ্টিও আছে। সংহতি রচনায় এনে দিতে পারে সৌন্দর্য, শক্তি এবং গতি | 
সংক্ষিপ্ত রচনায় থাকে লেখকের দ্রুত চিন্তার পরিচয়, যেহেতু এটা সাধারণত দেখা যায়, যে সমস্ত লেখক 
বা বক্তার চিন্তার গতি ক্লথ তাদের রচনা বা বক্তৃতা দীর্ঘায়ত হয়। এ ছাড়া সংক্ষিপ্ত লেখায় থাকে অনেক 
না-বলা কথার Dar যা পাঠক নিজের কল্পনার সাহাযো ভরাট ক'রে নিতে পারে। বঙ্কিমের “প্রদীপ 
নিভিয়া গেল’ কিংবা শরৎচন্দ্রের ‘যেন ভম্মাচ্ছাদিত বহিং__এ ধরনের সংক্ষিপ্ত বারনাগর্ত বর্ণনা! এ প্রসঙ্গে 
স্মরণীয় | কথাটি স্বতোবিরোধী মনে হলেও সতা, যেহেতু ভালো লেখক একমাত্র তাকেই বলা যায় যিনি 
শুধু কি লিখতে হবে নয়, কি না লিখতে হবে তাও জানেন । ধার চিন্তায় স্বচ্ছতা আছে একমাত্র তিনিই 
সংক্ষেপে লিখতে পারেন | 

ম্প্টতার মতো সংক্ষিপ্ততারও সীমাবন্ধতা আছে । রচনা যদি খুব জমাট বাধা হয়, একটি মাত্র 
শব্দের মর্যগ্রহণে অসতর্কতা সমগ্র রচনাটির মর্জগ্রহণে বাধার হি করতে পাবে । বক্তা সম্পর্কে এটা 
আরো বেশি সত্য। এ ছাড়া খুব ঘনীভূত রচনায় পাঠকের মনোযোগ এক যায়গায় কেন্দ্রীভূত হয় বলে 
স্বাধীন কল্পনা পাখা মেলবার অবকাশ পায় না। এ অবস্থায় পাঠক অস্পইতর মুহুতর পরিবেশে নিজের 
মানসমুক্তির জন্য হাপিয়ে উঠেন | 

এ ছাড়া স্টাইলের উৎকর্ষ বিচারে সংক্ষিপ্ততার চাইতেও বৈচিত্র অনেক বেশি মূলাবান | 
রচনার মজি-মেজাজে, অনুভূতিতে সুরের বৈচিত্র্য স্বষ্টি লেখক এবং পাঠক উভয়ের ক্ষেত্রেই সমানভাবে 
প্রয়োজন | যেহেতু একই ধরনের কথা শুনতে শুনতে পাঠকের ক্লান্তি আসা হ্বাডাবিক। বীচবার জন্য 
জীবনে যেমন তেমনি সাহিতোও বৈচিত্র্য সুতির দরকার, কারণ বহুমুখিতা জীবনের মতো সাহিতোোরও ef | 

সাহিত্যের আর ছুটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য ঃ নাগরিক Caper এবং সরলতা । নাগরিক দগ্ধ 
বলতে বোঝায় সে ধরনের বাচনভঙ্গি যার মধ্যে পাঠকের পক্ষে পীড়াদায়ক Sas বা অমহ্ণতা নেই, 
বরং থাকে একটা বির মনোভাব যা লেখকের কৃত্রিমতাহীন সরলতার ওপর প্রতিত্িত। এ ধরনের Carey 
লেখক এবং পাঠকের মধ্যে সহানুূতির স্ত্রটিকে খুব জোরালো ক'রে তোলে_যা সাহিত্যের সার্থকতার 
পক্ষে খুবই মূল্যবান । রচনার এ TA লাবপোর সঙ্গে নারীর কোমলশ্রীর তুলনা করা ভুল। এর মধ্যে 


' আছে লেখকের সে অহ্মিকার বিসর্জন_যে অহ্যিকা অপরের ওপর নিজের অহংভাব চাপিয়ে দেবার 


প্রয়াস থেকে VHT | 


২৮০ রবীন্দ্রভারতী পত্রিকা বর্ষ ৮ সংখ্যা ৩ 


এ প্রসঙ্গে এটাও ন্মরণ রাখা প্রয়োজন, লেখকের পাত্ডিত্যান্ডিমান এবং রুত্রিমতা পাঠকের প্রতি 
সহাহৃভূতি এবং সৌজন্যের অডাব WN করে। স্টাইলে সরলতা হরি এর থেকে প্রতিকারের একমাত্র 
উপায়। সরল স্টাইলে সেই ভাষা ব্যবহৃত হুবে যা বাস্তব কথনডক্ি থেকে খুব দূরবর্তী নয়, আবার খুব 
নিকটবতীও নয়। সন্তাকারের ston স্টাইলের ডেতর লেখকের Gore একটি waa রেশ ধ্বনিত 
হয়ঁঁযেমন বক্ধযের BE স্টাইলে যুক্তির সঙ্গে আবেগের Wee থর, রবীন্দ্রনাথের কাবাঘে'বা স্টাইলে 
সৌন্দর্ধানুভূতির TEU, শরৎচন্দ্র জীবনম্পর্শী স্টাইলে আবেগ প্রধান যানবগ্রীতি । 

ভালো স্টাইলের অপরিহার্য অঙ্গ হিসেবে শব্দ প্রয়োগের নৈপুণাও ay । স্থইকটের মতে 
যথাস্থানে যথাযথ শব্দটি প্রয়োগের মধ্যে রয়েছে সতাকারের স্টাইলের পরিচয়। ভালো স্টাইলের চরিত্র- 
নির্ণয় প্রসঙ্গে এ মত খুবই যুক্ধিগ্রাহ সন্দেহ নেই, কিন্ত এ মত মেনে নিলে বর্নৈধ্র্যময় কাবাধমী স্টাইলের 
অস্তিত্বকেই অস্বীকার করতে হয়। এ মতের বিচারে ইংরেজি সাহিত্যে টমাস ব্রাউন বা স্তাটুব্রাণ্ডের 
স্টাইল এবং বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ বা বলেন্দ্রনাথের স্টাইল মূলাহীন হয়ে পড়ে । প্রলাধনহীন সাদামাঠা 
স্টাইল আর্টের সৌন্দ্যবজিত-__পাঠকের নিকট একঘেয়ে আবেদনহীন মনে হয়। স্থতরাং স্টাইল সম্পর্কিত 
সুইফটের চমৎকার সংজ্ঞা সত্বেও সাহিত্যের সঙ্গে অমুভৃতিগ্রাহ সৌন্দর্ববোধের কোনো সম্পর্ক নেই--এ কথা 
বলা চলে ন! | ` 

স্টাইলকে আলোকিত এবং পাঠকপ্রিয় ক'রে তোলে আর দু'টি গুণ: Ws হান্তরস এবং 
আনন্দরস। স্থস্মত হান্তরস নাগরিক বৈদধ্কেরই একটি প্রকারভেদ | এ ধরনের রসবোধ ছাড়া নাগরিক 
বৈদগ্জালা সম্ভব নয়, কিন্ত কিছুমাত্র নাগরিক বৈদগ্ষোর অধিকারী না হয়েও মানুষ চমৎকার হাস্যরসের 
By হতে পারেন | অবশ্য এ দুইয়ের একত্র সমন্বয়ে স্টাইল উজ্জল দ্যুতি লাভ করে । বঞ্ষিমচন্ত্র-রবীন্দ্রনাথ- 
শরতচন্্র-প্রযথ চৌধুরীর স্টাইলে এই ছুটি গুণের অপরূপ গঙ্গা-যমূনা সঙ্গম পাঠক মাত্রেরই মনকে লিমেবে 
আকর্ষণ করে। আক্রমণাত্মক ব্ক্ষবিদ্রপ পরিপূর্ন fra পর্যায়ের হাস্যরস অজ্ঞাতসারে পাঠকষনে তিক্ততার 
সৃতি করে রচনার মানকে নিয়াভিমুখী করে। স্থস্মিত হাস্যরস পাঠকমনের ক্লান্তি দূর করে, আর হুলে-ভরা 
বাঙ্গরস সুড়সুড়ি দিয়ে পাঠকমনের সরসতা নষ্ট করে | হিংসা-ঈর্ধা-অনুয়া ares YN Weta বিদ্রপাত্বক 
স্টাইলে লিখিত সাহিত্য পাঠকসমাজে কখনও শ্রদ্ধার আসন পায়নি । কোনো কোনো মহৎ প্রতিভাবান 
লেখক নিকৃষ্ট হাশ্তরসের সাহাযো চিত্তচমৎকার স্টাইলের সৃষ্টি করতে সমর্থ হলেও সাধারণত দেখা যায় 
ভালে স্টাইল স্থস্মিত হাস্রসের আশ্রয়েই we হয়েছে | সমালোচন। সাহিতো এ সত্য বিশেষভাবে 
লক্ষিতব্য ( হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এবং প্রমথ চৌধুরীর সমালোচনা এ প্রসঙ্গে স্মরণীয় )। 

স্থন্মিত হাস্তরসের মতে৷ আনন্দরসের WS স্টাইলকে উপভোগ্য কারে তোলে পাঠক সমাজে | 
আনন্দরম Ra সাহায্যে স্টাইলের Geel বুদ্ধির প্রয়াস ইংরেজি, বাংলা বা জার্মান মাহিত্যে তেমন 
দেখা যায় না যেমন দেখা যায় ফরাসী সাহিত্যে । মনটেইনের মতো ফরাসী লেখক আনন্দিত স্টাইল কৃষির 
সাহায্যে পাঠকমনকে যেভাবে অনায়াসে জয় করেছেন তার তুলন! বিশ্বসাহিতো বেশি দেখা যায় না। 
 ইদ্ানীংকালে আনন্দরসাশ্রিত রম্যরচনার আবির্ভাব ইংরেজি ও বাংলা সাহিত্যে নবযুগের প্রবর্তন 
করেছে। এ প্রসঙ্গে একটি জিনিস উল্লেখা । আনন্দ পরিবেশনটা মুখ্য এবং মাত্রাতিরিক্ত হলে রচনা বিষয় 
গুরুত্ব হারিয়ে ATS হতে বাধা-_ যেমন দেখা যাচ্ছে সাম্প্রতিক কালে এক শ্রেণীর রম্যতাধর্ষী রচনায় | 


সাহিত্যে স্টাইল ২৮১ 


লেখকের সততা স্টাইলের আবর্ধণীয়তা বৃদ্ধির অন্যতম কারণ বলে স্বীকৃত । রচনায় লেখকের 
সততার প্রমাণ কি ভাবে নির্ণয় করা যাবে? লেখকের অনুভূতির তীব্রতম প্রকাশের ডেতর সে প্রমাণ 
লক্ষিতব্য । আনন্দময় অনুভূতির প্রকাশে লেখক যেমন উচ্ছৃসিত হাবেন, তেমনি নিন্দনীয় বিষয়বস্তুর প্রতি 
বণ! প্রকাশে তিনি নির্মমভাবে কঠোরতম ভাষা বাবহার করবেন । এর ব্যতিক্রম হলে মিথ্যাকেই প্রশ্রয় 
দেওয়া হবে। পাঠক মনের ওপর প্রভাব সৃষ্টির জন্য অতিরঞ্জিত বর্ণনার আশ্রয় নেবার প্রবৃত্তির মধ্যেও 
সততার অভাব দেখা যায় । চাতুর্য প্রকাশের জন্য বর্ণনীয় বিষয়কে বিরুত কারে প্রকাশ করবার প্রয়াসও 
লেখকের সততার অভাবজনিত | সাহিতা যতদিন লেখকদের সাধনার বস্তু ছিল ততদিন সততার 
অভাবট। ASS দেখা যায় নি। বুদ্ধিবৃত্তি এবং বাক্চাতুর্ষের ওপর আতান্তিক প্রাধান্য দেবার পরের থেকেই 
সাহিত্য স্বাভাবিক সুস্থতা হারিয়ে কৃত্রিম হয়ে উঠেছে | Books Cannot be moral or immoral, 
only well or badly written—লাহিত্যহৃট্টর লক্ষা নির্ণয়ে সকার ওয়াইল্ডের এ ঘোষণার মধো 
₹ বুদ্ধির চমক আছে, কিন্তু এ মতবাদ আত্মব্চনামূলক । ব্যঙ্গরসিক ওয়াইল্ড হয়ত লঘুকৌতুক- 
QS প্রণোদিত হয়ে এ মত প্রকাশ করেছিলেন, অথচ আধুনিক সাহিত্যজগতে এর প্রভাব এবং পরিণতি 
বিষাদময় | বানার্ড শ'র মতো সমাজতন্ত্বাদের একদা বলিষ্ট প্রবক্তা শেষ পর্যন্ত বৃদ্ধিবাদের শিকট 
আত্মবিক্রীত। লিটন ষ্ট্যাচিও লেখক-জীবনের পরিণতিতে বুদ্ধিকে সতোর ওপর স্থান দিয়ে স্বা তন্ত্র 
হারিয়েছেন । প্রমথ চৌধুরী থেকে শুরু ক'রে এ যুগের অনেক লেখক বুদ্ধিচর্গার সাহায্যে বাংল! সাহিতোর 
ধার বাড়িয়েছেন সন্দেহ নেই, কিন্তু ভার কতটুকু বাড়িয়েছেন তা চিন্তার যোগা। বুদ্ধিদীপ্ত সাহিতোর 
Beary স্বীকার্য, তবে বুদ্ধির চাতুর্ধময় খেলা লেখকের আন্তরিক সততাকে অভিভূত ক'রে সাহিত্যকে 
প্রাণহীন ক'রে তুললে সে সাহিত্য বৃহত্তর পাঠকসমাজে আবেদন হারায় । 

বলিষ্ঠ স্টাইল ates লেখকের মৌলিক প্রতিভা একান্তভাবে স্বীকৃত হলেও ঘনিষ্ট বাস্তব প্রীতি 
স্টাইলে শক্তি সঞ্চার কৰে এটাও অস্বীকার করা যায় না । জীবনের জটিলতা এবং সংস্কার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে 
ভাষারও প্রতীক xray বুদ্ধি পাচ্ছে। ত! হলেও সাহিত্যে বিমূর্ত ভাবের প্রতিফলনের চাইতে বাস্তব 
aiea মূল্য বেধি। ইদানীং সাহিত্যের আকর্ষনীয়ত! বাড়াবার জন্য প্রতীকধর্মী শব প্রয়োগের ঝৌক 
অনেক বেড়েছে । এ প্রবণতা যথাস্থানে যথাযথ শব্দপ্রয়োগে অক্ষমতা কিংবা ভাগের আশ্রয় গ্রহণ করবার 
প্রকৃতি থেকে উদ্ভুত বলে মনে হয়। বিমূর্ত শব্দ প্রয়োগের দ্বারা বর্ণনীয় সংক্ষিপ্ততা আনা হয়ত ব! সম্ভব, 
তবে এটা মনে রাখ! দরকার উৎকৃষ্ট স্টাইল Va জন্ত সংক্ষিপ্ততার চাইতে স্পষ্টতার মূল্য বেশি । স্টাইলের 
শক্তি বৃদ্ধিতে বাস্তবতার মূলা স্বীকৃত হলেও তার সীমাবন্ধতাকেও অস্বীকার করা যায় না। যাথার্থা এবং 
বাস্তব ঘনিষ্ঠত। অনেক সময় বৈভিত্রয স্বষ্টি বিরোধী । আধুনিক উপন্যাসে বাস্তবতা পূর্ব যুগ থেকে অনেক 
বেশি। কিন্তু সে বাস্তবতা হ'ল অতি তুচ্ছ এমন কি অপ্রয়োজনীয় বস্ত-উপাদানের পুত্খাহুপুঙ্খ পর্যবেক্ষণ 
এবং মূল্যহীন চটকদার কথোপকথন-_যার ভেতর প্রবেশ কারে পাঠক অনুভব করেন যেন একটি জটিল 
মাকড়সার জালে তিনি জড়িয়ে পড়েছেন ৷ টলস্টয় তার এপন্যাসিক জীবনের পরিণতিতে গোগোলের এমন 
কি তীর নিজের উপন্যাসের অনাবশ্যক ডিটেলের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলেন | অনেক সময় দেখা যায় 
অত্যন্ত ম্পর্শক্ষম এবং Ay চেতনার সাহায্যে কোনো কোনো লেখক অস্পষ্ট, অনির্দিষ্ট এমন কি অযথার্থ 
উপাদানের সাহায্যেও চমৎকার স্টাইল AP করেছেন__যেমন মেকলে তার ইতিহাসে এবং বন্ধিমচন্ত্র তায় 


২৮২ রবীন্দ্রভারতী পত্রিকা বর্ষ ৮ সংখ্যা ও 


এঁতিহাসিক উপন্যাসে । ভা হলেও স্টাইলে প্রকৃত শক্তি সঞ্চারের জন্য স্পষ্টতা এবং বাস্তবতার মূলা 
অন্বীকার করা যাবে TI | 


স্টাইলের সৌন্দ্ঘ এবং সৌকুমার্ধ বৃদ্ধিতে অলংকার প্রয়োগের মূল্য অসামান্য-_এ কথা আগেই 


উল্লিখিত হয়েছে । অলংক্কৃত স্টাইল একদিকে লাভ করে সুধলোকের আলোকদীপ্রি আর একদিকে বনের 
পাখির FASI TG | হারবার্ট রীডের মতো সমালোচক প্রশ্ন তুলেছেন__অলংকাঁর স্টাইলের সৌন্দর্ধ 
বুদ্ধ করতে সক্ষম হলেও যুক্তি নির্ভর গদ্যের ক্ষেত্রে অলংকারের কোনো উপযোগিতা az কিন্তু এরিস্টটল 
থেকে শুরু ক'রে পরবর্তী বহু লেখক 1D স্টাইলের সৌন্দর্য বৃদ্ধিতে অলংকার প্রয়োগের প্রয়োজনীয়তার কথা 
NFA করেছেন | অলংকৃত স্টাইল স্পষ্টতা হারায় না, অথচ সাধারণ বর্ণনা অথবা বিবৃতির স্তর অতিক্রম 
ক'রে পাঠকের কাছে পরম আস্থা হয়ে ওঠে । এ প্রসঙ্গে উপমা-রূপক-উৎপ্রেক্ষা মিশ্রিত রবীন্দ্রনাথের 
অপরূপ TS স্টাইলের কথ! মনে পড়ে | বাংলা TD এ রূপ চর্চাকে অনুসরণ ক'রে ATA লাভ করেছেন 
অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, চারচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় | 
একটু কাব্যঘেষা হলেও এ ভঙ্গিষয় গগ্রীতির সরসতা৷ উপেক্ষণীর নয়। রসকষহীন নেহাৎ NaI 
বাক্তরাই স্টাইলের একান্ত গন্ধধমিত! হয়ত পছন্দ করবেন, fee কাব্যসৌন্দর্ধহীন গণ্য বর্ণহীন-নিষ্রাণ__এটা 
স্বীকার করা যাবে কি ক'রে? কবিতায় গন্ভের কুক্ষতা পাঠকমনকে পীড়িত করে, কিন্ত গগ্ভরীতিতে 
অলংকার প্রয়োগের সাহায্যে কাবাসৌন্দর্ধের অবতারণা পাঠকমনকে cA এবং জীবনের ক্ষণমা বর্ষের 
দিকে আকর্ষণ করে। পাশ্চাত্য সাহিত্যে স্যাটুত্রাণ্ড এবং ফ্লবেয়ার এবং বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের যতে! 
শক্তিমান গগ্ভলেখক কাব্যের সরসতার সঙ্গে বাঙ্গোক্তি, রোমান্সের সঙ্গে নির্মম বাস্তবতার সংমিশ্রণে যে 
আকর্ষণীয় স্টাইলের সৃষ্টি করেছেন আধুনিক সাহিত্যে ত! তুলনা রহিত | এরিস্টটলের মতে! জনসন ও 
বলেছেন, যথাযথ ভাবে প্রযুক্ত হলে Baths বাকা স্টাইলের উৎকর্ম বাড়ায়, যেহেতু এ ধরনের কথা 
আইডিয়ার সম্প্রসারণে, অর্থের নতুন ছাতি সঞ্চারে এবং আনন্দময় অমুভূতি Wes অপরিহার্ধ। 

গন্য কবিতার মতো ছন্দময় নয়, কিন্ত ধবনিময় । ছন্দম্পন্দ ছাড়া কোনে স্টাইলে মাধুর্য সঞ্চারিত 
হয় না। ছন্দ স্পন্দহীন গন্য নীরস, আবেদনহীন | ( বিদ্যাসাগরের আবির্ভাবের পূর্বে বাংলা গদ্য স্মরণীয় ) | 
কবিতার ধ্বনিময়তা এবং গদ্যের খজুতা_-এ দুয়ের সংমিশ্রণে গণ্য স্টাইল আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে । তবে 
ছন্দম্পন্দ স্ প্রয়াসে গছে। কাবোর অশ্রুত রাগিণী যাতে ধ্বনিত হয়ে না ওঠে সেদিকে দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন । 
রাসকিনের শব্দময় দৃশ্য বর্ণনায় কাবাধর্মী কল্পনা এবং কবিত্বময় ছন্দস্পন্দ যেভাবে প্রাধান্য পেয়েছে তাতে 
সে রচনাকে কবিতা বলেই ভুল হয়। তেমনি রবীন্দ্রনাথের 'লিপিকা'র স্টাইল । অন্তঃগ্ররৃতিতে কুৎসিৎ 
এবং হ্ুন্দর-_এ দুই ধরনের TST ভাষায় দেখতে পাওয়া যায়। স্টাইল সম্পন্ন লেখক নিপুণ জহরীর মতো 
এ দুই জাত থেকে বেছে শব্ধ ব্যবহার করলেন-_ঘাতে বাক্যটি অর্থময়ত। এবং ছন্দম্পন্দের দিক থেকে 
আকর্ষণীয় হয়, উচ্চারণের দিক থেকে অনারাস সাধ্য হয়। ইতস্তত কাবাধর্মী রচনার অবির্ভাব গণ্রীতিতে 
অনাকাক্ত্িত হলেও উৎকৃষ্ট আবেগধর্ষী TS এ ধরনের অনুপ্রবেশ হরদম দেখা যায় এবং এ রচনাবৈচিত্রা 
অজ্ঞাতসারে পাঠকের মনে তৃপ্তি এনে দেয়। 

এখন যে কয়েকটি উপায়ের সাহাযো রচনাকে স্টাইল সম্পন্ন ক'রে তোলা যায় তা নির্দেশ ক'রে ও 
জালোচনায় পরিসমাপ্তি ঘটালো! CAS পাত্বে। 


প্রথম আইডিয়াটি মাথার আসা sty খুব ফ্রতগতিতে রচনাটি সমাধ না ক'রে লিখবার আগে 
মনের মধ্যে বিষয়টি অনুধ্যানের জন্য কিছুট। সময় দেওয়া ভালো । বিশেষ ক'রে যে রচনায় কঠিন চিন্তার 
প্রয়োজন তা লেখা শুরু করবার আগেই সেরে নেওয়া উচিত, যেহেতু চিন্তাধারা স্পষ্ট না হলে স্টাইলে 
অবাঞ্ছিত অস্পষ্টতা এবং বিশৃঙ্খলা আসতে পারে । দ্বিতীয়ত স্টাইলকে, স্বাঙ্গস্থন্দর করতে হলে রচনার 
শেষে সংশোধনের একান্ত প্রয়োজন । আবেগ এবং উৎসাহের প্রাবলো লেখা তাড়াতাড়ি শেষ হলেও 
রচনার শেষে সচেতন বিশ্লেষণাত্মক যুক্তি প্রয়োগ কারে লেখক নিজেই সে রচনার অনেক দোষ-ছবলতা 
আবিষ্কার করতে পারেন । এ সম্পর্কে লেখক-সমাজে একটি কথা প্রচলিত আছে-__'/765 in haste and 
revise at leisure’) কি লেখা হয়েছে ভুলে যেতে যে সময়ের প্রয়োজন তার পরে নতুন দৃষ্টির সাহায্যে 
সংশোধন করাটাই প্রশস্ত । পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ স্টাইল সম্পন্ন লেখকেরা নিজেদের রচনার পরিমার্জনা এবং 
সংশোধনে যে সময় ধৈর্য এবং নিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছেন তার বিস্তৃত পরিচয় দিতে গেলে ছোটখাট একখানি 
বই হয়ে যায়। রবীন্দ্রনাথের রচনার প্রাচুর্য বিস্ময়কর হলেও রচনার সংশোধন এবং পরিমার্জনে তিনি থে 
' কত সময় এবং ধৈর্যের পরিচয় দিয়েছিলেন তার রচনার পাঞুপিপি দেখলেই তা বোঝা যায়। Bate 
তার শ্বতি কথাকে ( Me’moires ) ত্রিশ বৎসরের বেশি পরিমার্জন করেছিলেন । টলম্টয়ের “ওয়ার এণ্ড 
পীন'এর মতো বৃহদাকার বই কপি করা হয়েছিল সাতবার । একটি শব্দ পরিবর্তন করবার জন্য তিনি অনেক 
সময় টেলিগ্রাম পাঠাতেন | ভাঞ্জিনিয়া উল্ফ The /1৪৮৩5-এর অংশ বিশেষ লিখেছিলেন অন্ততপক্ষে 
কুড়িবার। অন্তত আটটি প্রুফ না পেলে আনাতল ফ্রান্স সন্ত হতেন না। আর বালজাক তাড়াতা'ড় 
করতে গিয়ে চাইতেন সাতাশ বার । তার জন্য বড় পরিমাণে অর্থব্যয় হচ্ছে বলে তিনি গৌরব বোধ 
করতেন | রচনারীতিতে সম্পূর্ণতা আনবার প্রচেষ্টা অনেক সময় লেখকের বাতিকে পরিণত হয়_এটাও 
অবশ্য দেখা গেছে । শোনা যায়, কশো নাকি তাঁর ছোট চিলে ঘর থেকে ছুটে যেতেন ছেড়ে-দেওয়া একটি 
নোট ফিরে পাওয়ার জন্যে এবং ফিরে পেলে তৎক্ষণাৎ সংশোধন করতে বসে যেতেন । পল-লুই-কৌরিয়ার 
( Paul-Louis-Courier ) একখানি চিঠির মুসাবিদা। করতেন অন্ততপক্ষে সতের বার | 
| ডালে স্টাইল সম্পন্ন লেখা যে কত আয়াস সাধা এর থেকে তা স্পষ্ট বোঝা যায়। সংশোধন 
রচনার পরিমার্জনারই যে শুধু সহায়ক ত! নয়, রচনার সংহত রূপের জন্যও এর সহায়তা অপরিহার্য | 
' কিপলিং ছাঁপবার আগে তার গল্পগুলিকে তিন থেকে পাচ বৎসর রেখে প্রতি বৎসর সেগুলিকে সংক্ষিপ্ত 
করতেন । এ প্রক্রিয়াকে তিনি বলতেন Higher editing | 
রচনাকে নিখু'্ত করবার উদ্দেশ্যে সংশোধন করবার অতিরিক্ত বাতিকগ্রস্তত! অনেক সময় অর্থহীন 
পরিণতি লাভ করে। দ্বিতীয় বারের হোক a তার অনেক পরেরই হোক-_লেখকের চিন্তা যে প্রথম বারের 
চিন্তা থেকে ভালো হবে তার নিশ্চয়তা কোথায়? এ ছাড়া বারে বারে পরিমার্জনা রচনার স্বতক্ফুর্ভতাকে 
বিনষ্ট ক'রে রলান্তিকর ভ্রমসংশোধনে পরিণত করে । Isocrates তীর Panegyoic কে দশ থেকে পনেরো 
বছর পরিমার্জন! করেও প্রথম সারির লেখক হিসেবে পরিগণিত হন নি। ওয়ার্ডসওয়ার্থের Prelude অথবা 
ফিটজারেজ্ডের ওমর খৈয়মের সংশোধিত সংস্করণগুলি প্রথম প্রকাশ থেকে পাঠককে কম আনন্দ দিয়েছে | 
É TER সংশোধন করতে জানা মাত্র নয়, কোথায় সংশোধন করা থেকে খাস্ত হতে হবে তা জানার 
মূল্যও খুব বেশ্ি। 


১২ 


২৮৪ রবীন্দ্রভারতী পত্রিকা বর্ষ ৮ সংখ্যা ৩ 


তথ্যপ্রধান রচনায় লেখক তথাপুঞ্রের চাপে নিজেকে হারিয়ে না ফেলে স্বনিবাচিত তথোর সাহায্যে 
বিষয়বস্তকে রূপ দেবেন | তা না হলে এ ধরনের. বচনারীতি বিশৃঙ্খল হতে বাধা । তথ্যপুঞ্জের নির্বাচন -e 
দক্ষতার গুণে গিবন অত্যন্ত আনন্দিত মনে তার বিশ্ববিখ্যাত ইতিহাস রচনা করেছিলেন । অথচ তার 
সমকালীন লেখক মনটেসক্যুই ( Montesquie ) তার L’ Esprit des Lois গ্রন্থ সমাপ্ত করবার পর 
এত ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন যে রূপকথা ছাড়া তিনি আর কোনো গভীর ভাববিষয়ক বই পড়তে পারতেন 
না। দ্বিতীয়ত তথাপুপ্ যেখানে খুব বেশি সে স্থানে তথাসংগ্রহ হবার পূর্বেই রচনা শুরু কর! উচিত। T 
হলে দীর্ঘকাল তথ্যসংগ্রহের পর দেখা যাবে প্রথম দিককার তথাগুলি তার স্বতিপথ থেকে Sales হয়েছে | 
সংশোধনের সময় যে তথাকে বাদ দেওয়া হয়েছিল wl তিনি সংযোজন করতে পারেন | এ প্রক্রিয়ায় 
তথ্যপূর্ণ রচনাকালে লেখক নিজেকে ভারবাহী PLP] মতো Wea করবেন না। বরং রচনার মধ্যে 
নিজের মৌলিক চিন্তার সমাবেশ করবার অবকাশ পাবেন। এ ভাবে অগ্রসর হলে তথাপূর্ণ রচনার স্টাইল 
নিষ্প্রাণ না হয়ে লেখকের ব্যক্তিগত চিন্তাভাবনার স্পর্শে সজীব হয়ে ওঠে । তৃতীয়ত বিরাট তথাপুগুকে 
সংহত রূপ দিতে যেমন নির্বাচন দক্ষতা এবং পরিষিতি বোধের প্রয়োজন তেমনি স্বল্প wae দীর্ঘায়ত sar 
দিতে লেখকের বিশেষ শক্তির দরকার । ANITA বিদ্রোহের স্বল্পখাত একটি ঘটনাকে কেন্দ্র ক'রে বক্ধিমচন্দর 
‘HAMAS OF মতে যুগান্তকারী উপন্যাস রচনা করেছিলেন । মাথু আরন্ভ্ড Sorhab and Rustam-এর 
মতো বিখ্যাত কাব্যগ্ৰন্থ রচনা করেছিলেন একটি ফরাসী জানালে প্রকাশিত ইতস্ততবিক্ষিপ্ত কতগুলি প্রবন্ধকে 
ভিত্তি ক'রে। 

সত্যি কথা বলতে কি, ক্লান্ত দেহ এবং ম্বীতকায় মন নিয়ে আর যাই হোক ভালো স্টাইল 
সম্পন্ন লেখা চলে না। যুদ্ধক্ষেত্রে সেনোপতিই হোন, সুদক্ষ অশ্বচালক a গাড়ির চালকই হোন-_সকলেই 
কর্মক্ষেত্রে হাল্কা থাকতে চেষ্টা করেন । একমাত্র পাণ্ডিত্যাভিমানীর! Sued চাপে নিজেদের মনকে 
ভারাক্রান্ত রাখতে ভালোবাসেন বলে তাদের রচন! মৃলাসম্বদ্ধি সত্বেও আবেদনহীন, প্রাণহীন হয়ে পড়ে। 
রচনাকে ভালো স্টাইলে প্রকাশ ক'রে পাঠকের কাছে আকর্ষনীয় ক'রে তুলতে পারেন একমাত্র সে লেখক 
যিনি নিজের afore সম্পর্কে অতিমাত্রায় সচেতন । বলা বাহুল্য, এ শক্তিমত্তা মৌলিক প্রাতিভাসপ্তাতার্টা 
স্বতক্ফুর্ত | সেকৃসপীয়র ব! মিপ্টন, বঙ্কিম বা রবীন্দ্রনাথ, এমন কি দ্বিতীয় সারির লেখক যেমন are বা 
প্রমথ চৌধুরী ইচ্ছা করলেও তাদের মৌলিক প্রতিভাকে লুকিয়ে রাখতে পারতেন T | 

সর্বশেষ বক্তব্য, উপদেশ বা নির্দেশ দিয়ে কাউকে যেমন স্টাইল শিক্ষা দেওয় যায় না। তেমনি 
স্টাইল সম্পর্কীয় বই বা আলোচনা পড়ে স্টাইলের উৎকর্ষ বাড়ানো সম্ভব নয়। ভাঁলো স্টাইলে লেখার 


প্রমাণ পঞ্জী : 

Walter BRaleigh—Siyis, London, 1904 

F. L. Lucas—Sigle, Third Edition, London, 1956 

D. N. Ghoeh—Zsseays on Literary Types & Theories, Beoond Edition, Osloutia, 1966 


TEATA সেন-্্বাংল। সাহিত্যে nw, চতুর্থ WTA, কলিকাতা, ১৩৭৩ 


গ্রন্থনমালোচন! 


বাংল! সমালোচন। পরিচয় | ates সেনগ্ুণ্ড। এ, সুখার্জী আগু কোম্পানি প্রাইভেট লিমিটেড ২ afea ঢ্যাটাজ' 
QE কলকাত1 ১২। মুল] সাড়ে বারে! টাক! 

উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে বাংলা গগ্ভভাষ] মননশীল আলোচনা ও e বিচার-বিশ্লেষপের উপযোগী 

হয়ে উঠেছিল । তখন থেকেই বাংল! সমালোচনার উদ্ভব হল। সাহিত্য সম্পর্কে বিস্তৃত পঠনপাঠন 

এবং সেই সাহিত্যের মূল্যায়নের ইচ্ছা থেকেই সমালোচনার উৎপত্তি হয়। উনিশ শতকের মধ্যভাগে 

ব্যাপক শিক্ষারদীক্ষার ফলে ইংরেজি ও সংস্কৃত সাহিত্য সম্পর্কে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের লোকের AES জান 

লাভ করলেন এবং ওই সব সাহিত্য নিয়ে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে বিশেষ প্রবণতা! দেখালেন । সমসাময়িক বাংলা 


. সাহিত্যের প্রতিও তাদের আগ্রহ দেখা গেল। শুধু কেবল নিজে জানা ও বোঝা! নয়, সকলকে জানতে 


ও বোঝাতে হবে। এই ইচ্ছা থেকেই নাহিত্যলমালোচন। শুরু হল। উনিশ শতকের রসদাহিত্য 
যেমন পাশ্চাত্য প্রভাব ও প্রেরণায় উদ্ভৃত হয়েছিল, সমালোচনাসাহিত্যও তেমনি প্রধানত পাশ্চাত্য 
সমালোচনার আদরশেই রচিত হয়েছিল । মুষ্টিমেয় সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ব্যতীত সাহিত্যসযালোচনায় প্রাচ্য 
অলঙ্কারশাস্ত্রের সুত্র প্রয়োগ করতে তেমন উৎসাহী কেউ ছিলেন না। এ প্রসঙ্গে প্রাচ্য অলঙ্কারশান্তর 
সম্পর্কে বস্কিমচন্দ্রের অনীহা এবং মধুস্থদনের বিরূপতা। স্মরণীয় । 

ডক্টর সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত আলোচা গ্রন্থে বাংলা সমালোচনামাহিতোর উদ্ভবকাল থেকে 
বর্তমানকাল পর্যন্ত একটি সামগ্রিক পরিচয় দিয়েছেন | ডক্টর সেনগুপ্ আধুনিক বাংলা সাহিতোর শ্রেষ্ঠ 
সমালোচক । শরৎচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, বন্ধিমচন্দ্র, META প্রভৃতি সাহিত্যিকদের উপর তার বস্তুনিষ্ঠ, বিশ্লেষণধর্মী 
সমালোচন! রসগ্রাহী পাঠকদের কাছে বছু-সমাদূত হয়েছে । পরিণত বয়সে সংস্কৃত অলঙ্কার-শাস্ত নিয়ে 
তিনি গভীরভাবে অধ্যয়ন ও আলোচনা ক'রে চলেছেন । “বাংলা সমালোচন! পরিচয়'এর মধ্যে তিনি 
যেভাবে সমালোচনাসাহিত্যের আলোচনা করেছেন এবং যে-সব সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন তা অমুধাবন 
করলে বোঝা যায় যে সমালোচকরূপে তিনি বস্তুনিষ্ঠ আবেগ-আতিশযাবজিত এবং সাহিতোর প্রাণময় 
কূপের সন্ধানী । সাহিত্য-আলোচনায় নীতিবোধের প্রাধান্ত কিংবা জাতীয় ভাবাবেগের প্রেরণা তিনি 
সমর্থন করেন না। য্লাবিচারে তিনি অতিমাত্রায় স্পট এবং স্থানে স্থানে তীর স্পষ্টবাদিতা প্রায় রুড়ভাষিতায় 
পর্যবসিত হয়েছে । অর্থাৎ প্রচলিত সাহিতাখ্যাতি তার স্বাধীন মতামত প্রকাশকে প্রতিহত করতে 
পারেনি । অনেক বহুপ্রতিষ্ঠিত সমালোচককেও তিনি কঠোর ভাষায় সমালোচনা করেছেন । 

আলোচ্য গ্রন্থের প্রথম পরিচ্ছেদে লেখক পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য সমালোচনার ধারা নিয়ে আলোচনা 
করেছেন) ওই আলোচনা পাত্তিত্যপূর্ণ কিন্তু গ্রন্থের আলোচ্যবিষয়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পংক্ত নয়। 
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদটি বিশেষ মূল্যবান ; কারণ ওই পরিচ্ছেদে তিনি সমালোচনার স্বরূপ ও বিভিন্ন শ্রেণীবিভাগ 
নিয়ে আলোচনা করেছেন ৷ রোমান্টিক, athena, বিয়ালিন্ট, এঁতিহাসিক প্রভৃতি সমালোচনা রীতি 
আলোচনা ক'রে তিনি সযালোচকের কি কি গুণ থাক! দরকার তাও উল্লেখ করেছেন । তৃতীয় পরিচ্ছেদে 
PTT গুপ্ত থেকে শুরু কারে প্রধান প্রধান সমালোচকদের সমালোচনার ধারা নিয়ে তিনি বিচার বিশ্লেষণ 


২৮৬ রবীল্রাভারতী পত্রিকা বর্ষ ৮ সংখ্যা ৩ 


করেছেন । LEE সমালোচকের দৃষ্টিভঙ্গি ও সমালোচনার বিশিষ্ট রীতি উল্লেখ ক'রে তার বচনায় 

সেই Roe ও সমালোচনারীতি কতখানি সার্থকভাবে প্রকাশ পেয়েছে ডক্টর সেনগুপ্ত সেই আলোচন! + 
করেছেন । সমালোচনার সুত্র ও প্রয়োগ কোনো কোনো ক্ষেত্রে পৃথক পৃথক পরিচ্ছেদে বিন্যস্ত হওয়ার 
ফলে একই বিষয়ের কিছু কিছু পুনকুক্কি ঘটেছে । দৃষ্টান্স্বর্ূপ বন্ধিমোত্তর সমালোচনা এবং রবীন্দ্রনাথের 
সমালোচনা বিষয়ক পরিচ্ছেদুলির নাম করা যায়। সমালোচক রবীন্দ্রনাথ ও শরৎ্চন্ত্রকে নিয়ে ডক্টর সেনগুপ্ত 
ইতিপূর্বেও আলোচনা করেছেন | আলোচ্য গ্রন্থেও তিনি তাদের সম্পর্কে অনেকখানি নতুন আলোকপাত 
করলেন । রবীন্দ্রনাথের owe নিয়ে আলোচনাই বেশি করা হয়েছে । প্রাচীন সাহিত্য'এর বিস্তারিত 
আলোচনা করা হয়েছে । কিন্ত “আধুনিক সাহিতা'এর আলোচনা বাদ গিয়েছে । রবীন্দ্রপরবর্তী 
সমালোচকদের সম্পর্কে লেখকের বিচার ও সিদ্ধান্ত হয়তো সব জায়গায় সকলে সমর্থন করবেন না। চাক 
বন্দ্যোপাধ্যায় ও মোহিতলাল মজুমদার সম্পর্কে ডক্টর সেনগ্রপ্ত হয়তো সুবিচার করেন নি। লেখক 
সঙ্গত কারণেই ডক্টর শ্রীকুমার বন্দযোপাধ্যায়ের সমালোচনা নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন । বিশ্লেষণধর্মী $ 
সাহিত্যরসাপ্রিত সমালোচনায় ডক্টর বন্দ্যোপাধ্যায় আধুনিক সমালোচকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ । ডক্টর সেনগুপ্ত ; 
ডক্টর বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুরাগী fey হলেও গুরুর সমালোচনায় গুণের সঙ্গে কিছু কিছু দোষের উল্লেখও 
করেছেন । ডক্টর সেনগুপ্তের আলোচনায় সর্বত্র এই TOR ও নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি বজায় রয়েছে | 


অজিতকুমার ঘোষ 


নাট্যকার মধুসূদন | ক্ষেত্র গুপ্ত। গ্রন্থনিলয় ৪৮1১ মহাত্মা গান্ধী রোড কলকাতা »। গাম আট টাকা পঞ্চাশ পরসা 


মধুস্থদনের কবি-আত্মা ও কাব্যশিল্প। ক্ষেত্র গুপ্ত। এ. কে, সরকার এণ্ড কোং ১1১এ বঞ্চিদ চাটাজী পট 
কলকাতা] ১২। দাম পনেরো টাকা 
বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে মধুস্থদনের স্থানটি বিতর্কাতীত মহিমায় AHS, কালের আঘাতে সে আসন . 
বিচলিত হবার আশঙ্কা নেই। শ্বক্পপরিসর সাহিত্যিক জীবনে তিনি ইতিহাস কৃষ্টি ক'রে গেছেন। বাংলা MA 
সাহিত্যের একমাত্র সার্থক মহাকাব্য তার রচনা । পত্রকাবোর ক্ষেত্রে তিনি একক । নাট্যকার TERT ' 
ভার গৌণ পরিচয় হলেও ট্রাজেডির মর্মরহস্ত উন্মোচনে, প্রহসনকে সাহিত্যের মর্ধাদায় উন্নয়নে তিনিই 
পথিকুৎ। কিন্ত তার চেয়েও বড় কথা, বাংলা সাহিত্যের আত্মিক মুক্তিলাভ তার হাতেই ঘটেছে। 
পাশ্চাত্তের সঙ্গে সংযোগে মুক্তচিত্তের প্রেরণায় ও নূতন মূল্যবোধের স্বীরূৃতিতে সেই আধুনিক দৃষ্টির 
দিগন্ত প্রসারিত 1 mex সেই সাহিত্যযজ্ঞের প্রথম খাত্বিক। সন্দেহ নেই, যুগপ্রয়োজনে তীর যুগশষ্টার 
এই এ্রতিহাসিক ভূমিকা । একটি যুগের TSAI ও বেদনা তার হৃদয়ে সমূদ্রকল্পোল জাগিয়েছিল, তারই 
সংগীত তিনি শুনিয়েছেন বিচিত্র রাগিনীতে । তাই ক্লাসিক কবিমানসের অধিকাবীকেও লিখতে 
হয়েছে প্রহসন ও গীতিকবিতা! । তাই “শমিষ্টা নাটকে" বা “ভিলোত্বমাসম্তব কাবো" চ্যালেঞ্জের জবাব 
দিয়েও বিদ্রোহী মনের স্বজন-স্কুধা তপ্ত হতে পারে নি | বন্দী বিহঙ্গের ডানায় সেদিনের চঞ্চল জীবনোল্লাস 
চোখে দৃরাভিসাবের স্বপ্র । ক্ষমতার চেয়েও তাই হয়তো তার আকাঙ্ষা বড়, স্থিতির চেয়ে চলিফুতার + 
প্রতি আকর্ষণ | এ 


APARTAT] ২৮৭ 


"i কিন্তু মহৎ, গ্রতিভ৷ যুগের মধ্যেই নিঃশেধিত নন, শুধু যুগযূল্যেই তার লমাক্‌ সীমা নির্ধারিত হতে 
পারে না। বিশিষ্ট লমালোচক ডর ক্ষেত্র গুপ্ত মধুহ্ুদ্নের সাহিত্যবিচারে এই মূলহ্ত্রের প্রতি পাঠকের 
“দৃষ্টি আকর্শ ক'রে শ্রদ্ধাভাজন হয়েছেন : ‘যে শক্তিতে তিনি যুগদ্ধর এবং চিরকালীন, সেই শক্তির উৎস 
নিশ্চয়ই কেবল যুগের সত্যে নয়, ব্যক্তির mee! যে মানসিকত! থেকে বাক্তিবন্দনায় যুগচিত্তের 
অভিষেক, তাকে নিজের লঙ্গেও সংগ্রাম করতে হয়। তাই যদিও মধুস্থদন মহাপাপী রাবণকে তার 
মহাকাবোর নায়ক রূপে গ্রহণ করেন, তবু তার দীর্ঘনিঃশ্বাস ভুলতে পারেন না; ইতিহাসের প্রতিশ্রুতি 
সত্বেও কষ্ককুমারীর মৃত্যু ব্যক্তিক ট্রাজেডি হয়ে ওঠে । ডক্টর গুপ্ত সঙ্গত ভাবেই যুগ ও ব্যক্তির ভূমিকা! 
মিলিয়ে মধুন্দনের শিল্পীব্যক্তিত্বের সন্ধান করেছেন । এবং স্বাভাবিকভাবেই তার সাফল্য অসামান্য | 
শিল্পীর মানসলোক আবিষ্কার সমালোচকের লক্ষ্য! WET কাবা ও নাট্যকুতির ব্যাখ্যার 
আলোকে সে দায়িত্ব তিনি নিষ্ঠার সঙ্গেই পালন করেছেন । মধুসূদনের ইংরেজি কবিতার বিস্তৃত 
"আলোচনায় সমালোচকের রসদৃষ্টির স্পর্শ। প্রহসনের অকিঞ্চিৎকরতার মধ্যেও মধুস্থদনের শিল্পীসন্তার 
, মুক্তির রূপনির্দেশে তিনি অন্রান্ত । ‘বীরাঙ্গন!’ কবি-আত্মার বেদনারক্কিম প্রকাশ নয়, ষুগচেতনার উল্লাস 
 সমালোচকের এরূপ বিচারও যুক্তিসিন্ধ । মধুন্দনের WIS রচনা ও জীবন-গোধুলির কবিতাগুলিকে 
আলোচনার অস্তভুক্তি ক'রে তিনি একদিকে যেমন ST থেকে মধুনুদ্ধনের পূর্ণ পরিচয় রেখেছেন, 
অন্যদিকে মধুস্থদনের প্রবণতা ও ক্ষমতার সীমায়তি নির্দেশও করেছেন । এ কাজ যধার্থরূপেই সত্যসদ্ধানী 
সাহিত্যসমীলোচকের ৷ মধুস্দনের ব্যক্তিশ্বক্ূপ আলোকিত করতে গিয়ে তিনি তার পরিণত wea নেপথ্য 
ভূমিও আবিষ্কার করতে পেরেছেন | 
ডক্টর গুপ্তের আলোচনার ছুটি দিক বিশেষ ভাবে দৃষ্টি আকর্ণ করে। প্রথমতঃ সাহিতা- 
ইতিহাসের স্থবিশ্নেষিত পটভূমিটি তিনি সর্বদাই সামনে রেখে চলেন, ফলে তার দৃষ্টি ইতিহাসনিষ্ঈ স্বচ্ছ ও 
qe) দ্বিতীয়তঃ প্রতিটি রচনার গঠনশৈলীর নিপুণ বিশ্লেষণের সাহাযো তিনি দেহ ও আম্মার রূপ- 
পরিচয়টি স্পষ্ট ক'রে তোলেন । সমালোচনা পদ্ধতির এই বৈশিষ্ট্ে মধু-চর্চার ক্ষেত্রে গ্রন্থ ছুটি যূলাবান 
Naas হবে । বিষয়-বিস্যাসে, বক্তব্যে সমালোচা গ্রন্থ ছুটি স্বাধীন, কিন্ত যধুস্থাদনের শিল্পীসত্তার উদ্ঘাটনে 
পরম্পরের পরিপূরক 1 পাঠক একসঙ্গে মিলিয়ে পড়লে লাভবান হবেন । 
ধীরেন্দ্র দেবনাথ 


aei রর বন্যোগাহযার। জিজ্ঞাসা seve রাসহিহাী WAA কলকাতা ২৯। মূল পাচ টাকা 
সন্ধ্যারাগ | famam সাহিত্যতীর্থ *৭ পাথুরিয়াঘাট SG কলফাতা *। দাম আড়াই টাক! 


'মেঘদূত গ্রন্থের 'প্রাথমিক আলোচন!’ শর্কে অনুবাদক শ্রদ্ধেয় Sean বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় একটি 
দীর্ঘ ভূমিকা রচনা করেছেন । কালিদাসের কালনির্ণয় প্রসঙ্গে অনুবাদক বিভিন্ন উপাদানের প্রামাণিকতা 
নিয়ে ra সমীক্ষা ও পর্যালোচনা করেছেন । খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর প্রথম ভাগ কালিদাসের কাল 
Å Berriedale Keithwa এই মতটিকেই তিনি সমর্থন করেছেন । মেঘদূতের বিষয়বন্তর উপাদান 
কল্পনার সম্ভাবিত প্রভাব সম্বন্ধেও লেখক EANA বন্দ্যোপাধ্যায় errs আলোচনা উপস্থাপিত করেছেন | 


২৮৮ রবীন্দ্রভারতী পত্রিকা We সংখ্যা ৩ 


হোরেস হেমান উইলসন, হ্রপ্রসাদ শাস্ত্রী, ভাষহের কাবালংকার, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতির মতের 
উল্লেখ ও আলোচনা এ ব্যাপারে উল্লেখযোগ্য । অভিজ্ঞান sem awe গোটের সুপ্রসিদ্ধ উক্তিটি যে 4 
‘ATS সম্বন্ধেও সমভাবে প্রযোজ্য অনুবাদক হিরগায় বন্দোপাধ্যায়ের রসিকসত| তা WI ক'রে 
প্রকাশ করেছে । মেঘদূতের বিভিন্ন সংকলনের সমবেত শ্লোকসংখ্যা ১২৭টির মধা থেকে বিচারপূর্বক 
১১৫+২ মোট ১১৭টি শ্লোককে অভিযুক্ত সম্মত বলে গ্রহণ ক'রে তিনি তারই অনুবাদ করেছেন | 

মেঘদূতের বিষয়বন্থ বা সাহিত্যযৃল্য নিয়ে নূতন করে আলোচনার কোনে! অবকাশ গ্রহণ 
এখন নিশ্রয়োজন । 'মেঘদূত' বহুভাষায় অনূদিত হয়েছে__বাংলাভাষাতেও বহু অন্গবাদ আছে। 
মন্দাক্রান্তা ছন্দের সার্থক Weary খুব কমই হয়েছে । বাংলাছন্দের পর্ববিভাগসম্মত স্ববূপকে স্বীকার 
ক'রে অন্যবাদক fear বন্দ্যোপাধ্যায় ত্রিপদীছন্দে 'মেঘদূত” অমুবাদ করেছেন । অনুবাদের ভাষা সাবলীল 
ও ছন্দোগত Bore, প্রতিটি অগ্ুবাদের সঙ্গে মূল শ্লোকটির সংযোজন! গ্রন্থটির মূল্য বিশেষ বাড়িয়ে 
দিয়েছে । বহুলচিত্রশোভিত হয়ে এবং ভালো কাগজে ছাপ! ও স্থশোভন বাধাই থাকায় পাঠক মারের 
কাছে গ্রন্থটি সমাদৃত হবে। 

মোট বত্রিশ কবিতার সংকলন এই ‘সন্ধ্যারাগ’ কাবা্রস্থটি শ্রদ্ধেয় শ্রীহিরগ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবনের 
সন্ধারাগের একটি বন্থবর্ণ চিত্রলেখা oss ও মানবকে উপলক্ষ্য ক'রে কবিহৃদয়ের সুকুমার অনুভূতির 
একটি পেলব স্পর্শ পাঠকদের দান করেছেন । উগ্র আধুনিক ভাষারীতির কোনে তীব্র বাজ এতে নেই, 
সেই সঙ্গে নেই তাত্বিকতার বুদ্ধিগ্রাহ শুষ্কতা কিংবা প্রচারধমিতার ধ্বজা। একটি অনাড়ম্বর অথচ 
গভীর জীবন গ্রহণের মাধুর্য প্রতিটি কবিতায় সমূচ্ছল হয়ে উঠেছে । রচনারীতিতে কোনো আড়ষ্টতা 
নেই, নেই ভাবাদর্শে কোনো কষ্ট কল্পনা । একটি পরিচ্ছন্ন মনের প্রতিফলনে প্রতিটি কবিতাই উজ্জ্বল | 
ছন্দোবৈচিত্রা লক্ষণীয_গছ। কবিতাও আছে । ‘তুমি’ কবিতাটি দ্বাম্পতা প্রেমের স্থমধুর Faw । এর 
রসমাধুর্ধ বিশ শতকের প্রথম দিকেই বলতে গেলে বেশ ia ছিল তার পর Pres হয়ে এসেছে । এ যুগে 
aasa রায়ের কিছু কবিতায় এর স্বাদ পাওয়া যায়। নৃতন ক'রে পাওয়া গেল_-এই কবিতার 
4২) তুমি কেমনটি’ অংশে_-তোমার সবই আমার ভালো লাগে! "সেই আবছায়া আধারে 
তোমার আবছায়া রূপ/চোখের উজ্জল আভা/কত ভালো লাগে! / তুমি যেন Fra আকাশের 
শুকতার1| কিংবা ‘হঠাৎ আবিষ্কার করি/তুষি কখন ঘরের কাজ ফেলে/ঠাই নিয়েছ এসে/আমার 
ঠিক পিছনটিতে/সে কি উপস্রব? (মোটেই নয়। /কাজের নীরসতার মাঝখানে / তা আনে আনন্দের 
অপূর্ব আন্বাদ,/তুমি যেন হঠাৎ আসা দক্ষিণ হাওয়া || 

সমুদ্রের উপর লেখা কয়েকটি কবিতায় কবির সমূত্রগ্রীতির পরিচয় পাওয়া গেল। কাশ্মীর’ 
“দেবতা” 'বারাপসী' ‘সারনাথ’ “চুম্পুরাণী' ‘জন্মদিনে’ ইত্যাদি নামেই বিষয়বস্তর বৈচিত্র্য ম্বীকার্ধ। মিনি 
কবিতা রচনাতেও কবির দক্ষতা কম নয়-_ছ্বিতীযার চাদ যেন/প্রদীপের আলো । !কে গো তুমি জালে? 
/এতখানি আকাশেতে/এতটুকু আলো, /কত লাগে ভালো! ।' 

উমা রায় 
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সূর্যাবর্ত। সম্পাদন! দেবছুলাল বন্দ্যোণপাধ্যার, প্রণবেশ লেন, শশধর রায়। GEA ৩৩1৪ My লেন হাওড়া ১। 
TA এক টাক! 
ভারত ভাগের ফলে বঙ্গভূমি দ্থিথণ্ডিত। ওপারের বাণী এপারে এসে পৌছায় না আবার এপারের 
কথ! ওপারে বলে না| অথব! ছুধারেই বাংল! ভাষায় কথা বলা, গান গাওয়া, সাহিত্য রচনা করা 
হচ্ছে; দুধারেই ASR মহামনীষী পুরুষদের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন সমানেই চলেছে । অথচ জানা বা 
জানানো যাচ্ছে না ওদের বা আমাদের ভাব ও ভাবনা ৷ পূর্ববাংলার কবির! রবীন্দ্রনাথকে কতখানি গভীর 
ভাবে উপলব্ধি করেছেন তারই পরিচয় পাওয়। গেল এই 'সূর্ধাবর্ত’ পুস্তিকাচিতে 1 রবীন্দ্রনাথকে নিবেদিত 
পূর্ববঙ্গের মোট চোদ্দজন কবির পনেরোটি কবিতার সংকলন এটি । প্রায় মিনি আকারের ৩৭ পৃষ্ঠার এই 
সংকলনগ্রন্থটি সম্পাদকত্রয় (প্রকাশ wea পশ্চিম পারের বঙ্গবাসীর ধন্তবাদের পাজ্ঞ হয়েছেন | যে রাষ্ট্রে 
রবীন্দ্রসংগীত প্রচলনে বাধার নির্দেশ এসেছিল সেখানেরই কবিকে রবীন্দ্র-বন্দনা কত উচ্চাঙ্গের তা এই 
সংকলনটি প্রকাশিত না হলে জানার উপায় ছিল না। সেই হিসাবে এই aware বিশেষ মূলাবান । 
আশা করা যায় আমাদের অবক্ষয়িত ও অনাস্থায়ী যুবচৈতন্যকে নবচেতনায় উদ্বোধিত করবে এবং 
রবি-প্রদক্ষিণ পথে হূর্ঘপ্রণামে দীক্ষিত করবে। 
অথগ্ড বঙ্গের তথা বিশ্বমানবভার কবি ববীন্দ্রনাথ । 
সংকলনের এক কবির কথাতেই তো! তাই বলতে পারা যায় 

‘গোত্র ধর্ম জাত রঙ--সবার উপর 

জেনেছিলে সত্য এক ; মানুষ WHI 

মিথো স্বর্গ দেবত্ব অসার, 

গৌরবের অর্থ-ডাল। যারে ঢেলে দিলে বার বার, 

সে মানুষ, জীবন-দেবতা৷ তোমার !' 
এবং এই জন্তেই অপর আর এক কবি রবীন্দ্রনাথকে উদ্দেশ্য ক'রে এই সঞ্চয়নে লিখেছেন-__ 

‘আমার অস্তিত্বে তুমি ঈশ্বরের মতো” | 
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দেড়শত বছর পূর্বের বাংলাদেশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন ১লা শ্রাবণ অক্ষয়কুমার দত্ত এবং ১২ই আশ্বিন 
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় । এই ছুই মনীষীর সাহিত্যসাধনার ফলশ্রুতিতেই বর্তমান" বাংলাগঞ্ঠের বনিয়াদ 
রচিত হয়েছে । অক্ষয়কুমার দত্তের মানসিকতায় প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের নবনব উদ্ভাবিত বৈজ্ঞানিক চৈতন্তের 
আলোক এবং বিদ্যাসাগরের চেতনায় নবীন কর্মে রূপায়িত হ'ল শাস্ত্রীয়শিক্ষা ও আধুনিক সমাজবোধ। 
উভয়েই কিন্তু ছিলেন যুক্তিবাদী এবং বান্ধবও | যদিও অক্ষয়কুমার দত্ত মনে করেছিলেন যে বিধবা-বিবাহ 
প্রয়োজন সেটা সামাজিক যুক্তির ছার! প্রমাণ করাই যথেষ্ট তার জন্তে প্রাচীন শাস্ত্রের নির্দেশ মেনে চলার 
জন্যে sta শ্লোক উদ্ধৃতি দেওয়ার প্রয়োজন নেই । fee বিদ্যাসাগর যুক্তিবাদী এবং শাস্ত্রীয় ধারায় 
চিন্তার সামাজিক প্রয়োজনীয়তায় আস্থাশীল ছিলেন । রামমোহন থেকে যে নবজাগৃতির আলোকধারা 
বঙ্গের হৃদয়-আকাশকে উদ্ভাসিত করেছে তার একটি বিশেষ দিক যুক্তিবাদিতায়। সেই প্রসঙ্গে কলকাতা শী 
বিশ্ববিগ্ভালয়ে প্রদত্ত লীলা-বক্তৃতামালার অন্তম আলোচনা ‘উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর যুক্তিবাদ” | 
সেই অধ্যায়টি আলোচা সংখ্যায় প্রকাশ করা হ’ল যার মধ্যে বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমারের যুক্তিবাদী 
মানসিকতার পরিচয় প্রদত্ত । 'বাংলা গদ্যের আদিকথা ও অক্ষয়-ঈশ্বর” প্রসঙ্গে প্রবীণ ভাবাসাহিত্াসাধক 
তার প্রবন্ধে সুন্দরভাবে স্বল্পপরিসরে প্রাসঙ্গিক উদাহরণ সহযোগে বিষয়টিকে উপস্থাপন করেছেন | IAA- 
ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে অক্ষয়কুমার ও বিদ্যাসাগরের জন্মের দেড়শত বর্ষ উপলক্ষে আয়োজিত সভায় প্রদত্ত 
প্রবন্ধটি আলোচ্য সংখ্যায় প্রকাশ ক'রে অক্ষয়কুমার দত্ত ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের দেড়শত জন্সবর্ষের শ্রদ্ধাঞ্জলি 
জ্ঞাপন করা হ'ল। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য জোড়ার্সাকোয় দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখের প্রতিষ্ঠিত তত্ববোধিনী 
সভার মুখপত্র ‘তত্ববোধিনী পত্রিকা" প্রথম বারো বছরে সম্পাদক ছিলেন অক্ষয়কুমার দত্ত এবং বিষ্ভাসাগর 
মহাশয়ও এই সভায় ও পত্রিকায় বিশেষভাবে TS ছিলেন। 

রবীন্দ্রনাথ লিখিত পত্রটি বিশ্বভারতীর অবগতিক্রমে এবং গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর অঙ্কিত “আশ্চর্য-প্রদীপ? ॥ 
চিত্রটি রবীন্দ্রভারতী-সমিতির সৌজন্যে প্রকাশিত হ'ল। P 
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রবীন্্রতারতী পত্রিকা We সংখা] ৪ 


“TH HOUSE OF THE TAGORES 
হিরগ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় 


ৰনাজ্বভাৱতী PATTI প্ৰকাশন 
| ব্লবীন্দ্ৰ-সুভাষিত 


রযীন্্র-রচনার উল্লেখযোগ্য উদ্ধাতিসন্তার | 


জোড়াদাকো ঠাকুর পরিবার ও পর্নিজনবর্গের পর্িচন্রবাহী দ্বারকানাখ ঠাকুরের জীবন! 


mya পরিবর্ষিত তৃতীয় সংস্করণ | 
STUDIES IN AESTHETICS 


প্রবাসজীবন চৌধুরী 


বিজ্ঞান, শিল ও ধমের তুলনামূলক আলোচনা, লৌন্দংদ্শন, 


শির উদ্দেশ্য ও শিরামুহৃতি, কীটসের সৌন্দঘচেঙনা, 


ভারতীয় লোনাধতত্বের আলোকে প্লেটো ও খআরিছুটলীয় 
মুলা ৮ 


মতবাদ ইনানি বিষয় আলোচিত | 
TAGORE ON LITERATURE-AND 
AESTHETICS 


প্রবাসজীবন চৌধুরী 


লৌন্দঘদশলের আলোকে রবীন্-সাহিত্য ও নন্দনতস্বের গভীর 


আলোচন! । ১:৪৬ সালে রবীন্্পুরক্কার প্রাপ্ত । মুলা ৮৫* 
A CRITIQUE OF THE THEORIES 
OF VIPARYAYA 


ভারতীয় দর্শনশাস্বের তোনতাত্বিক একটি জটিল প্রশ্ন বা সমস্যা 
হল 'বিপধর' | ags সাহিত্য ও ভারতীয় দর্শনের 


ভত্বান্বেষী-মাতেরই সহায়ক গ্রন্থ । মূলা de'e 
STUDIES IN ARTISTIC CREATIVITY 
দংগীত-শিল্পীদের বাণ্িজীবনে সুরসাধনার প্রভাব ও যাননিক 
পরিমওল বিধয়ে তথাবহল বিশ্লেষণ । মুলা ১৫'** 
INDIAN CLASSICAL DANCES 


san নু হ্যকলার বাঙির ধারার শাস্ত্রীয় ৰ্যাখা। ও প্রয়োগ- | 


কল! নিদেশিত ae চিত্ততৃষিত। বুলা ২৫০০ 
REFORM AND REGENERATION 


IN BENGAL, 1774-1823 


অমিতাভ মুখোপাধ্যায় মূল্য se'e- 
SOCIOLOGY OF PLANNING 
শোভনলাল মুখোপাধ্যায় মুল্য we 


FMT ২০০ | 


qn wes 


ada- আলোকে মৃড্যানিজ্ঞাসার বিশদ ব্যাথা]। মুলা eee 


পদাবঙ্গীর তন্বসৌন্দর্য ও কবি রবীন্দ্রনাথ 
শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য 

পদ্ধাবলী ও রবীশ্র-কবিপ্রতিভার আলোচনা । 
রবীন্নাথ ও ভারতবিস্তা 

ACHAT AA মজুমদার 
শান্ধীামানস 

রতনমণি চট্টোপাধ্যায়, প্রিয়রপ্জন সেন 


8 FQ 
শান্ধীচ্চার ক্ষেত্রে বিশেষ উল্লেখযোগ। মংযোছন । 


সঙ্গীতচজ্দ্রিক। 
গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় 


শরলিপি-দ মূলাবান গ্রন্থের দুইখণ্ড একত্রে প্রকাশ | ধুলা ১৫'** 


বেনিডেট্রো ক্রোচে 
GPa লাধনকুমার ভট্রাচায-অনুদ্তি ক্রোচের ‘fase’ ও 
শির তবেও ইতিহাস প্রদৃদ্ধয়ের একত্র AFN মূলা ১৫০, 


চৈতন্যোদয় 

হরিশ্চন্দ্র সান্যাল 

স্ানষলীবলের চেতনা-উদ্বোধনের শা স্বীয় পযালোচন।। মূলা ১'৫* 
জ্ঞানদর্পপ 


festa ও ধ্চিন্ত৷ প্রসঙ্গে তখাবকল আলোচন! । 
(3970 

রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধী 

সতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত: 


IAI d'eo 


মলা was 


Gay ree 


qa) O* ean 





cra al a AE ded cae Mid L CRETE IESE 
পরিবেশক : ESA | ১এ কলেজ রে! কলিকাতা-» ও ১৩৩এ ঝাসবিহারী এভিনিউ কলিকাতা -২৯ 











অষ্টম বর্ষ চতুর্থ ANTI 
কান্তিক-পৌষ ১৩৭৭ * অক্টোবর-ভিসেম্বর ১৯৭০ 


Iae হজ 





৬/৪ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন. কলিকাতা ৭ 
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বৃবীন্রাভা রতী পত্ত্রিকা বর্ষ ৮ Acai ৪ 


YI? মানুষ ভাই 
সবার উপরে স্বদেশ সত্য 
তাহাৱ ÖNA নাই 


শীঘবন্বতী গ্রেম লিঃ 


ন্ভিলম্ষাত্ডা-৯৯ 





রবীঙ্গভারতী পত্রিক! ae সংখা ৪ 


ৰচনাবলী সিরিজ 
গিরিশ রচনাবলী 


গিরিশচল্রের সমগ্র রচনাবলী চারধত্ডে সঙ্ষলিত হচ্ছে। 





আলোচিত। 


মধুসূদন রচনাবলী 

মধুহদনেয ARA ALAN (ইংরেজী সহ ) এক খণ্ডে। ডঃ ক্ষেত্র 

4 তুণ্ড সম্পাদেত। toed 
faem রচনাবলী 


ছুই খণ্ডে সমগ্র রচন!। ডঃ রখীন্রনাধ রায় সম্পাদিত ও 
fraa- AN ও সাহত্কীতি আ।লোচিত। 
[১১২৫০ ; ২য়--১৫*১* | 


দীনবন্ধু রচনাবলী 


| জীবনী ও সাহত্যক'তি আলোচত। [১৩*] 


রমেশ রচনাবলী 


রমেশচন্রের AR উপস্কাস Hae | Beary বাগল 
| wifes | aaraa জীবনী ও সাহতাকীতি আলে'চিত। 
1১৩৯৯] 


বঙ্কিম রচনাবলী 


বন্ধিমের সমগ্র Soraya প্রথমনত্ডে। [ শীস্রই প্রকাশিচব 
de's] দ্বিতীয় খণ্ডে অমগ্র লাহতা অংশ [ ১৭৫০] । 
তৃতীয় খণ্ডে বন্কমের সমগ্র ইংরেজ wal একত্রে [oee] 


আলোচিত | 
সম্পূর্ণ তালিকার os লিখুন 
সাহিত্য সংসদ 
৩২এ SST প্রফুল্লচন্দ্র রোড 
কলিকাতা-৯ 





| প্রথম থণ্ড প্রকাশিত হয়েছে, এতে আছে ২১টি নাটক ও ৭টি 
ADIGAN [২৯৯০] ও: vadima রায় ও ডং দেবীপদ ভট্রাচাধ 
সম্পাদিত। ডঃ ভট্টাচার্য কর্তৃক গিরিশ জীবনী ও লাহিত্যকাতি 





সমগ্র রচন! একথণ্ডে । ডঃ ক্ষেত্র গুপ্ত সম্পাদিত; দীনবন্ধু- | 


জীবোগেশচক্্র বাগল সম্পাদিত, বন্ধিম জীবনী ও সাহিতাকীতি 


বিজ্ঞাপন ৩ 


Stephen N. Hay 


ASIAN IDEAS OF EAST 
AND WEST 

Tagore and his Critics in 

dapan, China and India 

This work examines the lives and 
writings of eighty-four Chinese, 
Japanese and Indian intellectuals as 
they responded to Tagore’s message 
and thereby revealed their own extra- 
ordinarily diverse attitudes in indige- 


| nous cultural traditions, Asian unity 


and Western civilization and 
perialism. 


Rs. 90 


Sudhindranath Datta 
THE WORLD OF TWILIGHT 
Essays and Poems 


The essays combine a highly developed 
critical sense based on a wide know- 
ledge of European literature with a 
deep involvement in the renaissance 
of Bengali culture which is associated 
with the name of Tagore. ‘Sudhin 
exemplified to a high degree the possi- 
bility of marrying Indian and Westein 
values and ways of thought...who did 
not know him in the flesh will meer 
him in these pages.’— from the Foreword 
by Malcolm Muggeridge 


Rs 30 


OXFORD 


University Press 





বিজ্ঞাপন ৭ 


কয়েকটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ 


অবনীন্দ্রনাথ; ATA মজুমদার 



















এই প্রস্থ ভা ঘালাচত। Vee 


অবন্ভাশ SSID ASA ফ্রেন্লিস হার্বা্ট ব্রেডলি 
Appearance and Reality AEF aay অনুবাদ |) 
agar: = জিতেজচজ মজুমদ'র | ৮০৯ 

| আঁক্জীবনী 1 মহধি দেবেজ্জনাথ ঠাকুর 

Nese পরে yas মহবি-রচিত এই wer প্রস্থখানিতে 

আনেক FIA তথা ATMS হয়েছে। ১২০, 

নাট্যসংগ্রহ ॥ জ্যোতিবিজ্ঞনাথ ঠাকুর 

ক্যোভিরিআন খ-রচিত যাবতীয় নাটক সংকলিত হয়েছে এই 

গ্রন্থে । See; শোভন ১৬৯৭ 


নারীর উক্তি ॥ ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী 
বর্তমান Sere. বিচার, new, আদর্শ, ভর্তা, প্যাটেল- 
বিল, বঙ্গনারী_ক: re) উতাছি নিংন্ক। লেখিকার সুদীর্ঘ 
ভীবনের অভিজ্ঞতা বশিত | ২৫৪ 
পুর্ণকুস্ত ৷ শ্রীবানী চন্দ 
তীর্থ ভ্রমণের কাহিনী | অনেকটা ভায়ারির ভঙ্গিতে লেখা। 
১৯৫৩ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের রবীন পুরস্কার-প্রাপ্ত। ৫'** 


(বাংলার স্ত্রী-আচার ॥ ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী 
পশ্চিম, উতর ও পূর্ব বঙ্গের বিবাহ-পূর্ব, বিবাহ-কালীন ও 
ব্বাহ উত্তর arora raea মনোহারী বিবরণ । ১৩০ 


| বৌদ্ধদের দেবদেবী ॥ বিনয়তোষ ভট্টাচার্ 
বৌদ্ধ TSN এ! বৌক্ধতাস্তিক দেবদেনী সম্বন্ধে মনোজ 
জালোচনা। oe 


featfg ॥ Sarat চন্দ 


TE সুখপাঠ। | ৩০ 
৫ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন, কলিকাতা ৭ 








জবনীন্নাদ n fms কতটা সাফলালাত করেছেন | 


কঙার-বদরী ভ্রমণের কাহিনী | লেখিকার e n |— 


রবীন্্রভারতী পত্রিকা বর্ষ ৮ সংখ্যা ৪ 





সাহিত্য ও সংস্কৃতি 
সম্পাদক £ সঞ্জীবকুমার Ty 
ত্রৈমাসিক ofa 
£ প্রাপ্তিষ্ান £ 
পাতিরাম, কলেজ DC 
kS 
SID পত্রিকা স্টলে 
£ teas মুল্যবান ate £ 
ৰবীন্ত্ৰ-নাটাধাৰ! 
ডক্টর আশুতোষ ভট্টাচার্য 
সাধনা ৪ সংস্কৃতি 
frana বন্দ্যোপাধ্যায় 


So'eo 


৪8৫০ 


FYI গুপ্ত ও বাংল! সাহিতা 
সঞ্জীবকুমার TY 

স্মৃতিময় অতীত 

সজীবকুমার বসু 

বাংলা কাব্যে পাশ্ডাত্তা প্রভাব . | 
ডক্টর উজ্জলকুমার মজুমদার ১২'০৪ 
আধুনিক বিশ্ব-নাট)প্রাতিভা 
অধ্যাপক জীবন বন্দ্যোপাধ্যায় 


০০০ | 





do ছেষ্টিংস DE কলিকাতা ১ 
ফোন $ ২2-৪৯০৪ 


রনীক্্রভারতী পত্রিকা aie সংখ্যা ৪ বিজ্ঞাপন ৫ 


SOOR, NEOGI, COOMAR & COMPANY 


Private Limited 


Whole salers of Sanita: y-wares @ Tube-well requisites 





Deaiers int GAS, STEAM & BOILER PIPES, P.V.C, PIPES AND FITTINGS 
Head Office: 39, College Street, Calcutta-12 


PHONE: 34-0152/53 


Branches : 
4, Raja Woodmunt Street, Calcutta-1 
Phone Nos. 22-6292/22-0802 


Fraser Road, Pan Bazar, Manglabag 
Patna-! Gauhati Cattack-I 
Estd. 1908 
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MANUFACTURED i? BHARAT ELECTRICAL INDUSTRIES LTD. Caleutta-!. | | et 
AGENT THE ORIENTAL MERCANTILE CO. LTD., Calcutta © Bombay ®© Madras © Delhi ও নি 
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বিজ্ঞাপন ৬ রবীজ্্রভারতী পত্রিকা বর্ষ ৮ সংখ্যা ৪ 


সুকান্ত ভট্রাচাখেঁর wae রচনার একত্রিত সংকলন | YS ফর আত্মদ 
স্কান্ত সমগ্র ॥ ১৫০০ | প্রবন্ধ সঙ্কলন 


























নতুন কবিতা গ্রন্থ 
বিষ্ণু দে H ৬০০৬ 
ইতিছ্বাসে ট্রাঞ্জিক উল্লাসে l ৫০৩ 
aed faz a awaits | ৫০৩ 
oe ডঃ গোৌরীনাথ শাস্ত্রী 
মঞ্চের বাইরে মাটিতে ॥ ৪.৫ Res সাছিতোর ই ডিছাল 3৮৬, 
IAE রায় ভু: সতী ঘোৰ 
না রর দায়ি A gs বৈষ্ণব পদাবলীর | 
| ক্রমবিকাশ ॥ ৫'০০ 
আধুনিকতা ও একালের বাংল! কবিতা ৪০০ প্রভাতকুমার গোস্বামী 
মৃগান্ধ রায় হাজার বছরের বাংলা গান ॥ ১৫০০ 
কবিভার কথা ॥ ‘৩০০ ডঃ শিখি q মিত্র 
কষ ধর রাজেজলাল মিত্র ॥ ৩০০ 
আধুনিক কবিভার উৎস ॥ ৩০৩ ডঃ স্থনীল সেন 
সাল্পব্সত লাইত্ৰেব্ৰী রমেশচজ WG ॥ ৩০০ 
২০৬ বিধান সরণী ॥ কলিকাতা-৬ দেবব্রত মূখোপাধ্যায় 
ফোন £ ৩৪-৫৪৯২ বাঘ ও অজন্তা ॥ ৬৫০ 
NASA পত্ৰিকা ববীন্দ্রভারতী পত্ৰিকা 
নিয়ম।বলী পুরাতন সংখা) 
রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিগ্ঠালক্ প্রকাশিত tare | প্রথম বর্ষ । ১ম থেকে ৪র্থ চারটি সংখ্যাই পাওয়া 
| সাহিত্যপত্র | ata | 
রবীন্দ্রভারতী পত্রিকা প্রতি জানুয়ারী, afer, জুলাই | ছিতীয় ad) ওয় ও ৪র্থ সংখ্যা পাওয়া যায়। -. 
ও অক্টোবর মাসের শেষে প্রকাশিত হয়। তৃতীয় বর্ধ। ১ম, ৩য় ও af তিনটি সংখ্যা পাওয়া 






প্রতি সংখ্যার মূল্য এক টাকা । বাষিক গ্রাহক চাদ! যায়। | 
চার টাকা ৷ পত্রিকা ‘সার্টিফিকেট অব chee রেখে : চতুর্থ বর্ষ। ১ম থেকে od চারটি সংখ্যাই পাওয়া 







গ্রাহকদের দায়িত্বে পাঠানো হয়। cafe ডাকে | যায়। 
সাত টাকা। HON বর্ষ । ১ম থেকে of চারটি সংখ্যাই পাওয়া 
সাধারণত গবেষণামূলক প্রবন্ধনিবন্ধ প্রতি সংখ্যায় যায়। 






প্রকাশিত হয়। ষষ্ঠ বর্ব। ১ম থেকে of চারটি সংখ্যাই পাওয়া 


গ্রস্থদমালোচনার জন্কে ছ'কপি পুস্তক পাঠাতে হয়। যায়। 
বিশ্ববিদ্তালয়স্থিত hanpa, বিভিন্ন পত্রিকান্টলে | সপ্তম বর্ধ। ১ম থেকে of চারটি সংখ্যাই পাওয়া 









এবং পত্রিকা সিপ্ডিকেট অফিসে ( ১২/১ frora Db, যায়। 
কলিকাতা-১৬ ) খুচরা সংখ্যা পাওয়া ATT | অষ্টম বর্ধ। ১ম থেকে of চারটি সংখ্যাই পাওয়া 
adasa পত্রিকা কার্ধালয় plies | 






| | প্রতি সংখ্যার মূল্য এক টাকা। 
| রবীশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় 
o/s দ্বারকানাখ ঠাকুর লেন, কলিকাতা৭ ফোন : ৩৪-৫২৪১ রবীজ্জভারভী বিশ্ব বিদ্যালয় 






শিল্পপ্রসূঙ্গে 

নাট্যকার পিরিশচন্জর 

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন 

রামামুজের বিশিষ্টাত্বৈতবাদ 

Erias বৃদ্ধ ও বৌদ্ধসংস্কতি 

সাহিত্যশিল্পী বলেন্্রনাথ ঠাকুর 

ভবভূতির ‘উত্তররামচরিতম’ ও বিদ্যাসাগরের 
“সীতার বনবাস’ 

সাধনকুষার ভট্টাচার্য স্মরণে 

গ্রন্থদনমালো চন! 


— তরুণ দাস 


অষ্টম বর্ষ চতুর্থ সংখ্যা ' কাতিক-পৌষ ১৩৭৭ 


WAG 
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায় 
শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় 
সুধাংশুমোহন বন্দোপাধায় 
রমা চৌধুরী 
হিরিণ্যয় বন্দ্যোপাধ্যায় 
দ্বীপককুমার বড়া 
বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায় 


নরেশচন্দ্র জানা 
অচিন্ত্যকুমার CHAUL 
স্থধীরকুমার নন্দী 
ধীরেন্্র দেবনাথ 
দক্ষিণারগ্রন Tz 


অবনীঙ্গনাথ stra 


দাম এক টাকা 


বিজ্ঞাপন ৮ এবাজ্ভারতী পত্রিকা বধ ৮ সংখ] ৪ 





Ss Saas জঅভ্িহ্যঞ্টুল 
বাংলাৰ তাত বস্তু 


উৎসবে এবঙ নিত্য পয়োজনে ব্যবহার করুন 


॥ সমন্বায় সামাতিতে উৎপাদিত CICK প্রাপ্তিস্থান ॥ 





@ দি ওয়ে বেঙ্গল স্টেট হ্যাগুলুম উইভাস” কো-অপারেটিভ সোসাইটি A | 


লিমিটেড £ 
৬৭, বদ্রীদাস টেম্পল গ্রীী, কলিকাতা-৪ ও শাখাকেন্দ্র সমূহ | 
6 গভর্নমেন্ট সেলস এম্পোরিয়ম 2 


৭/১, লিগুসে DB, কলিকাতা ; ১২৮/১, বিধান সরণী, কলিকাতা ; 
১৫৯/১/এ, রাসবিহারী এভেনু], কলিকাতা $ ১৮/এ, ANS ট্রাঙ্ক রোড, (সাউথ) হাওড়া 








ye meas সাধা 
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২৯ 
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agama হাবুং 


~ SASH ofaa অষ্টম বধ চতুর্থ সংখ্যা ' কার্ডিক-পৌষ ১৩৭৭ 


চিঠিপত্র waa চট্টোপাধ্যারফে লেখা 





রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
ও 
শ্রন্ধাস্পদেষু 
& আপনার 'ও আমার অনুরোধ জানিয়ে স্থয়েনকে? পত্র লিখেছি__তার জবাব পাই নি। সম্প্রতি 


স্থরেনের বৈষয়িক অবস্থা weet কঠিন হয়ে উঠেছে, খুব সম্ভব সেই জন্তে অন্ত কিছুতে সে মন দিতে 
পারবে না। 
রুপালিনি২ “শেষের কবিতা” wea প্রবৃত্ত হয়েছিল । প্রথম অংশ কতকটা করেছে, মনে 
হয় তো ভালোই হয়েছে৷ তার কবিতা অর্ক্জমার ভার আমাকেই নিতে হয়েছিল) গোটা দুয়েক করেও 
দিয়েছি। এ কাজ তাকে খুব ধীরে ধীরে করতে হয়, প্রথম কারণ WHT করা সহজ নয়, দ্বিতীয় কারণ 
বাংলা ভাষায় তার দখল কাচা । এক স্থবিধে ইংরেজি ভাষায় তার কলম চলে সহজে--অমিত রায়ের 
মতোই সে অক্মোনিয়ন । আপনি তাকে অনুরোধ করলে হয় ত সে কাজটা সম্পন্ন করতেও পারে-__বলতে 
পারি নে। এখন সে ছুটিতে আছে। 
আজকাল আমার মন সকল প্রকার কর্ণধারা থেকে সরে এসেছে-__াঙায় তোল! জীর্ণ নৌকোর 
Ee, অতি লঘু দায়িত্বও স্বীকার করতে সে নারাজ-_দিনাবসানের ম্লায়যান আলোটুকুকে রেখেছি 
নিষ্কৃতির সন্ধানে । ইতি ১৪ অক্টোবর ১৯৩৫ 
আপনাদের 
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুষ 


শিলপ্রসঙ্গে 


সর্বাগ্রে এই Ug ও তীর্ঘমন্দিরকে প্রণাম ও আপনাদের সকলকে যথাযোগ্য শ্রদ্ধা ও TATA 
নিবেদন করি | 

প্রত্যেক অনুষ্ঠানেই সেই অনুষ্ঠানের সম্মানিত অতিথির কৃতজ্ঞতা ও বিনয় প্রকাশের একটি চারু 
নীতি আছে। এই অনুষ্টানে আজ আমার কৃতজ্ঞতা ও বিনয় প্রকাশ মাত্র সেই নীতি- অস্গুসারীই নয়; 
সে প্রকাশের আরও কারণ আছে । সেটি হল এই-_চিক্রশিল্পে আমি অনধিকারী, এবং আজ একজন 
অনধিকারীকে আপনারা এই উদ্বোধন কর্ম করবার জন্য আহ্বান করে এনেছেন আপনাদের আমার প্রতি 
আস্করিক গ্রীতি ও ইউদার্ধ্যবশতই, সেই কারণেই আমার কৃতজ্ঞতা গভীরতর । আপনাদের এই প্রীতি ও - 
উদ্দারতাকে ধন্যবাদ জানাই | 

জননী সরস্বতীর জ্ঞান ও আনন্দলোকে বহু মহল ; সেই মহলগুলিতে দেবতার চরণ পৃজা-কর্মেরও 
রীতি-পদ্ধতি ভিন্নতর ; একের সঙ্গে অপরের পদ্ধতিতে কোনই মিল নেই। তা সত্বেও সব জায়গার 
কর্মের মূল উদ্দেশ্য এককে আবিষ্কার ও এককে প্রকাশ । ভিন্ন ভিন্ন মহলে সেই একই দিনে দিনে বার বার 
আবিষ্কৃত ও প্রকাশিত হয়ে চলেছেন | স্ট্টিকর্তার এই বৃহৎ VAS হয়তো যা উদ্দেশ্য এই আবিষ্কার ও 
প্রকাশের Bogs হয়তো তাই । অসীম ও অনন্ত, রূপের বেষ্টনীতে নিজেকে আবন্ধ করে প্রকাশিত 
করতে চাচ্ছেন; আর তার যারা সেবক, ধারা রসিক, ধারা জিজ্ঞান্থ তারা সেই রূপের অন্তরবাসীকে তার 
অর্থ-সমেত আবিদ্ধার ও প্রকাশের চেষ্টা করছেন | 

প্রাণহীন ও প্রাণময় সমস্ত অস্তিত্বের বিশেষ মৃতির মধ্যে যিনি বা যা অবস্থাই অবস্থিত, তিনি বা 4 
যা সেই ‘aw সেই বিশেষ অস্তিত্বের আধারে তার সঙ্গে অচ্ছেগ্য ভাবে SSS ; তাকে পৃথক করা যায় Me 
তিনি বা সে আবার প্রাণময় মানুষের ‘অহং'য়ের মধ্যেও আসন করে রয়েছেন । নিজের ভিতরে এবং 
নিজের বাইরে বিশ্বসংসারের অনন্ত প্রসারে প্রসারিত কোটি কোটি বিশেষের মধ্যে সেই অবিশেষকে নিঃসংশয়ে 
জানবার, আবিষ্কার করবার ও বুঝবার Wes কালে কালে মানুষের মধ্যে অত্যন্ত প্রবলভাবে ও অতি 
তীব্রভাবে ক্রিয়া করেছে । কিন্তু তাকে “এই পেয়েছি” বলে হাতের মুঠোয় ধরে কেউ কিছু কোনদিন 
দেখাতে পারেন নি অথবা তাকে পাওয়ার কোন প্রমাণ কেউ দাখিল করতে পারেন নি। এর কারণ হল 
তাকে পাওয়ার কোন প্রমাণ দেওয়া যায় না। 

অথচ প্রমাণ দেওয়া যায় না বলে পাওয়াটা তো মিথো নয়! পাওয়াটা যে মিথো নয় এরই বা 
প্রমাণ কোথায়? বলাই বাছল্য এর প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেওয়া যায় না। প্রত্যক্ষ প্রমাণের একাধিক 
অলৌকিক কাহিনী শ্বনলেও তা বর্তমানে আমাদের আলোচনার বিষয় নয়। প্রত্যক্ষ প্রমাণ না থাকলেও 
পরোক্ষ প্রমাণ আছে; এক আধটি নয়, দীর্ঘকালব্যাপী এই স্থবৃহৎ মানব-সভ্যতার মধ্যে তার ভুরি ভুরি | 
প্রমাণ আছে । পৃথিবীতে, বিশেষত: আমাদের দেশে লক্ষ মানুষ সমগ্র জীবন দিয়ে এর প্রমাণ দিয়েছেন | 


শিল্পপ্রসঙ্গে ২৯৩ 


p সমগ্র জীবনের অজন্র ও পরিমাণহীন দুঃখ ও কষ্টভোগের মাধ্যমে তীরা প্রমাণ করেছেন যে তাদের অন্বিষ 
তাদের হেলায় পরিত্যক্ত সমস্ত স্বখের চেয়ে AG | 
এ সাধনা করেছেন জ্ঞানী, যোগী, সন্গ্যাসী, এ সাধনা করেছেন গৃহী, সাধক ও ভক্ত, আবার এ 
সাধনা করেছেন কবি ও শিল্পী। যোগী, aah, জ্ঞানী, সাধক, ভক্তরা সকল বিশেষ অস্তিত্বের অন্তরালে 
আমাদের সকল জ্ঞানের পারে, আমাদের অগোচরীভূত হয়ে অবস্থিত সেই অবিশেষকে উপলব্ধি করতে 
চেয়েছেন আপন আপন অন্তরের মধ্যে; কেউ কেউ সেই অরিশেষের সামান্য মাত্র স্পর্শ লাভে কৃতরুতার্থ 
হয়ে গিয়েছেন । আবার কোথাও ভক্তরা সেই অবিশেষকে বিশেষ মৃতির আধারে প্রতাক্ষ করতে চেয়েছেন | 
কিন্তু শিল্পীদের পথ ভিন্ন যদিও উদ্দেশ্য এক । সেই পরমাশ্চ্ঘকে আম্বাদ করবার তপস্তা 
Siral কিন্ত সে বিপরীত পথে । তারা বিশেষ রূপের মধ্যেই সেই সনাতন অবিশেষকে প্রত্যক্ষ করবার 
তপস্যা করেন | ধারা অবিশেষকে অবিশেষরূপেই আন্বাদ করেছেন তারা, লোক পরম্পরা আমর! শুনে 
ক্রু আসছি কখনও কখনও কাউকে কাউকে সেই অবিশেষ উপলব্ধির আস্থাদ প্রত্যক্ষ করিয়েছেন | তবে তারা 
সব ক্ষেত্রেই পথের ইঙ্গিত দিয়ে বলেছেন, এই পথে যাও অনম্যমন] হয়ে, তার আস্বাদ মিলবে । শিল্পীর! 
এ কথা বলেন না । তারা শুধু সেই অবিশেষকে বিশেষের মধ্যে আম্বাদ করবার ও প্রায় প্রতাক্ষভাবে দর্শন 
করবার ও সেই সঙ্গে দেখাবার তপস্যা করেন | সে কাজ তারা করেন কখনও কথার পর কথা গেঁথে, কখনও 
রঙ ও রেখার সমন্বিত আধারে, কখনও বা Way ইন্দ্রজালের পথে । তারা সেই অবিশেষকে বিশেষ মৃত্তির 
আধারে বন্দী করে অপরকে দেখাতে চান। কখনও কখনও তা আশ্বাদ করে মনে হয় সেই অবিশেষ, 
যিনি বাক্য ও মনের অতীত, তিনি সেই বিশেষ মৃত্তির মধ্যে চিরকালের জন্য বন্দীত্ব বরণ করে পরম 
তৃপ্তিলাভ করেছেন | 
আমি শিল্পের যে মহলে দীর্ঘকাল কাজ করেছি তা ভাষার জগৎ। রঙ ও রেখার জগৎ সম্পর্কে 
আমার ষাট-একষটি বছর বয়স পর্যন্ত কোন প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ছিল না। তার পূর্বে মহৎ শ্রষ্টাদের ছবি 
{& দেখেছি, তাদের অসামান্যতায় বিমুগ্ধ ও বিস্মিত হয়েছি, এই পর্যান্ত। ১৯৬১1৬২ সালে NENS রক্তচাপের 
অস্থিরতা-জনিত ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে চিকিৎসকের পরামর্শে বেশ কিছুকাল শযাশায়ী হয়ে থাকতে হয়। 
এই অন্ুস্থতার পটভূমিতে একদিকে ছিল শারীরিক ক্লৈবা এবং অন্যদিকে ছিল এক একান্ত পরমাত্ম্ীয় 
প্রিয়তমজনের sever আসন্ন মৃত্যুর ভয়াল ভবিতবাতা । এই দুইয়ে মিলে দেহ-মন-সমস্বিত অস্তিত্ব 
তখন বিপর্যান্ত, রক্তচাপের অস্থিরতায় কাতর ও জর্জর। সেই অবস্থায় শয্যাশায়ী থাকতে থাকতে ae 
দেওয়ালের গায়ে আটকে যেত । মন দেওয়ালের গায়ে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত নানান অস্পষ্ট আভাস অবলম্বন 
করে নানান মৃত্তি কল্পনায় রচনা করত । সেই কল্পনাকে একদিন রঙ ও তুলি দিয়ে স্পষ্ট অবয়ব দিতে গিয়ে 
দেওয়ালের গায়েই ছবি Stace আরম্ভ করে ছবি আকার খেলা সুরু করলাম | সেই ছবি আকা খেলার 
মধ্য দিয়ে ছবি আকা কতখানি হল জানি না, কিন্তু আমার নিজের কাছেই একান্ত বিশ্ময়ের কথা, এই ছবি 
আকার খেলা খেলতে খেলতেই, আমার যে রক্তচাপের আকস্মিক অস্থিরতা বিভিন্ন চিকিৎসাতে উপশম 
উজার ore তল। তুলি-রঙের খেলা খেলতে খেলতে আমি রোগমুক্ত হলাম। সেই 
রোগমুক্তির পথে আমি পরমাত্মীয়ের আসন্ন মৃত্যুভয়কে ও নিজের রোগজর্জরতাকে সহ! করবার শক্তি 
অর্জন করলাম | 


২৯৪ eee পত্রিকা বর্ষ ৮ সংখ্যা ৪ 


আজ এই মুহূর্তে এক নবীন রূপলোকের বন্ধ দ্বারের সম্মুখে পরম শ্রন্ধার ও নশ্রতার সঙ্গে দাড়িয়ে এ 
মনে হচ্ছে__বঙ তুলি নিয়ে খেলা করতে গিয়ে আমি একদিন অসুস্থতার মধো আয়োগাকে লাভ করেছিলাম ; 
আয যেখানে বত ও রেখার পথে রূপ ও কপের অস্তরবাসী অর্থকে আবিষ্কার ও প্রকাশের সাধনা একান্ত ও 
একাগ্র সেখানে এই লাভ কতদূর যেতে পারে! 

মহাকবির নামাঙ্কিত এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাগারে অবনীন্দ্রনাথ, গগনেন্্রনাথ, নন্দলাল ও তাদের 
সমসাময়িক বহু বিশিষ্ট ও গুণী শিল্পম্টার শিল্পকর্ম পরম শ্রদ্ধা ও সজাগ প্রেমের সঙ্গে সঞ্চিত হয়ে আছে। 
সেই ধারাতেই ইতিহাসের অনিবার্ধাতায় এসেছেন আধুনিক ও সমকালীন শিল্পনরষ্টার দল। প্রত্যাশা করব 
আমাদের পূর্বস্থরীরা, ধারা আমাদের পিতাদের সমসাময়িক, তারা যেমন একদা এই সৃষ্টির সৌন্দর্যকে ও 
মহিষাকে নিজের ধ্যান ও আনন্দের দ্বারা মৃতিমস্ত করেছিলেন, আজ এই কালে যে শ্রষ্টারা আমাদের 
সমকালীন, আমাদের বন্ধু, সতীর্থ অথবা অন্থজতুলা তারাও তাদের ধ্যান ও আনন্দের পথে সেই বৃষ্টির 
সৌন্দর্যা ও মহিমাকে আবিষ্কার ও প্রকাশের WIT করেছেন | যে Ray পাত্র দ্বারা সত্যের মূখ চিরকাল সী 
আবৃত তাকে seat পূর্বেও যেমন আমাদের শরষ্টারা দর্শন করেছেন ও দেখিয়েছেন আজও আমাদের এই 
জচিল ও সংকটময় কালে তাকেই আমাদের ষ্টার! অবশ্যই দেখেছেন এবং দেখিয়েছেন | 

সেই সনাতন, সেই প্রাচীন অথচ অতি নবীনকে পুণরায় প্রতাক্ষ করবার আনন্দময় কর্মে 
শিল্পীদের রচনা করা রূপলোকের বন্ধ দ্বার উন্মোচন করছি । এ আনন্দ য্জে আপনারা আমার সঙ্গী 
হোন | কাষনা করি আজ যে নবীন সমকালীন রূপলোককে আস্বাদ করব সেই নবীন যেন সনাতন 
আনন্দলোকের অংশ হয়ে স্থির স্থিতি লাভ করে। 


নাট্যকার গিরিশচন্দ্র 
শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় 


সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হওয়াই বিশ্বপ্রকৃতির নিয়ম | 

বিশবত্রদ্ধাণ্ডের আমর! যেদিকে তাকাই সেইদিকেই দেখি__গ্রকাশবৈচিত্রে প্রকৃতি যেন ঝল্মল 
করছে। চন্দ্র YÁ গ্রহ নক্ষত্র থেকে আরম্ভ ক'রে, তৃণ oT উদ্ভিদ, সমগ্র গ্রাণীজগৎ্ এবং সবার উপরে 
মান্য সকলেই নিজেকে প্রকাশ করবার জন্য ব্যাকুল । 

যা ছিল অস্তনিহিত, বাইরে তাকে প্রকাশ ক'রে দে ওয়াই প্রকৃতির কাজ | 

ছোট একটি ফলের বীজ-_মাটিতে পড়লেই তার অঙ্কুরোদ্গম হবে, ছোট ছোট কচি কচি পাতা 
গজাবে, তার পর সে গাছ হয়ে ফুল ফোটাবে, ফল ধরাবে। এমনি ক'রে আবার তার পুণবাবৃত্তি 
চলতে থাকবে | 

মানবপ্রকৃতিও একদিক গিয়ে মনে হয় যেন তারই প্রতিধ্বনি | 

মামুষ ধীরে ধীরে বড় হয়ে নিজেকে প্রকাশিত করবে ৷ সে তার শৈশব অতিক্রম ক'রে কিশোর 
হবে, তার পর হবে যুবক, তার পর একটি পরিপূর্ণ মানুষ । 

কিন্তু মানবের সঙ্গে অন্যান্য জীবিত প্রাণীর কোথায় যেন একটু পার্থকা আছে। 

সংসারে NPA যে আপনাকে প্রকাশ করছে সেই প্রকাশের ধারা কিন্তু দুটি। একটি ধারা তার 
কর্ম, আর একটি ধারা তার সাহিতা । এই দুই ধার! একেবারে পাশাপাশি চলে | 

দ্বিতীয় ধারাটি তার ভাবের প্রকাশ । | 

কোনও ভাব বা 'ভাবনাই মাঙ্ষধের মনে কোনোদিন চাপা থাকে না। লে ভাব তার 
প্রকাশিত হবেই | 

আপনার দুঃখ বা সুখ__-মনে আপনার যে ভাবের উদয় হোক তুঃখ প্রকাশিত হবে চোখের জলে, 
কিংবা মুখের ভাষায় | বুথ বা আনন্দ প্রকাশিত হাবে মুখের হাসিতে | 


মনের ভাব তাকে প্রকাশ করতে হবেই | 

এই প্রকাশের ব্যাকুলতায় ATTA আর একটি মানুধকে খুঁজে বেড়ায় | 
মান্য খোজে ভার মনের মানুষকে | 

বন্ধু খোজে বন্ধুকে ৷ স্বামী খোজে স্ত্রীকে ৷ স্বী খোজে স্বামীকে | 
এ হ'ল বাক্তিগত প্রকাশ | 


আবার আর এক ধরনের প্রকাশ আছে-__ধে প্রকাশ যাবে ফাবো, লাহিতো, সঙ্গীতে, নাটকে, 
শিল্পকলায়, মানুষের সংস্কৃতিতে | 

এই প্রকাশ হ’ল বৃহৎ ভাবের প্রকাশ | 

এই প্রকাশ দেশ ভেদে মানুষ ভেদে বিভিন্ন | 


২৯৬ রবীন্দ্রভারতী পত্রিকা বর্ষ ৮ সংখা! ৪ 


যে-দেশের মানবের ঠিক যেমনটি প্রয়োজন, সে দেশের সকলের অলক্ষো সেই ভাব সৃষ্ট 
হয়ে চলেছে । 

সে ভাব যেন আকাশে বাতাসে ঘুরে বেড়ায় | 

তার পর স্বজনীপ্রতিভাসম্পন্ন হৃদয়ের কাছে সেই ভাব তার প্রকাশ প্রার্থনা করে। বলে, আমাকে 
তুমি প্রকাশ কর । 

এ-ভাব সকলে প্রকাশ করতে পারে না। স্বজনীপ্রতিভ| নিয়ে তারা জন্মগ্রহণ করেন--সে কাজ 
শুধু তাদেরই । তারাই শুধু পারেন সেই ভাবকে প্রকাশ করতে । এবং সে প্রকাশের তখন অবলম্বন হয় 
কাব্য, সাহিতা, নাটক, শিল্পকল! প্রভৃতি এমন কতকগুলি বস্তু য| সর্বসাধারণের আয়ত্বাধীন নয়। সেগুলি 
প্রকাশ করেন বিশিষ্ট গুণীজন এবং তাই থেকে আনন্দ লাভ করেন সর্বজনসাধারণ | 

কিন্তু কর্মক্ষেত্রে এই যে মানুষ আপনাকে প্রকাশ করে এখানে প্রকাশ করাটাই আসল লক্ষা নয়। 

বাড়ীর খিনি কর্ত্ী, গৃহের যিনি গৃহিনী--কাজের মধ্যে নিজেকে তিনি প্রকাশ করেন বটে, কিন্ত 
প্রকাশ করাটাই তার একমাত্র Bay নয় । ঘরের কাজের মধা দিয়ে তিনি নানা অভিপ্রায় সাধন করেন 
আর সেই সব অভিপ্রায় তার কাজের ভেতর থেকে ঠিকরে বেরিয়ে এসে তার আমল চরিত্রটিকে আমাদের 
কাছে প্রকাশ করে দেয়। 

ধরুন, বাড়ীতে যেদিন একটা উৎলবের আয়োজন- অর্থাৎ বিবাহের মতো একটা মঙ্গল অনুষ্ঠান 
চলছে, সেদিন একদিকে বিবাহের মাঙ্গলিক আচার-আচরণ চলছে, আবার অন্য দিকে চলছে আর একটা 
সমারোহ । সে সমারোহ তার হৃদয়কে জানিয়ে দেবার জন্য। তার হৃদয় যে আনন্দিত, সেই কথাটা 
সকলকে না জানিয়ে সে থাকতে পারে না। তাই চারিদিকে আলে! জলে, বালী বাজে, বাজনা বাজে, 
ঘরদোর সাজানো হয় ফুলে পাতায় । এবং এমনি করে সেতার হৃদয়ের আনন্দকে সকলের মধ্যে 
ছড়িয়ে দিতে চায়, নিজের আনন্দকে সকলের মধ্যে সতা করে তুলতে চায়। 

সন্তানকে ম| চিরকাল ভালোবাসে_-সে কথা সবাই জানে ৷ সে জন্বে মা সেবা করে সন্তানের | 
সেবা শুধু কাজ করে ক্ষান্ত হয়না । সন্তানকে সে নানা রঙের সাজে পোষাকে সাজায়, কত রকমের 
আদরে যবে খেলায়, হাসিতে, অনাবশ্যক কথায় নিজের মনের আনন্দকে মাধূর্ধকে প্রকাশ করতে থাকে | 

এই থেকে বুঝতে পারা যায়__এই আমাদের হৃদয়ের ধর্ম | 

সে আপনার আবেগকে বাইরের জগতের সঙ্গে মিশিয়ে দিতে চায়। 

যে-বাড়ীতে আমরা বাস করি সে-বাড়ীতে মাত্র চারটা দেয়াল আর একটা ছাত থাকলেই চলে 
না, সে বাড়ীটাকে আমরা নানা রকম ভাবে সাজাই | ছবি দিয়ে ক্যালেণ্ডার দিয়ে যাঁর যেমন সাধা-_ 
বাড়ীটির চারিদিকে আমরা আমাদের মনের রং লাগাই | 

যে দেশে বাস করি সে দেশটাকে শুধু মাটি, গাছপালা, নদী, পাহাড় ভেবে নিশ্চিন্ত হতে পারি না। 
সে দেশকে আমর! ‘মা’ বলে সন্বোধন করি । 'মা” অর্থাৎ দেশ-জননী না বললে আমরা আমাদের হৃদয়কে 
বাইরে দেখতে পাই না| হৃদয় হয় উদাসীন | এবং হৃদয়ের খঁদাসীক্ত মানেই মৃত্যু | 

সত্যের সঙ্গে এমনি করেই আমরা রসের সম্পর্ক পাতাই। 

এমনি করেই হৃদয়ের আনন্দকে আমর] নানান্‌ উপাদানে প্রকাশ করে থাকি | 


নাট্যকার গিরিশচঙ্জ 


নট-নাট্যকার গিরিশচন্রের কথা বলবো বলেই এত কথা আমাকে বলতে হ’ল | 
গিরিশচন্দ্র ঘোষ ছিলেন প্রতিভাবান নট এবং নাট্যকার | 
কেমন ক'রে তিনি নট এবং নাটাকার হলেন সেই কথা বলতে হলে আমাদের অনেকখানি পিছ 
হেটে যেতে হবে। 
গিরিশচন্দ্রের জন্মস্থান কলকাতা! শহরের উত্তর প্রান্ত বাগবাজারে | 
গঙ্গার ওপরেই বাগবাজার। 
গিরিশচন্দ্র দেখেছেন_ প্রতিদিন প্রভাতে তখনকার দিনের পুণযাখী নরনারী ভক্তি রসাঞ্গুত কাঠ 
COTE আবৃত্তি করতে করতে গঙ্গান্মানে চলেছে | মন্দিরে মন্দিরে কামর ঘণ্টা বাজছে। 
অপরাহুবেলায় কত উৎসব, কত আনন্দ, কত সংকীর্তন | 
নিজের বাড়ীতে শ্রীধর-বিগ্রহের নিত্য সেবার আয়োজন | 
রাত্রে গিরিশচন্দ্র দূর সম্পর্কের এক পিতামহী শুয়ে শুয়ে তাকে রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ, 
ভাগবতের কত বিচিত্র কাহিনী শোনাতেন | , 
সেই থেকে গিরিশচন্দ্রের মনে বাংলার এই ধর্মভাবটি দৃঢ় বদ্ধমূল হয়ে যায়। ভবিষ্যৎ জীবনগতির 
এইখানেই হয় ATS | 
বাংলাদেশে তখন যাত্রা পাচালী কবিগানের খুব প্রচলন ছিল পুজাপার্বণে আমোদে-উৎসবে 
এই সবই ছিল তখনকার দিনের বাঙালীর আনন্দের উৎস-_ভাবরসের অভিব্যক্তি | 
যাত্রার প্রচলন আমরা প্রথমে পেয়েছি চৈতন্য ভাগবতে । নিত্যানন্দ তার সঙ্গীসাখীদের নিয়ে 
রাম ও ক্রষ্চলীলার অভিনয় করতেন | 
প্রীচৈতন্দেবও তার যৌবনকালে স্বয়ং যাঞ্জার অভিনয় করেছেন | 
তার পরবর্তীকালে কিছুদিনের জন্য যাত্রাগান বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল | 
আবার তার গতিদান করলেন বীরভূমের পরমানন্দ অধিকারী, শ্রীদাম স্থবল অধিকারী ও জয়দেব 
কেন্দুলীর শিশুরাম অধিকারী | 
এই যাত্রার নাম ছিল কালীয়দমন খাতা | 
তার পর রামচরিত নিয়ে পালাগান লেখা হ'ল । তার নাম হ'ল রামযাত্রা। 
লোচন অধিকারী শ্রীচৈতন্যের সন্ন্যাস লীলা অভিনয় করে যাত্রার একটা রূপান্তর ঘটালেন | 
তার নিমাই সন্ল্যান ছিল দেশপ্রসিন্ধ | 
সেই সময় এলো কথকতা | 
এই কথকতার প্রথম HIS] হলেন বাক্ুড়াজেলার সোনামুখী গ্রামের গঙ্গাধর শিরোমণি । 
এই গঙ্গাধর শিরোমণি পুরাণ পাট করতেন প্রথমে । তার শ্রীমন্তাগবতের পাঠ আর ব্যাখ্যা শুনে 
সকলেই মোহিত হয়ে CHT! | 
একদিন তীর সেই শ্রীমন্তাগবত পাঠের আসরে গিয়ে দেখেন_-লোকজন তেমন আসে নি। 
জিজ্ঞাসা করলেন__এর কারণ কি? এ রকম তো হয় না কোনোদিন । 
কে একজন বললে, ওপাড়ায় রামায়ণ গান হচ্ছে যে! সেখানেই যত লোক গিয়ে জড়ে! হয়েছে। 
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setae শিরোমণি কিছুক্ষণ কি যেন ভাবলেন, তার পর বলে দিলেন সবাইকে-_-আগামীকাল 
এইখানে আসবেন আপনারা । আমি আপনাদের রামায়ণ গান শোনাবো । 

করলেনও তাই। 

দিনের পর দিন তিনি তার কণ্ঠে মনের মাধুরী মিশিয়ে ছন্দোবন্ধ ভাষায় কোনোদিন রামায়ণ গান, 
কোনোদিন ভাগবত, কোনোদিন বা মহাভারতের নতুন নতুন স্থমধুর আখ্যায়িকা অবলম্বন করে এমন 
মনোরম SHE শ্রোতাদের মনোহরণ করতে লাগলেন যে সেখান ছেড়ে কেউ উঠতে চাইলেন T | 
WATS হয়ে শুনতে লাগলো তার ভাবের অপরূপ প্রকাশ | 

এই সময় তারই ভাবান্তকরণে আরও কতকগুলি কথক সম্প্রদায়ের উদ্ভব হল, গ্রামে গ্রামে 
FAFS করে তারা এই কথকতাকে স্থায়ী প্রতিষ্ঠান রূপে জনপ্রিয় করে তুললেন । 

এই সব ইতিকথার অবতারণা করলাম শুধু এই জন্ত যে গিরিশচন্্--ধার কথা আমি বলতে বসেছি 
তিনি একদিন তার বন্ধুমহলে একদিন এই কথকতার খুব প্রশংসা করছিলেন । বন্ধুরা তার কথাটাকে 
হেসেই উড়িয়ে দিলেন | 

তারই কিছুদিন পরে গিরিশচন্দ্র তার বথাটাকে প্রমাণ করবার জন্ত তার বন্ধু সংগীত-রচয়িতা 
কেদারনাথ চৌধুরীর বাড়ীতে একটি আসর পেতে বসলেন । কথকতার আসর ৷ PRR অবলম্বন করে 
তিনি নিজেই রচনা করলেন একটি অভিনব পালাগান । তার পর নানারকমের হাবভাব দেখিয়ে_যেখানে 
ঠিক যে রকমটি প্রয়োজন ঠিক সেই রকম ভাবের অভিবাক্তি দেখিয়ে শ্রোতৃবুন্দকে একেবারে মাতিয়ে 
তুললেন । 

সবাই মুগ্ধ চমতরুত হয়ে গিরিশচন্দ্রকে নাট্যরচনায় উৎসাহিত করে তুললেন | 

কলকাতা শহরে তখন নাটা আন্দোলন AMS হয়ে গেছে। 

রামনাবায়ণের ‘কুলিনকুল সর্বস্ব’ অভিনীত হ'ল। 

যদিও সেটি নাটক নামের যোগা নয় তবু পথপ্রদর্শক হিসাবে তার নাম অগ্রগণা | 

তার পর হ'ল লংস্কৃত নাটকের অভিনয় | ইংরেজি নাটকের অভিনয় | 

এই ইংরেজি নাটকের অভিনয়ের বাড়াবাড়ি তখনকার দিনেও কয়েকজন ছাত্রের আত্মমরধ্যাদায় 
লাগলে ৷ তার! প্রতিজ্ঞা করে বললেন-__যেষন করেই হোক বাংল! নাটকের অভিনয় করতেই হবে। 

বাংলা নাটক চাই। 

চাই বললেই তো পাওয়া যায় না। 

বেলগাছিয়ায় নাটাশালা স্থাপিত হ’ল । পাইকপাড়ার রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় বাগবাজারের 
কেশবচন্ত্র গাঙ্গলী আর যদ্ুনাথ চাট্রজোর সহযোগিতায় বেলগাছিয়ায় সুসজ্জিত বাগানবাড়ীতে রাজ 
নারায়পের ‘রত্বাবলী’ নাটকের অভিনয় হতে লাগলো | 

তার ইংরেজি অন্গবাদ করবার জন্য ডাক পড়লো মাইকেল মধুস্থদনের | 

এই বেলগাছিয়া না্যশালার সংস্পর্শে এসে মাইকেল মধুস্থদনের অতুলনীয় প্রতিভা ফুটে উঠলে! | 

সেখানে গিরিশচজ্জ ছিলেন শুধু দর্শক এবং শ্রোতা! | 

অমিত্রাক্ষর ছন্দের BA মধুন্থদনের বাংলা নাটক সেখানে অভিনীত হ'ল। 


নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ২৯৯ 


চারিদিক প্রশংসায় মুখর হয়ে উঠলো! | 
বাংলার ছোট লাট স্যার core fre হালিডে বাগবাজারের কেশব গাঙ্গুলীকে বললেন ভারতীয় 
গারিক। গিরিশচন্দ্রের প্রতিবেশী কেশবচন্দ্রের প্রশংসায় গিরিশচন্দ্র গৌরব বোধ করলেন । তারও মনে 
তখন অভিনেতা হবার বাসনা জেগে উঠলে|। 
দেখতে দেখতে কলকাতায় চারটি নাটাশালা স্থাপিত হু'ল। শোভাবাজার রাজবাড়ীতে 
‘প্রাইভেট থিয়েট্রিকাল সোসাইটি । বেলগাছিয়াম একটি । পাথুরিয়াঘা্টায় ‘বঙ্গ নাট্যালয়- স্বয়ং 
মহারাজা যতীন্্রমোহন ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত । বৌবাজারে আর একটি । সেখানে নাট্যকার মনোমোহন 
বস্থুর নাটক অভিনীত হতে লাগলে! | 
এই সময় বাংলার নবজাগরণের সন্ধিক্ষণ। ঈশ্বর গুপ্ত ৪ মধুসূদনের প্রতিভা তখন জাজ্জলামান | 
সেই সময় দীনবন্ধু মিত্রের আবির্ভাব | 
é মহাভারতের অন্বাদক কালীপ্রসন্ন সিংহ ছিলেন বাগবাজারের জামাই | তার সঙ্গে fa 
হ'ল বন্ধুত। গিরিশচন্দ্র এই সব থিয়েটারের হলেন নিয়মিত দর্শক | 
গিরিষ্বচন্দ্র বলতেন- এরা সকলেই ভদ্র, শিক্ষিত এবং সভ্য । তাই এখানকার নাটকগুলিও Sy । 
কচির দিক দিয়ে উন্নত । নাটামঞ্চের ডিসিপ্রিনও যথেষ্ট পোক্ত । কেউ জোরে জোরে কথ! বলবে T | 
অভিনেতার দর্শকের দিকে পেছন ফিরবে না । সভাভাবে চনাফের| করবে । ক্রুদ্ধ ভীম যুদ্ধ করতে করতে 
দাতে দাত ঘষবে না, চোখ রাঙাবে TI |! 
হা, তবে WR) যাবার অধিকার ছিল। তাও কিন্তু খুব সংযতভাবে। 
শুধু I পটের বাহার, সাজসরঞ্জামের চমক ছিল KA | 
গিরিশচন্দ্রের মতে তাদের অভিনয়ের চেয়ে বাইরের সাজসজ্জার আড়দ্বরটাই ছিল বেশি | 
গিরিশচন্দ্র মুগ্ধ হলেন মাইকেল আর দীনবন্ধু মিত্রের নাটক দেখে । আর কেশব গাঙ্গুলী 
২ এঅভিনয়। 
4 নাটকের দিকে অভিনয়ের দিকে মন ছুটলে! গিরিশচন্দ্রের | 
কিন্তু সংসারে এলে! অনতিক্রম্য বাধা । বাবা মারা গেলেন । বিরাট সংসারের বোঝা এসে 
পড়লে মাথায়। শুধু সাংসারিক বোঝ নয়, যামল| মোকর্দমা--অনেক কিছু | 
মানুষের জীবন বড় বিচিত্র কোন্‌ ঘটনার সংঘাতে কোন্দিক দিয়ে যে জীবনের গতি ফিরে 
যায় কেউ কিছু বলতে পারে না। মামল! বাধলে! আত্মীয় প্রতিবেশীর সঙ্গে । আদালতে গিয়ে গিরিশচজ্জ 
যদি মিথ্যা বলতেন হয়ত বা জয়ী হতেন, কিন্তু মিথ্যা তিনি বললেন ai তার ফলে যে আঘাত তিনি 
পেলেন সেই আঘাত তাঁকে করে তুললে! বিদ্রোহী । তখন থেকে যে জীবন তিনি যাপন করতে সু 
করলেন তাকে ঠিক wy জীবনযাপন বলে না । কোনোদিকে ভ্রুক্ষেপ নেই, চললেন তিনি সেই শ্রোতে 
গা ঢেলে দিয়ে | 
আমাদের দেশের রীতিই হচ্ছে-কোনও খ্যাতিমান afer জীবনী লিখতে গিয়ে আমরা তার 
4. ব্যক্তিগত জীবনের দৌষক্রটিগুলো৷ উপেক্ষা করে we কিন্ত গিরিশচন্ত্রের পরবর্তী কালের জীবনের এবং 
জীবনযাপনের ধারা ছিল সাধারণ ধারা থেকে একটু TOR | 
২ 
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তিনি যখন বিয়েটারে অভিনয় করছেন, নাটক রচনা! করছেন, তার খ্যাতি বাংলার সর্বত্র যখন 
ছড়িয়ে পড়েছে, তখন তার জীবনের সব চেয়ে উল্লেখযোগা ঘটনা- প্রপ্রীরামকষ্ণদেবের কপালাভ। ~ 
অযাচিতভাবে তার যে করুণা তিনি পেয়েছিলেন সেরকম করুণা জীবনে ক'জনই বা পেয়ে থাকে | 

'চৈতন্তলীলা'র অভিনয় হচ্ছে শ্রীরামকৃষ্ণ দেখতে গেছেন, চৈতন্য সেজেছেন--নটী বিনোদিনী । 
বিনোদিনীর অভিনয় দেখে তিনি তন্ময় হয়ে গিয়ে নাচতে নাচতে বলতেন-_হরি গুরু, গুরু হরি! বল্‌ মা 
হয়ি গুরু, গুরু হরি ! আসল নকল তুই এক করে দিলি মা, আসল নকল তুই এক করে দিলি। 

তার পর বিনোদিনীর মাথায় হাত দিয়ে তাকে আশীর্বাদ করেছিলেন_-“তোর চৈতন্য হোক্‌ !” 

চৈতন্য তার হয়েছিল। 

ধন্তা হয়েছিল বিনোদিনী আর ধন্য হয়েছিল নাট্যকার জগাইবেশী গিরিশচন্দ্র | 

ঠাকুর তাকে ভৈরব বলতেন | 

বলেছিলেন রোজ একবার করে মাকে ভাকবি। nD 

গিরিশচন্দ্র বলেছিলেন-_ডাকবার সময় কোথায় ? 

ঠাকুর বলেছিলেন--খাবার সময় একবার ডাকবি। 

গিরিশচন্দ্র বলেছিলেন-__অশুচি অবস্থায় দোকানের সিঙ্গাড়া, কচুরি খেয়ে দিন কার্টে, সে সময় মাকে 
ভাকা উচিত নয়। 

‘তবে রাত্রে শোবার সময়__নয় তো ঘুম থেকে ওঠবার সময় ডাকবি !' 

গিরিশচন্দ্র হেসেছিলেন | 

‘বলেছ বেশ। কোথায় কোন্‌ বারবনিতার ঘরে তারই শয্যায় শুয়ে মাকে ডাকা বুঝি ভালো! ? 
Dea, যদ, গাঁজা খেয়ে বু'দ হয়ে থাকি, মাকে ডাকার কথা মনেই থাকবে না আমার ৷” 

Sarge রাগ করেন নি। বলেছিলেন__-তা হলে আমাকে ব'কল্মা দিয়ে দে। আমিই তোর 
হয়ে মাকে ডাকবো | | 

কে এমন ভাগাবান পৃথিবীতে ? এ FAL কে পায়? A. 

এরই স্বত্ত ধরে কত অপরূপ APS ঘটনা যে ঘটেছে তাঁদের জীবনে সে সব কথা বলতে গেলে 
ফুরোবে না । এককথায় শুধু এইটুকু বলা চলে যে-_বার কৃপায় পঙ্গু গিরি লঙ্ঘন করে, TS বাচাল হয়_এ 
সেই তারই অযাচিত অনুগ্রহ । তারই ককণায় fea মহাকবি | গিরিশচন্দ্র অপাপবিদ্ধ 
চির স্মরণীয় নট-নাট্যকার । 

পরমহংসদ্দেবের নেহধন্তা বিনোদিনীর জীবনও তাই । সেও তাঁর অযাচিত Sate করেছিল। 

গিরিশচন্দ্র একটির পর একটি নাটক রচনা করে বলেছেন। অক্লান্ত পরিশ্রম করে অভিনয় 
করছেন । দেশের যেদিকে হাওয়া বইছে সেই দিকেই যেন ছুটছে তার মন। খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছে 
চারিদিকে | নাইবার খাবার অবসর নেই। এমন সময় তিনি লিখলেন--“চতগ্যলীলা” | কে 
সাজবে চৈতন্যদেব ? 

গিরিশচন্দ্র নিজের হাতে করে গড়ে পিটে মানুষ করলেন বিনোদিনীকে | ৯ 

তাকেই দিলেন চৈতন্তদেবের পার্ট। á 


নাট্যকার গিরিশচন্দ ৩০১ 


p- এইবার বিনোদিনীর নিজের কথাতেই বলি 
বিনোদিনী বলছে__ 
আমার মতো পতিতার দ্বারা সে দেবচরিত্র যতদূর সম্ভব কচিসম্মত হোক-_এইটিই চাইতেন 
গিরিশচন্দ্র । বারবার বলতেন__-'আমি যেন সতত গৌরপাদপণ্ হৃদয়ে চিন্তা করি। তিনি অধমতারণ, 
পতিতপাবন | পতিতের ওপর তার অসীম দয়া | 
আমার মনে বড় আশঙ্কা হত, আমি দিবারাত্রি ডাকতাম-__“হে পতিতপাবন গৌরহরি, এই 
পবিতাকে দয়া করুন 1, 
যেদিন প্রথম অভিনয় করি তার আগের রাত্রে আমি ঘুমোতে পারি নি। প্রাণের মধ্যে কেমন যেন 
একটা ব্যাকুল উদ্বেগ । সকালে উঠে গঙ্গায় ste করলাম । পরে ১০৮ দুর্গানাম লিখে তার চরণে নিবেদন 
এত মহাপ্রভু যেন আমার এই মহাসঙ্কটে কুল দেন | আমি যেন তার কপালাভ করতে পারি! 
তার পর চৈতন্যের বালালীল! অভিনয় করবার সময় ‘রাধা বই কেউ নাইকো আমার | আমি 
রাধা নামে বাজাই বালী । এই বলে গান ধরে যতই এগিয়ে যাই ততই যেন একটা! পরম শাস্তিময় 
আলোক আমার হৃদয়কে পূর্ণ করে তুলতে লাগলো | 
মালিনীর কাছ থেকে মাল! নিয়ে সেটি গলায় পরে মাপিনীকে বলতাম-_“কি দেখো মালিনী ?" 
সেই সময় আমার চোখ যেন বাইরের দৃষ্টি হারিয়ে ভেতরে চলে যেতো । আমি বাইরের কিছুই 
দেখতে পেতাম না। আমি যেন হৃদয়ের মধ্যে সেই অপরূপ গৌর পাদপদ্ম দেখতে লাগলাম | আমার 
মনে হ’ল--চোখের সামনে গৌরাঙ্গ যেন এসে দাড়ালেন । তিনিই যেন কথা বলছেন । আমি শুধু তার 
কথা শুনে শুনে বলে যাচ্ছি। আমার দেহমন রোমাঞ্চিত হচ্ছে ক্ষণে ক্ষণে মন প্রাণ আনন্দে তন্ময় হয়ে 
যাচ্ছে_ চারিদিক যেন কুয়াশায় আচ্ছন্ন । অপরূপ অদ্ভুত দে অন্ুভূতি__বলে বুঝানো যায় না। 
= তার পর বলতাম 'গয়াধামে হেরিলাম বিদ্যমান 
Á বিষ্ণুপদ পঙ্কজে করিতেছে মধুপান 
কত শত কোটি অশবীৰি ath ৷' 
তখন মনে VS অন্য কেউ আমার অন্তরের ভেতর থেকে বথাগুলো। বলছে । way আমায় 
জ্ঞান থাকতো T] | 
সন্ন্যাস গ্রহণ করে শচীমাতার কাছে বিদায় গ্রহণ করবার সময় বলতাম__ 
FE বলে কাদে! য! জননী 
কেঁদে না নিমাই acer | 
কৃষ্ণ বলে কাদিলে সকল পাবে 
কীর্দিলে নিমাই বলে 
নিমাই হারাবে, FE নাহি পাবে। 
4 তখন মেয়েরা এমন ডুকরে ডুকরে কেঁদে উঠতো যে আমায় বুকের ভেতরটা গুর গুয় wees! | 
তার ওপর শচীমাতার আর্ত ক্রন্দনে আমাকে এমন অভিভূত করে দিতো যে আমি চোখের জলে বুক 
ভাসাতাম। তার পর যখন সন্্যাসীর বেশ পয়ে নেচে নেচে গান গাইতাম_ 


৩৪২ রবীন্্রভারতী পত্রিকা বর্ষ ৮ সংখ্যা ৪ 


হরি, মন মজায়ে লুকালে কোথায়? 
ভবে আমি একা, দাও হে দেখা, প্রাণসখা রাখো পদে | 
তখন এক-একদিন আমি যেন সতাই উন্মাদ হয়ে যেতাম । জান হারিয়ে মুচ্ছিত হয়ে পড়তাম | 
একটা দিনের কথা আমার মনে আছে | 
ফাদার ল'াকৌো এসেছেন প্লে দেখতে । আমি মুচ্ছিত হয়ে পড়েছি । গিরিশ ঘোষ মশাই তাকে 
ae নিয়ে এসেছেন আমার কাছে । যখন আমার চৈতন্য হ’ল, দেখলাম--গৌরবর্ণ এক দাড়িওলা 
ভদ্রলোক আমার পাশে বসে আমার মাথা থেকে পা HTS আল্তোভাবে আঙ্গুল চালাচ্ছে। 
আমি উঠে তাকে প্রণাম করলাম । তিনিও প্রণাম করলেন। বললেন--এক গ্রাস জল 


» | 


খাও তুমি | ৰ 
জল খেলাম ৷ দেখলাম-_অন্তর্দিন যেরকম দুর্বল হয়ে পড়ি সেদিন সেরকম GSH নই | A 
কত ভক্ত কত জানীগুণী পণ্ডিত যে চৈতন্তলীল! দেখতে এসে আমাকে অজশ্র আশীর্বাদ করে 

গেছেন তার অস্ত নেই। কেউ কেউ বা এমন কাজ করে বসতেন-_যা দেখলে আমার নিজেরই লজ্জা 

হ'ত। আমাকেই শ্রচৈতন্ক ডেবে আমার পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতেন | 
একদিন কে যেন প্রণাম করলেন | প্রণাম করবামাত্র আমি কেমন যেন হয়ে গেলাম | জ্ঞান 

রইলো অথচ মনে হলো ষেন জ্ঞান নেই । পরম আনন্দে ডরে গেছে সমস্ত অন্তর । মাথা থেকে পা পর্যন্ত 

কেমন যেন একটি হিমশীতল প্রবাহ বয়ে যাচ্ছে । অপরূপ অদ্ভুত সে অনুভূতি | 
পরমহংসদেবের করুণার কথা তো আগেই বলেছি। তিনি অনেকবার এসেছেন চৈতন্যলীলা 
দেখতে । যতবার এসেছেন ততবারই আনন্দে আত্মহারা হয়ে গিয়ে আমার মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ 

করেছেন__“তোমার চৈতন্য হোক্‌ !” l 
কিন্তু এ-সব হয়েছে কার কল্যাণে ata করুণায়? কে রচনা করেছিলেন সেই প্রাণ মাতানো AA 

নাট্যলীলা--যা আপামরসাধারণের হৃদয় স্পর্শ করেছিল, অলক্ষ্যে শুধু হৃদয় স্পর্শ করে নি। আনন্দের 

শিহুরণ--চৈতন্যের আলোক প্রবাহ বইয়ে দিয়েছিল অপরাপ্তভাবে | 

বাংলার নাট্যজগতে গিরিশচন্দ্রের আবির্ভাব যেন বিধিনির্দিষ্ট | 

যুগের প্রয়োজনে তিনি এসেছিলেন । তাই যুগোপযোগী নাটক রচন! করে গেছেন। 

তিনি আক্ষেপ করে বলতেন-_এ যুগে সুশিক্ষিত দর্শকের সংখ্যা বড় কম । সংখায় যদি তারা 
বেশি হু'ত আমার নাটকগুলির চেহার! হ’ত অন্যরকম | নাটক ও নাট্যশালার আরও উন্নতি করা 
সম্ভব BS | 

গিরিশচন্দ্র সর্বশ্রেষ্ঠ বৈশিষ্ট্য ছিল সত্যের প্রতি তাঁর অবিচল নিষ্ঠা 1 এই নিষ্ঠা ছিল বলেই 
তার নাটকের যে-সব চরিত্র যুগের ফসল, শুধু সত্যের মর্যাদা রক্ষ। করবার জন্য তারা সে যুগকে অতিক্রম 

করে আজও অল্লান | i 


x 
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দেশবন্ধু চিতরঞ্জন 
সুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় 


‘দেশবন্ধু’ এই অভিধাটি স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ প্রথম প্রয়োগ করেছিলেন শ্রীমরবিন্দ সম্পর্কে তার বিখ্যাত কবিতায় 
‘অরবিন্দ রবীন্দ্রের লহ নমস্কার’--স্বদেশাব্মার বাণীমৃ্তিকে প্রণাম জানিয়ে । শ্রীঅরবিদ্দ awe এই উপমাটি 
চালু হয় নি যেমন হয়েছিল মোহনদাস করমচাদ গান্ধীর সঙ্গে A মহাশ্বা WAS এই অভিজ্ঞানটি। 
নেতাজী সুভাষচন্দের প্রশস্ত ললাটে স্বয়ং দেশনেতার তিলক পরিয়ে দিয়েছিলেন কবি, বরণ করে নিয়েছিলেন 
বরপুত্র সঙ্গে মহাজন-প্রাঙ্গণে। মনে পড়ে সেইদিনটির কথা_-১৯২৫ সালের একটি নিদাঘ we দিন, 
মহাপ্রয়াণ করলেন এক মহান্পুরুষ যিনি ছিলেন সে যুগের বৈদিক কবির ভাষায় ‘এষ দেবো বিশ্বকর্মা" আর 
এ যুগের বিশ্বকবি বললেন-__ 
এনেছিলে সাথে করে মৃত্াহীন প্রাণ 
মরণে তাহাই তুমি করে গেলে দান । 
চিত্তরপ্রন নামটি তার সার্থক হয়েছিল | আমাদের ছাত্রাবন্থায় তাকে দেখেছি, শুনেছি তার অগ্নিগর্ভ বাণী, 
পড়েছি তাঁর লেখা, এমন করে বাংলার কথা ভেবেছে কে, এমন করে জীবন মহার্ণবের সাগর সংগীত 
উদ্বেলিত করেছে কাকে, সিন্ধু শুধু বন্দনীয় নয়, Fre শুধু মাহেশ্বরী নয়-_ 
atfacs পাতিয়া কান শুনেছি তোমার গান 
হে অর্ণব আলোঘের! প্রভাতের মাঝে | 
এ কি কথা, একি Bq প্রাণ মোর ভরপুর 
বুঝিতে পারি ন শুধু কি জানি কি বাজে 
তব গীত মুখরিত প্রভাতেব মাঝে | 
আজকের কবিতারসগ্রাহীর কাছে “রোমান্টিক এক্স্রাভ্যাগাপ্থা বটে কিন্তু মনের আকুলতা 
ব্যাকুলত!| ছড়িয়ে পড়ছে, তিনি ডাকছেন তার জীবন বল্লভকে, সাধন দুর্লভকে | 
এস আমার FHI, এস আমার অবিনাশি 
বুকের মাঝে বাজিয়ে দাও, অভয় তোমার বাশি | 
Tere মন্ত্রের উপাসক frases, কবিরনীষী চিত্তরঞ্জনকে প্রণাম | ১৮৭০-১৯২৫ এই 
নীমিত সময় পরিক্রমার মধ্যেই তার আগমন, তীর otis, তার জাগরণ, তার বিস্ফোরণ, তার তিরোধান । 
এরই মধ্যে পুষ্পের কোরকসম ফুটে উঠেছে মানুষ চিত্তরঞ্জন, ভোগী চিত্তরঞ্জন, ত্যাগী চিত্তরঞ্জন, ব্যারিষ্টার 
চিত্তরঞ্জন, সাহিতা-রসরসিক fesse, লোকহিতপ্রাণ চিত্তরপ্লন, স্বাদেশিক চিত্তরপ্লন, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন । 
বয়সের হিসাবে পঞ্চান্্ বছরের মধ্যেই কর্মীজ্ঞানী গুণীভক্ত এই মামুষটি ইতিহাসের সীমারেখা ছাড়িয়ে চলে 
গেলো, কিন্ত রেখে গেলে! মহাকালের দরবারে এমন এক ছাড়পত্র যা ভবিস্তদবংশীয়দের কাছে একটি 
অনির্বচনীয় সংহিতা, a) জীবনযুদ্ধে হতাশ মনের প্রতিক্রিয়া কাটিয়ে এনে দিতে পারে শুধু আশা উৎমাহ 
উদ্দীপনা ব্যঞ্চনা নয়, একটা মহৎ জীবনের মৃহ্মন্দ সৌর, একটু স্ুরভিত ধৃপের সুগন্ধ, আত্মার বন্ধন হীন 
অনন্তের গান | 


আআ 


৩০৪ রবীল্পভারতী পত্রিকা বর্ষ ৮ সংখা! ৪ 


জানি, আজ এ সব কথা তোলা মানেই শ্বীকার করে নেওয়া যে তিনি ছিলেন, তিনি আছেন, 
তিনি থাকবেন এই তো শ্রদ্ধা জ্ঞাপন । শ্রান্ধের দিনের তাৎপর্য যে মুখোমুখী মৃত্যুর সামনে বসে আমরা বলি 
যে তাকে আমরা ভালোবাসি, তিনি মরেন নি, তিনি আছেন, আমার স্বতিতে আছেন, গ্রীতিতে আছেন, 
জ্ঞানে আছেন, ধানে আছেন, মননে আছেন, নিদিধ্যাসনে আছেন | দেহ যয়ণশীল হলেও চেতনার সত্তা 
বীজে অমর, অর্থাৎ in dimeusion, though not in space. 

যে যুগে চিত্তরঞ্জনের আবির্ভাব, যে যুগ বিস্তারের যুগ, বিশ্লেষণের যুগ, বিপ্লবের যুগ । বাঙালী 
তখন বিশ্বরপ দেখছে অর্থাৎ তার জাতীয় জীবনে বাহির ছুয়ারের কপাট খুলেছে, প্রতীচীর দুর্বার শক্তি 
তাকে ধাক্কা দিচ্ছে, নতুন দিনের স্বপ্ন, নতুন রস, নতুন চিন্তা, নতুন আলোক-_সে পশ্চিমের জ্ঞানবিজ্ঞান 
আহরণ করছে, তার রসবস্তকে সংগ্রহ করছে-_-এ এক অপূর্ব সমীকরণের যুগ ৷ মাত্র একযুগ পূর্বে 
সিপাহী বিদ্রোহ ঘটে গেছে, মননের ইতিহাসে এসেছে এক we পরিবর্তনের পদধ্বনি, শিক্ষার নৃতন 
রীতিনীতি গৃহীত হচ্ছে। কলিকাতা বিশ্ববিষ্ঠালয় নাবালক হলেও প্রতিষ্ঠিত । মধুস্থদন বঙ্িম বিদ্যাসাগর 
জাতির সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে ‘ত্রিশরণ’। রবীন্দ্রনাথ সবে ক্রমে ক্রমে পায়ে পায়ে এগুচ্ছেন তার 
চির সার্থকতার তীরে । রামমোহনের নেতৃত্বে যে ব্রাহ্ধদমাজের প্রতিষ্ঠা দেবেন্্রনাথের আম্ুকূল্যে ও 
কেশব সেনের বাগিতায় যার প্রতিপত্তি, সেই সমাজ তখন বয়ঃসন্ধি পেরিয়ে যৌবন শতদলে টলমল করছে। 
সব চেয়ে বড় কথা হচ্ছে সে যুগে জীবনে এসেছে একটা নতুন স্বীকৃতি, নতুন দিগদর্শন ৷ দেশের জ্ঞানীগুণী 
চিন্তাশীল মনস্বীরা আত্মসস্থিৎ ফিরে পাচ্ছেন । ভারতপথ-পথিক বাংলাদেশ নতুন গল্প শুনছে, নতুন কথা 
বলছে, WS II জেগে উঠছে । এক রসসপ্লীবনী প্রাণবন্পা দুকুল ছাপিয়ে চলেছে । বহুকালের বহু 
বৃহস্পতির মননে ভরা, রঙ্গে ভরা এই বঙ্গ দেশ | চিত্তরপ্রন সেই মাটিরই মামুয__সেই ভেডিডড, ইণ্ডিড, 
মেলানড, রক্তের চাঞ্চল্য নিয়েই জন্মে ছিলেন, এমনি একটি আরেগ চঞ্চল সুপ্রসিদ্ধ পরিবারে বিক্রমপুরের 
তেলিরবাগের একটি উল্লেখযোগ্য পরিবারে । কালীমোহন, দুর্গামোহন, ভুবনমোহন এই তিন কৃতী 


ভ্রাতার কথা সেদিনকার যৌথ পরিবারের দিনে সকলেই জানতো-__পুণ্যে বিশাল বরিশালের তখন তারা . | 


অধিবাসী, সকলেই ব্রাহ্ম ধর্ম গ্রহণ করেন ও আইন বাবদায়ে যোগদান করেন | ছুর্গামোহন চলে আসেন 
কলকাতায় প্র্যাকটিশ করতে এবং তারই পটলভাঙ্গার বাসায় চিন্তরঞ্জনের জন্ম ১৮৭০ সালের ৫ই নভেম্বর | 
তার পিতা ভুবনমোহন । রসা রোডের বিখ্যাত বাটার শুত্রপাত হয় কালীমোহনের মাধ্যমে- সেবাসদনের 
পেছনে শিব মন্দিরটি আজও তাঁর কৌলিক প্রথায় পুনরাগমনের ae বহন করে। তিনি তার ভ্রাতা 
দুর্গামোহনের মতো! হয়তো উগ্র ব্রাহ্ম ছিলেন না। চিত্তরঞ্জনের পিতা ভুবনমোহনও ছিলেন আইনজ্ঞ তবে 
এযাটমি এবং সাংবাদিক হিসাবেও তার কৃতিত্ব ছিল স্থবিদিত। aa পাবলিক ওপিনিয়ন” নামক পত্রিকাটি 
নানা দিক দিয়েই তখনকার শিক্ষিত সমাজের চিস্তাধারাকে প্রতিফলিত করতে! এবং এর কৃতিত্ব ছিল 
ভুবনমোহনের । মতছৈধের জন্য পরে তিনি ‘বেঙ্গল পাবলিক ওপিনিয়ন” নামেও একটি কাগজ বার করেন | 
দেশবন্ধ-স্বতি গ্রন্থকার ce দাশগুধ্যের লেখায় পড়ি যে দাশ পরিবারের পরোপকার ও দান প্রবৃত্তিটি 
বংশামুক্রযে প্রচলিত ছিল এবং লয়ারসাগর বিদ্যাসাগরের মতো এরা অন্য লোকের দুঃখ কষ্ট দেখলে বিচলিত 
হতেন এবং নিজের বা পরিবারের অর্থ স্বাচ্ছলোর দিকে দৃষ্টিপাত না করেই সাধ্যাতিরিক্ত দান করতেন | 
চিত্তরঞ্জনের মধ্যেও এই গুণ বিশেষভাবে বিকশিত হয়ে উঠেছিল । ল্ভাকার বাঙালী চিয়কালই এক সমন্বয় 


দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন Det 


) সন্ধানী সংস্কৃতির পুজারী-এ তার সবার পরশে পবিত্র করা মনের wel না কর্মনাশ। ভেদবুদ্ধির সর্বনাশ! 
o বিস্তার, জানি না, তবে সাহিতো, সাধনায় সংস্কৃতিতে আমর! শুধু ভারতপথ-পথিক নই, বিশ্বপথ পথিকও। 
ইতিহাসের গভীরে তার সতাকার সত্তাটিকে fafer করে বেস্তার দৃষ্টি দিয়ে যিনি আমাদের ভাবুক মনের 
ইতিহাসের পাঠোদ্ধার করতে চেয়েছেন তিনিই জানেন যে আমাদের জয়যাত্র। সেইদিনই হয়েছে, যেদিন 
আমর! wel দেখেছি gata, যেদিন আমর! বেরিয়ে পড়েছি ভল্লশূলশল্য নিয়ে নয়, আদর্শ নিয়ে, চিন্ত। নিয়ে, 
ধ্যানধারখ| নিয়ে, সেবার মন্ত্র নিয়ে, দরিদ্রকে নারায়ণ জ্ঞান করে। ঈয়েনবীয়ান্‌ ফমুলা দিয়ে বাংলার 
ইতিহাসকে প্রতীক করে অন্তর্জগতের এই বিচিত্র রূপটি বহির্জগতেও কিছুটা ধরা পড়ে ইতিহাসের পাতায় 
পাল-সেন যুগে, CTSA মধ্যযুগে এবং উনবিংশ শতাব্দীর যুগে__শুধু নবান্ধুর ইক্ষুবনে বাংলার শ্যামল সমৃদ্ধির 
বা প্রাকৃত-পৈঙ্গলে তার ভোজন বিলাসের কিছুই দেখি না, দেখি তাকে যোগিনীচক্রের মৃলাধারে, বববছুরে 
আংকরে, ভাষায় ভাষায় গিঠে, পাগানের মন্দির tice, হরউজীর বর্ণমালায়, আবার পরিহাস কেশবের 
é মন্দিয়ের অঙ্গনে রক্তাক্ত fara শুধু জয়দেব, ধোয়ী, শরণরা নয়, শুধু গর্গ, দভপাণি লোমুধমিশ্র, 
pai বন্থবন্ধু, সন্ধ্যাকর নন্দী, গুরব মিশ্র কেদ্রার মিশ্র, দীপঙ্কর অতীশ, তারানাথ রাই নয়, ভুস্থক 
চণ্ডালীকে গৃহিণী করতেও মে পশ্চাৎপদ হয় নি, মন্দিরে মসজিদে পথ ঢাকলেও এক গুরুর সহজ ডাক্‌ সে 
ভোলে নি। তাই শৈবশাক্ত দিন পেরিয়ে, বল্লালী কৌলনী মধাদাকে পিছে রেখে, মঙ্গলকাবোর রসপান 
করে, WRIT দেবকে নমস্কার করে সে চলেছিল দাক্ষিণাত্যে, নীলাচলে, বৃন্দাবনে, রায় রামানন্দ, স্বরূপ 
দামোদর, শিখী মহাস্তীকে সঙ্গী নিয়ে; যখন ইসলামের চণ্ডবেগ প্রচণ্ড আঘাতে খণ্ড খণ্ড করছে দেশকে দশকে | 
মহাযুদ্ধের মাধ্যমে জাতির চেতনাকে এগিয়ে দিয়েছিল এক অপূর্ব Scary মন্ত্রে _চণগ্ডালও দ্বিজ শ্রেষ্ঠ হয় 
হরিভক্তি পরায়ণ হলে। বাঙালীর মহাভারতী সাধন! নতুন নয়, শুধু নবকলেবর পেলে উনবিংশতার্বাতে 
যে যুগ রামমোহন থেকে সুভাষচন্দ্র পর্যস্ত বিস্তৃত । তারই একজন বিশিষ্ট দেশনায়ক, লোকনায়ক, উত্তর 
সাধক- _দেশবন্ধু চিত্তররন | এই যুগের শিল্পী, কবি, eal নেতা, সাহিত্যিক সকলেই দেশমাতৃকার এক 
৪ যজ্ঞ সম্ভব মৃতি গড়ে তুলতে চাইলেন, পূর্ণাহুতির সমিধ সংগ্রহে বদ্ধ পরিকর হলেন, প্রতীচীর জ্জানবিজ্ঞান 
4 দর্শন ইতিহাস প্রয়োগ বিদ্যা, was স্থুবিধার সঙ্গে মিশিয়ে দিতে চাইলেন, অঙ্কুশীলনের ছন্দ, কর্মযোগের 
ব্যাখ্যা, ভাগবত জীবনের প্রয়াস, নৃতন Frere, জীব ও শিবের সেবার স্ত্র। উপরের উচ্চ্ত্খলতার 
নিয়ে গড়ে উঠলো! এক নিষ্ঠা, এক তপনস্তা, এক সমীকরণের চেষ্টা যার পুরোহিত রামমোহন রামকৃষ্ণ 
বিদ্াসাগর বঙ্কিমচন্দ্র মাইকেল ভূদেব কেশব বিবেকানন্দ রবীন্ত্রনাথ প্রফুল্পচন্্র জগদীশচন্দ্র চিত্তরঞ্রন শ্রাঅরবিন্দ 
qeta ggfs যে যেদিকে পেরেছেন এই সম্মিলিত চিত্তবুত্বির উদ্বোধন করেছেন উনবিংশ 
শতাব্দী ৪ বিংশ শতাব্দীর অষ্টপাদ পর্যন্ত তারই একটি উজ্জ্বলতম প্রকাশ চিত্তরঞ্জন দাশ । আজ 
আমরা বলি যুগ বদলেছে, সমাজ বিপর্যস্ত, দেশ স্বাধীন তবু আমরা স্বাধীনতার সম্পূর্ণ ও সমাক্‌ ফলভোগ 
করি নি, কান্নায় মন ক্লান্ত, পরাজিত মনোভাবে উগ্রহিংসায় আমর! বিপর্ধন্ত, নদীর এপার ওপার হয়ে গেছে 
আলাদা, ছেলের! পায় না শিক্ষা, মেয়েরা পায় নি পতি, জীবন আরাম বিহীন, Sai শাস্তি নিষ্ঠা এ সব কথা 
হয়েছে ছেঁড়া পাতার টুকরো-বুভুস্ক জনগণ কোন গণপতির কোন নিধিপতির, কোন প্রিয়পতির স্মরণ 

& করবে, কোন TAA নেবে শরণ । 
চিন্তরঞ্জনের জন্মশতবাধিকী at এই কথাটাই আমাদের মনকে পীড়িত করে তুলছে--সময়ের 


Ses রবীন্দরভারতী পত্রিকা বর্ষ ৮ সংখ্যা ৪ 


পরিক্রঘায়, ভাববিনিযয়ে, আদরের রূপাস্তরে আজকের wed সমাজ নতুন সন্ধান দেবে, নতুন জানবিজ্ঞানের 
TE খুঁজবে, নতুন দর্শনের হোতা উদ্‌গাতা হবে, নতুন ধরনের বিচার-বিশ্লেষণ করবে, ডায়েলেকটিকসের 
সাহাযা নেবে-_এ কথা শুধু যুক্তিসিন্ধ নয় স্বয়ং নির্ভর, কিন্তু ইতিহাস মানেই ধারাবাহিকতা, আবার পুত্রের 
পিছনে যেমন আছি আমি, তেমনি আমার পিছনে আছেন আমার পিতা__-অতীত কুলকোটা শুধু 
বায়োলজীর সতা নয় জীবনদর্শনেরও ইক্ষিত। ইতিহাস বা বিপ্লব কোনে! একটা বিশেষ দিনে, বিশেষ 
ঘটনা নিয়ে জেগে ওঠে না বিস্বতির অতল তল থেকে । সেই ইতিহাসের ধারায় ধারা এসেছেন দীপ নিয়ে, 
মাল! নিয়ে, পূজার থালা নিয়ে, আত্মোত্সর্গের নৈবেষ্ঠ নিয়ে, প্রাণ নিয়ে তাদের আমরা ভুললে যে আমাদের 
পিতৃঞ্চণকে অসম্মান কর! হবে। 
faasa ব্যারিষ্টার হযে এসে হাইকোর্টে প্রযাকটিসে বসলেন ২৩ বছর বয়মে ১৮৯৩-৪৪ সালে। 
বিলাতে তার সহকমী ছিলেন শ্রীমরবিদ্দ তবে তার ছাত্রাবস্থা ১৮৭৯ খৃঃ অব থেকে। এর পিতাও 
চেয়েছিলেন যে ইনি আই সিএস পরীক্ষা দিন। দিয়েওছিলেন, কিন্তু বিধি নির্দিষ্ট কি প্রতিবন্ধক ঘটলো » 
যাতে অশ্বারোহণ পরীক্ষায় বসলেন না তিনি। দেঁশমাতৃকার ভুমাময়ী মৃতি তাকে বিচলিত করে দিলে 
এই দ্বেবছুলড চাকুরীর নাগপাশ থেকে মুক্ত করে । চিত্তরঞ্জনও এই সময় আই সি এস্‌ পরীক্ষায় অকৃতকার্য 
হয়ে বাারিষ্টাবী পাশ করে চলে এলেন । চিত্তরঞ্চনের জীবনে বিলাতে ছুটি ঘটনা ঘটে_-যাকে বলা যেতে 
পারে_0000078 events cast their shadows before—একটি ভারতীয় হিন্দুদের চুক্তিবদ্ধ দাস 
(Indenteared labourer) বলে অভিহিত করায়, ম্যাকলীন্‌ নামে একজন এম্‌ পি চিত্তরঞ্জন কর্তৃক ধিক্কতে 
হন এই বলে যে একজন ইংরাজের মুখে এ কথা শোভা! পায় না, কারণ ভারতবর্ষ বাহুবলে বিজিত নয় । আর 
একটি ঘটনা দাদাভাই নৌবজীর পার্লামেন্টে প্রবেশ সম্বন্ধে । ব্যারিষ্টার চিত্তরঞ্চনের প্রথম কর্মজীবনে নানা 
বাধা এসে পড়েছিল-_পিতার গুরু খণভার, ইনসলডেল্সী নেওয়। ইত্যাদি বাবসায়ে প্রথম দিকে তিনি 
সফলতা লাভ করতে পারেন নি। তাছাড়া তার মনের আবেগচঞ্চল ‘Bohemian 521016-তাকে 
কাব্যাশ্রয়ী করেছিল । কবি চিত্তরঞ্জন বারিষ্ঠার চিত্তরঞ্জনের পশার প্রতিপত্তির দুয়ার রুদ্ধ করে দাড়িয়েছিল। 
এই সময়েই তার প্রথম কাব্যগ্রন্থ “মালঞ প্রকাশিত হয়। A 
তোমার ও প্রেম সখি! শাণিত কৃপাণ 
দিবানিশি করিতেছে হৃদি-রক্তপান | 
নিত্য নব স্থখ ভরে ঝলসিছে রবি করে 
রজনীর অন্ধকারে সে আলো নির্বাণ | 
তোমার ও প্রেম সখি! ভূজঙ্গের মত 
জীবন জড়ায়ে মোর আছে অবিরত | 
প্রতি নিঃশ্বাসেই তার বরিষে মরণ ধার; 
আকুল চুম্বন আব, দংশিছে AGS | 
তার ‘বার বিলাসিনী' কবিতাটির রবীন্দ্রনাথের ‘পতিতা’কে স্মরণ করিয়ে দিলেও সেই গভীরতায় পৌছায় 
নি, যদিও এক হিসাবে ‘lyric cry’ একই ধরনের মানসিক চেতনায় আঘাত দেয় > 
ওগো, আমি যৌবনে যোগিনী 


A 


দেশবন্ধু চিত্তয়ঞ্জন ৬০৭ 

এ বিশ্ব লালসা ছাই সর্বাঙ্গে মাখিয় ভাই 

চলিয়াছি কলক্ষবাহিনী | 

মর্মহীন কর্মহীন কলঙ্কবাহিনী 

চিরদিন যৌবনে যোগিনী | 
্রাক্মদমাজের নীতিবাগীশর| সমালোচনায় মুখর ও নখর হয়ে উঠেছিলেন | এই কবিতায় ববীন্্-প্রভাব 
আছে কিন্ত রবীন্্র-চিত্রকল্পের রূপৈশ্বধ ঠিক তেমনভাবে ফুটে ওঠে নি বরং চিত্তরঞ্জনের ম্বকীয়তাই এখানে 
সুস্পঃ। চিত্তরঞ্কনের শিল্পীসন্তায় ভাবতন্ময়তাই প্রধান উপাদান তাই জ্ঞানগর্ত 'ক্রাহ্মাঙ্গীত'এর চেয়ে 
তিনি ভাবাবেগপ্রস্থত aga গীতিকবিতা ও গানের পক্ষপাতী ছিলেন_এর মধ্যে কোনো অবহেলা বা 
অবজ্ঞার সুর দেখি না, এ হচ্ছে মানসিক প্রবণতার ধারা__সেখানে তিনি ভক্তসাধক নিছক জ্ঞানমার্গের 
পথিক নন-_কর্মঘোগী হয়ে গেছেন বৈরাগ্য প্রীন্ুধিত ভক্তিযোগী | 

নামিয়ে দাও জ্ঞানের বোঝ! বইতে নারি বোঝার STA 

(আমার ) সকল অঙ্গ হাকিয়ে ওঠে নয়নে হেরি অন্ধকার | 

সেই যে শিরে মোহনচুড়া, সেই মূরতি হেরব বলে 

পরাণ বড় অভিলাষী । 

বাকা হয়ে দাড়াও হে আলে! করি কু? দুয়ার 

এস আমার পরশমাণিক বেদ-বেদাস্ত কাজ কি আর। ( অন্তর্ধাষী ) 
কীর্ডনে যেমন তার অন্রাগ ছিল প্রচুর তেমনি তার কাছে প্রিয় ছিলেন স্বদেশী যাত্রা ওয়াল শরন্ছেয় 
মুকুন্দরাম দাস। এই মানুষটির দেশাত্মবোধক গানগুলির প্রভাব সেদিনকার বিপ্লবী তরুণ মনে কি 
প্রতিক্রিয়া করেছিল তার ware বিচার বোধ হয় কর! হয় নি। যাত্রাদলের গান বলেই আমরা হয়তো 
সেগুলিকে অপাংক্ষেয় না হোক একটু পিছনে রেখেছি, কিন্ত যুগমানসের VETS তার অবদান সামান্ঠ নয় । 
চিত্তরঞ্জন এ কথা বুঝতেন শুধু তার intuitive sense দিয়ে নয়__মনের আত্মীয়তার যোগেও। বিদ্রোহী 


A কবি নজরুলও তেমনি তার প্রিয় ছিল। চিত্তনামায় কবি এক অপরূপ চিত্র একেছেন-_ 


৫ 


লক্ষ্মী দানিল সোনার পাপড়ি, বীণা দিল করে বালী 

শিব মাখালেন ত্যাগের বিভূতি, কণ্ঠে গরল দানি | 

বিষ্ণু দিলেন ভাঙনের গদা, যশোদা-ছুলাল বাশি 

দিলেন অধিত-তেজ ভাস্কর মৃগাঙ্ক দিল হাসি! 

চির-গৈরিক দিয়া আশিমিল ভারত-জননী কীদি, 

প্রতাপ-শিবাজী দানিল মন্ত্র, দিল উষ্ণীষ বাধি। 

বৃদ্ধ দিলেন ভিক্ষা ভাণ্ড, নিমাই দিলেন ঝুলি, 

দেবতারা দিল মন্দার মালা, মানব মাখাল ধূলি । 

নিখিল-চিত্ত-রপ্জন তুমি উদিলে নিখিল ছানি-_ 

মহাবীর, কবি, বিদ্রোহী, ত্যাগী, প্রেমিক, কর্মী, জ্ঞানী । 
দাশ পরিবারের ace ঠাকুরবাড়ীর সম্পর্ক এই সময় জম-জমাট। তরুণ ব্যারিষ্টার চিত্তরঞ্জনকে প্রায়ই 


Y 


৬০৮ রবীজভা ভারতী A ত্রিকা বর্ষ ৮ সংখ্যা ৪ 


দেখা যায় জোড়াাকোতে, বিকালের দিকে কোর্ট ফেরত|। তখন মকেলদের ভিড় নেই, সিনিয়রদের 
aw “কলসালটেশনের' তাড়া নেই। চিত্তরঞ্জন চলেছেন দ্বারকানাথ ঠাকুর লেনে maf জন 
নামকরণ তখনও হয় নি, সি'ড়িতে উঠতে উঠতেই বলছেন, কবিজায়! মৃণালিনী দেবীকে উদ্দেশ করে 
কাকিমা, আমি এসেছি, লুচি-মাংসর ব্যবস্থা করুন । গুদের ভগিনী অমলা দেবী তখন মাঝে মাঝে 
মণালিনী দেবীর সঙ্গিনী হতেন । কবির তখন শিলাইদহের যুগ__অবনীজ্্রনাথের ভাষায় কবিত্বের পর 
ফুটে বের হচ্ছে আর ঠাকুরবাড়ীতে তখন খামখেয়ালী সভার বৈঠক বসছে ঘন ঘন । এর আগে ছিল 
Rewa সমাগম", পরে 'বিচিজ্রাণর আসর । অভ্যাগতদের মধ্যে দেখি চিত্তরঞ্জন দাস, অতুলএ্রসাদ সেন 
প্রভৃতি । আর রবীন্দ্রনাথের গান, গল্প, আবৃত্তি মাতিয়ে রাখতো। সকলকে । আহারের বাবস্থাটাও 
হ'ত পরিপাটি যেমন “gorge রহ্থনচৌকি সহযোগে তাকিয়ে আশ্রয় করিয়া, রেশমবস্্রমপ্ডিত জলচৌকিতে 
জলপান’ বা ‘ফরাসে বসিয়া প্লেটপাত্রে মোগলা ইখানা' কখনো “টেবিলে জলপান’ | 

তবে এ কথাও ঠিক যে কবিগুরুর সঙ্গে চিত্তরঞ্জনের অনেক বিষয়েই মত পার্থক্য পরে হয়েছিল_ 
কাব্যাদর্শ, ধর্ম, সমাজ, রাজনীতি প্রভৃতি । ‘নারায়ণ’ পত্রিকাতে এ বিষয়ে বহু বিরূপ সমালোচন! 
বেরিয়েছে। কবি তার কোলে! উত্তর দিয়েছেন বলে জান! নেই | ‘নারায়ণে’ও তার কোনে! লেখা কোনে! 
দিন প্রকাশিত করেন নি। ৪ঠা আষাঢ় ১৩৩২ সালে রখীন্দ্রনাথকে একটি চিঠিতে কবি বলছেন 
‘চিত্তরঞ্জনের মৃত্যু উপলক্ষ্যে আমার কলকাতায় যাওয়া উচিত বলে আমার মনে একটা আন্দোলন ER | 
"এ কথা কেউ যেন মনে না করে যে আমার মনে তার প্রতি একটুও প্রতিকূল ভাব আছে।' 
( চিঠিপত্র ২) কারণ কবি স্বীকার করেছেন যে “চিত্তর সঙ্গে বরাবরই আমার একটা বিরোধ ছিল' । 
Sean অর্পণ! দেবীর লেখাতে ( মানুষ চিত্বরঞ্জন ) পড়ি যে ‘বাংলার প্রাণধারার সন্ধান নিবার এবং দেবার 
ors নিয়েই এ পত্রিকা প্রকাশিত হয়’ । অনেকে বলেন রবীন্দ্রনাথের পৃষ্ঠপোষকতায় শ্রদ্ধেয় প্রমথ চৌধুরী 
তার সম্পাদিত 'সবুজপত্রে' যখন নবীন ও কাচাদের উৎসাহিত করছিলেন, আধমরাদের আঘাত দিয়ে 
বাচাতে তখন “নারায়ণ” চেয়েছিল বাঙালীকে প্রথম তার নিজস্ব উত্তরাধিকারের প্রতি সচেতন করতে-_ 
Back to the Virgin Soil | 'নারায়প'এর প্রথম সংখ্যার প্রথম কবিতাটি স্বভাব কবি গোবিন্দ দানের 
চিত্তরঞ্কনের নিজের “বাংলা কবিতার andere’ বা ‘বাংলার গীতিকবিতা” নারায়ণের উল্লেখযোগ্য 
প্রবন্ধ । তার প্রথম জীবনে ‘বারবিলাসিনী’ কবিতাটি যেমন তুমুল আন্দোলন তুলেছিল, নারায়ণের' যুগে 
‘ডালিষ’ গল্পটিও তেমনি । কবি চিত্তরঞ্জন সম্বন্ধে এই প্রসঙ্গে কিছু আলোচনা “অধুক্তিমৎ হবে T 
‘geod কথা পূর্বেই বলেছি, তার দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'মালা'__একত্রিশটি ছোট ছোট কবিতার সমষ্টি । 
কৰি দেবেন্দ্রনাথ সেন চিত্তরঞ্জনের মালঞ্চকে কবিসভায় সাদর অভ্যর্থনাই জানিয়েছিলেন_ তীর প্রশস্তিতে 
'অসামান্ত' বলেই এই কবিতাগুচ্ছগুলিকে বরণ কর! হয়েছে- আজকের পরিবর্তিত পরিবেশে কাব্যাদর্শের 
নৃতন সীমার ও সীমানায় এই ধরনের romantic extravaganza 'ভাবাবেগসম্দ্ধ হলেও, সংশয়ে জালায় 
তীক্ষ অনুভবে অনুপ্রাণিত হলেও, জীবনযন্ত্রণার poss ফুটিয়েছে কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ থাকতে পারে। 
Rarer হুইনবার্পের প্রচণ্ড ভক্ত ছিলেন কিন্ত তার অন্তরে আর একটি গভীরতর হুর Ae ছিল-_সেটিকে 
বলা যেতে stra— Thirst for the infinite—cafs নয়, ইতির হুর, একট! গভীর সর্বান্তিবাদের ছায়া, ¥ 
সংশয়, সন্দেহ, বিতর্ক পেরিয়ে-_নদাজকের কিয়ের্কেগার্ড, জ'যাপল সাত্রের বা কামূর অস্তিবাদ নয়_ভারতবর্ের 


দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ৩০৯ 


৮ নিজ ব্র্যা_আছেন, তিনি আছেন, আকাশে বাতাসে, মানুষের মনে, সমাজের কল্যাণে, বিবর্তনে, যুদ্ধে 
বিগ্রহে, সর্বত্র, সর্ধগ, শিবময় হয়ে__ইনিই নবের অয়ন বা নারায়ণ AA কাব্যগ্রশ্থ 'যালা'তে সেই 
প্রশান্ত প্রত্যয়ের সুর বেজে উঠেছে, প্রেমের প্রদীপ তিনি জেলে দিয়েছেন বাতায়নে আত্মনিবেদনের মাঝে, 
যার সম্পূর্ণ মৃতি সাগর সঙ্গীতে 

আমি az, তুমি যন্ত্রী--বাজা৪ও আমারে দিবস রজনী ভরি আলোকে আধারে। 
এই সাগর সঙ্গীতেই মহাপ্রক্লতিকে ডেকে কবি বলছেন, রবীন্দ্রনাথের ভাষায় “আমারে কর তোমার বীণা, 
লহগেো লহ PA | 
STIIT যখন বলেন 
আজিকে পাতিয়া কান শুনেছি তোমার গান 
হে অর্ণব আলো! ঘেরা প্রভাতের মাঝে | 
€ একি কথা, একি স্বর প্রাণ মোর ভরপুর 
বুঝিতে পারি না তবু কি জানি কি বাজে 
তব গীত মুখরিত প্রভাতের মাঝে | 
এখানে সমুদ্রের মতই একটা গভীরতা ও বিশ্বাসের ছন্দ পাই। 
“হে মোর আজন্ম সখা, কাণ্ডারী আমার আজ মোরে লয়ে যাও অপায়ে তোমায় ৷” 
্রীঅরবিন্দের অনুবাদে এটি পরিবর্তিত হয়েছে একটি সন্ধানী সাধকের আকুলতায়-_ 
Pilot Eternal, friend unknown embraced 
O ! take me to thy shoreless self at last. 
বাংলাদেশের দুর্ভাগ্য যে আমরা এই চিত্তরগ্নকে ভুলেছি, তিনি কি শুধু সবণিতে, সদনে ন! মর্মর মৃতিতে । 
_ এই তো ধ্যানী চিত্তরঞ্ষনের চিত্তসাধন] | 
4 বিদ্যুৎ বিহীন নিশা অশনি বরজে ছিন্রভিন্ন বক্ষে তব মরণ গরজে | 
উন্মত্ত তরঙ্গে তব অযুত বণিনী বিস্তারি অসংখ্যের Bt] অনন্ত রঙ্গিনী | 
ঘন ঘোর VR! বায়ু আধার পরশে ভীষণ ভৈরব এ কি প্রলয় বরষে। 
তখন কবি তাকে ডাকছেন-_ 
‘এস তবে মৃত্যু রূপে ওগো সিন্ধুরাজ আবরিত বক্ষ মাঝে তুমি রবে আজ | 
্রীঅরবিন্দ চিত্তরঞ্ধনের ‘সাগর সঙ্গীত'এর অঙুবাদ করেছিলেন | 
এ কথা প্রায় সাহিতাক মহলে অনেকেই জানেন, কিন্ত স্বয়ং চিত্তরঞ্জনও এর একটি অন্বাদ কষেন। 
ভ্রীঅৱবিন্দের (Collected Poems and Plays vol. ii published by Sri Aurobindo Ashram 
Pondicherry 1949) সংকলনে এটি সংগৃহীত আছে। কিন্তু মাদ্রাজের গণেশ এণ্ড কোংও একটি 
সংস্করণ প্রকাশ করেন ১৯২৩ সালে চিত্তরঞ্জন ও শ্রীঅরবিন্দের যুগ্ম নামে । ১৯৫৯ সালে ইণ্ডিয়ান 
‘ এযালোসিয়েটেড পাবলিশিং কোংও একটি সংস্করণ প্রকাশ করেছেন। শ্রীঅরবিন্দের স্বহস্তলিখিত একটি 
ইংরাজি অন্বাদের কিছু অংশ বা পাঞুলিপিও আমাকে 'দেখিয়েছেন শ্রীযুক্ত গুহবায় (তার দাদ! ছিলেন 
আসামের উকীল এবং এক লময়ে দেশবন্ধু-পূত্র চিনরঞ্জনের গৃহশিক্ষক )। গ্রসঙ্গক্রযে বল! ফেতে পারে 


CENTRAL LIDRARY 


৩১৪ রবীল্্ভারতী পত্রিকা বর্ষ ৮ সংখা ৪ 
দেশবন্ধু নিজের sway পাঠিয়ে দিয়েছিলেন প্রীঅরবিন্দকে এবং প্রীঅরবিল্দ দেশবন্ধুর ভাব ও ভাষা রেখে 
কাবাটিকে ইংরাজিতে নৃতন করে অনুবাদ করেছিলেন__ 
Safer কৃত অনুবাদ ( পৃঃ ২৪৯ Collected Poems and Plays ) 

O thou unhoped for elusive wonder of the skies 

Stand still one moment! I will lead thee and bind 

With music to the chambers of my mind 

Behold how calm today this sea before me lies 

And quivering with what tremulous heart of dreams 

In the pale glimmer of the faint moon-beams. 
‘O thou unhoped, O wondrous wanton of the skies’ এই পাঠও আমি দেখেছি। তবে, 
ঞঅরবিন্দের জীবিতকালে ১৯৪২ সালে অরবিন্দ আশ্রম থেকে প্রকাশিত ‘Songs of the Sex? প্রামাণিক রি 
এ কথা স্বীকার করে নেওয়া যেতে পারে । Been বা Fare ছাড়া জে. এ. চ্যাপম্যানও এর একটি 
অনুবাদ প্রকাশ কবেন | 

অন্য অন্বাদ-__ 

Unhoped for, wondrous one, ever elusive, 

Wait aidhile that I weave thee in my song 

The calm sea lapped in dreams 

Trembles today in the pale light of the moon. 
আমাদের সকলের হৃদয়ের মধ্যে যে কবি মনীষী বাস করেন, তিনিই যুগে যুগে প্রকাশবান হন ব্যক্তি 
মানসের মধ্য দিয়ে_-বাকোর, ছন্দের, ভঙ্গির নানা ইঙ্গিতে । কবির হৃদয় মনের বীণাযন্ত্রটি জড়যন্র নয়-_ 
এ হচ্ছে প্রাণবান-_এর স্থর এগিয়ে চলেছে, এর AST বদল হচ্ছে, এর তার বেড়ে যাচ্ছে-একে নিয়ে aA 
জগৎ কৃষ্টি হয়, সে কোথাও স্থির হয়ে নেই, কোথাও গিয়ে সে থামে না, সে সাগরতরঙ্গের মতো হুলবে 
নাচবে, চলবে অভিসারে | কবির মধ্যে যে বিচিত্ররূপিনী আছেন তারই প্রেরণায় যন্ত্র উচ্চারণ করে চলেন 
ক্ূপকার- “কোন পূজা লাগি বল এত আয়োজন |, 
কেন? কেন?--কোন বাঞ্ছিতের জন্য, কোন দয়িতের জন্য । এ হচ্ছে মানুষের চিরস্তনী কানা, সে 
দেখতে চায়, সে বুঝতে চায়, সে জানতে চায়। এই তার HALF সংকল্পের ধারা__সেইজন্ত সে ছোটে 
জগন্নাথ স্বামী নয়ন পথগামী ভবতু মে-_সে বলে দেখা দাও, দাও- ্রীঅরবিন্দ তাই বললেন—Vision 
is the characteristic power of the poet, as is the discriminative thought the gift 
of the philosopher and analytic observation the natural gift of the scientist —#fq 
করেন দর্শন, দার্শনিক করেন বিচার আর বিজ্ঞানী করেন বিশ্লেষণ__পরিপূর্ণ সত্যের এই ত্রিকায় যৃতি ৷ 
তাই মাটিতে জীবন আরম্ভ যেমন, আকাশের ae তেমনি তার পরিমমান্তি। পৃথিবীকে ভুলে গিয়ে y 
কেউ যদি সুর্বকে দেখে সে দর্শন সত্য নিশ্চয়ই, কিন্তু যে সুর্যের আলোকে পৃথিবীকে দর্শন করে তার দর্শন 
সত্যতর, আর পৃথিবীর অন্থপরমাখুতে যে বূর্ধের তেজক্ষিয়াকে অহ্ডব করে তার দর্শন সত্যতষ | 
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সাধারণতঃ এই ধরনের কাবাপ্রচেষ্টাকে বল! হয় রোমান্টিক ধর্মী, বলা হয় এ হচ্ছে এক ধরনের উচ্ছ্বাস 
যা যুগযন্ত্রণার সঙ্গে যুক্ত নয়, hard hitting নয়, নেই এতে pragmatic approach, objective 
assessment 4] subjective idolisation! আজ তো ideologyt#® out dated করে দেওয়া 
হচ্ছে, ধর্মে কাব্যে শিল্পে শুধু নয়, প্রাত্যহিক জীবনে | The greatest poets are those who 
had a large and powerful interpretative and intuitive vision and whose poetry 
arises out of the revealatory utterance of it. তার স্থবিখ্যাত The Future Poetry গ্রন্থে 
কবিতাকে মন্ত্রের পর্যায়েই ফেলেছিলেন শ্রীঅরবিন্দ | সেই সংজ্ঞা অনুযায়ী কবি চিত্তরগ্নন প্রাচীন TAARI 
কৰিখধিদের পথই অমুসরণ করেছিলেন । কবি শুধু craftsman নন্‌ বা জীবন feasts aq, তিনি 
ওজঃ শ্লেষ রীতি রেখ! নিয়েই মাথ! ঘামান না_স্তাকে মনে রাখতে হবে বৃহত্তর জীবনের জন্য আন্পুহা, 
যহত্তর প্রকাশের জন্য ব্যাকুলতা, নব প্রসববেদনার sin কবি চিন্তরঞ্কন এই দিক দিয়ে সার্থক | 
“অন্তর্ধযামী'তে এরই পরিচয় পাই বুহতের, মহতের সন্ধানে যাত্রা, যিনি সাথী, যিনি সাক্ষী 
সকল গণনা মাঝে তোমারেই গুণি সকল গানের মাঝে তব গান শুনি । 

একে idealistic longing 1 ভক্তের আকুতি বললেই শেষ কথ! বল! হ'ল না। এখানে আত্মসমর্পণের 
সুরের সঙ্গে আত্মগ্রতায়ের বীজও আছে। 

এই প্রসঙ্গে সাহিত্য পত্রিকা 'নারায়ণ"এর প্রতিষ্ঠা, প্রতিপত্তি ও প্রকাশ মহিমার কথা সদাই 
মনে পড়ে। তার লেখকগোঠীর মধ্যে হুরপ্রসাদ ATH, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, জলধর সেন, পাচকড়ি 
বন্দোপাধ্যায় থেকে প্রিয়স্বদা দেবী, স্থরেশচন্্র সমাজপতি, রাখালদাস বন্দোপাধ্যায়, দীনেশচন্দ্র সেন, 
যোগেন্্রনাথ গুপ্ত, কিরণশংকর রায় ( তিনি ‘সবুজপত্র' গোষ্ঠীর পিলায়েদের সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন ), হেমস্তকুমার 
সরকার প্রভৃতি ছিলেন। গোবিন্দ দাসের কথা পূর্বেই বলেছি। তার নৃতন ধরনের দশাবতার স্তোত্রের 
‘নারায়ণ’ নামে কবিতাটি সত্যই স্মরণীয় । 'নারায়ণ' প্রকাশিত বঙ্কিম সংখা ও উল্লেখযোগ্য _চিত্তরক্ষনের 
কথায়__বঙ্ধিমচন্দ্র একটি ব্যক্তি নহেন একটি যুগ । 

চিত্বরঞ্কনের জীবনের সবচেয়ে অর্থকরী (ছুই দিক দিয়ে) fray কথা এখনও অন্পন্থাপিত 
রয়ে গেছে, সেটি জীবিকার দিক বটে কিন্তু সেখানেও জীবনদেবতার আহ্বান তিনি অগ্রাহ করতে 
পারেন fa বিলাতে থাকা কালেই শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে তার আলাপ, পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতা, দাদাভাই 
নৌরজীর পালামেন্ট aro অভিষানে দুজনকেই দেখি। তারা দুজনেই ছিলেন সিন্কিন মূভযেণ্টের 
ভক্ত । দেশে ফিরে ব্যারিষ্টারী করবার সময় প্রথম প্রথম চিত্তররনের পশার না জমলেও, স্বদেশী আন্দোলন 
ও তারপরে কয়েকটি বিখ্যাত রাজনৈতিক মকর্দমায় শুধু তার আইন জ্ঞান, অসাধারণ ব্যক্তিত্ব, বিচার 
তর্বশক্তি, বক্তৃতার ক্ষমতাই প্রকাশ পায় না, একজন সৎ, etre, স্বদেশ-হিতত্রত, মহাপ্রাণ যানি 
হিসাবেও তিনি প্রতিভাত হ'ন। এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে তীর সব পরিচয় দেওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু কয়েকটি 
ইতিহাস প্রসিদ্ধ মকর্মমার কথা না বললে তার জীবনের একটা সক্রিয় অধ্যায়ের কথা অনুক্ক থেকে 
যায়। তখন তথাকথিত কংগ্রেস পলিটিক্মে wher হুরেন্্নাথের সঙ্গে একাধিপতা ফিরোজশাহ 
মেহেতার, দাদাভাই নৌরজীর, গোপালকৃষ্ণ গোখলের। ওদিকে আছেন লাল-বাল-পাল অর্থাৎ লালা 
লাজপত রায়, লোকমান্য বালগঙ্গাধর তিলক, arm বিপিনচজ্জ পাল (যাকে Sir Valentine Chirol 
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বলতেন-_ 50০: petrel of Indian politics): এমন সময় কলকাতায় এলেন শ্রীমরবিন্দ বরোদা 
থেকে-এ আগমন নয়, এ হ’ল আবির্ভাব । সন্ধ্যা, বন্দেযাতরম্‌, যুগাস্তর__কর্মযোগিন্‌ ধর্মের যুগ আবম 
হ’ল। বাংলার মাটি, বাংলার জল উথলে উঠলো ভাগিরথী পদ্মায় মেঘনায় ত্রিস্রোতায় ব্রহ্মপুত্রে ভৈরবে 
আত্রেয়ীতে । কবি, কর্মী, art, উকীল, ব্যারিষ্টার সবাই চলেছেন সেই ‘সবার পরশে পবিত্র করা? তীর্থ জলে 
শান করতে । রণভেরী বেজে উঠলো | বন্দেযাতরমের বিরুদ্ধে রাজরোষ পড়লো-চিত্তরঞ্রন চললেন সেই 
মকর্দমার ভার নিয়ে । বিপিনচন্দ্রের পক্ষে দাড়িয়ে চিত্তরঞ্জন উদাত্ত কণ্ঠে বললেন--] honestly consider 
this prosecution of Bande Matarm to be unjust and injurious—বিপিনচন্দ কিছু বললেন না 
সাক্ষ্য দিতে গিয়ে প্রমাণের অভাবে শ্রীঅরবিন্দ পেলেন মুক্তি আর আদালত অবমাননার জন্য বিপিনচন্দ্রের 
ছয় মাসের জন্য বিনাশ্রমে কারাদণ্ড হ'ল। শ্রীঅরবিন্দের গ্রেপ্তার উপলক্ষেই রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত 
কবিতা "অরবিন্দ, রবীন্দ্রের লহ নমস্কার | বন্দেমাতরম মকর্দমায় ছাড়া পাওয়ার পর ১২ ওয়েলিংটিন্‌ 
Bd রবীন্দ্রনাথ শ্রীঅরবিদ্দকে অভিনন্দন জানাতে গিয়ে বলেন আপনি আমাদের বড্ড ফাকি দিলেন | 
প্রীঅরবিন্দ ইংরাজিতে জবাব দেন-_IN০৫ for longi এই সাক্ষাতের একটি gaa 'ছবি আমরা 
পাই শ্রদ্ধেয় চাক দত্তের কাছে-_‘অরবিন্দ ছাড়া! পাওয়ার দিনছুই বাদে একদিন দুপুর বেল! আমরা-_- 
প্রীঅরবিন্দ, ওঁর মেজদা, Wate, নীরদ ও আমি খুব হৈ হৈ করছি এমন সময় দরোয়ান এসে বললে-- 
রবিবাবু এসেছেন । আমরা তাড়াতাড়ি সামনের হলে বেরিয়ে গেলাম । রবীন্দ্রনাথ gate প্রসারিত 
করে wafers বুকে টেনে নিলেন, কবির চোখ ছুটি ছলছল করছিল।’ রবীন্দ্রনাথকে অরবিন্দ যে 
বলেছিলেন ‘Not for long’ তা Ms? সত্য হয়ে উঠলে! | শ্রীঅরবিন্দ আবার ধৃত হলেন, বিখ্যাত 
Alipere Conspiracy 085৪-এ | ভার ইতিহাস সবারই জানা ৷ কিন্ত তারই মধ্যে চিত্তরঞ্রন 
ইতিহাস we করলেন। জজের আদালতে এই মামলার বিচার চলেছিল ১২৬ দিন, জের! করা 
হয়েছিল ২০০ সাক্ষীকে, আটচজিশদিন চিত্তরপ্রনের সঙ্গে সরকার পক্ষের কৌন্থলি নটনের বাক যুদ্ধ 
চলেছিল, চারহাজার Exhibit দাখিল হয় যার মধ্যে পাচশত বোম! বিস্ফোরক ছিল এবং এই বিচারে - 
তিনি শুধু প্রমানাভাবে সন্দেহের সুযোগে নয়, সসম্মানে মুক্তি পেয়েছিলেন fara আবেগদীপ্ত 
সে ভাষণ, সে অপূর্ব উক্তি আজও দেশের লোক গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ কবে-__]45 appeal to you 
is this, that long after the controversy will be hushed in Silence, long after this 
turmoil and the agitation will have ceased, long after he is dead and gone, he will 
be looked upon as the poet of patriotism, as the prophet of nationalism and the 
lover of humanity. Long after he is dead and gone, his words will be echoed and 
reechoed, not only in India but across distant seas and lands. Therefore, I say that 
the man in his position is not only standing before the bar of this court, but before 
the bar of the High Court of History.” আমরা কল্পনা করতে পারি, সেদিনের আদালতে 
উচ্চাসনে উপবিষ্ট বিচারপতি থেকে জুড়ি, এসেসর, উকীল, আমলা, পিয়াদা, সাক্ষী, জনত! কিভাবে অভিভূত 
হয়েছিল চিত্তরপ্রনের এই ভাষণে । সব কোলাহল যখন স্তন্ধ, সব আন্দোলন বাদাহুবাদ যখন নিঃশব্দ তখন 
কৰি চিত্তরঞক্গন বারিষ্টার চিত্ধরঞ্জনের মাধ্যযে ইতিহাসের এক areas ৰাণী উচ্চারণ করলেন । নিজের 
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মধ্যে সেই অগ্নিকণা, সেই ভাবপ্রৰণতা, সেই fora আবেদন ছিল বলেই চিত্তরঞ্জন শীমরবিন্দের ও অন্য 
রাজত্রোহীদের মকর্দমায় একাগ্রচিত্তে, নিজের স্বার্থ বা অর্থের দিকে দৃষ্টিপাত না করে এই ধরনের অনন্ত 
সাধারণ আবেদন করতে পেরেছিলেন মহাকালের দরবারে, ইতিহাসের বৃহৎ বিচারশালায়, যেন পবিত্র 
যজ্জক্ষেত্রের উদ্দাত্ত wets করছেন-_ গ্রিমীলে পুরোহিতং_ সেই অগ্রণীকে যিনি পুরোভাগে স্থিত, তাকে 
আবাহন জানাচ্ছেন | 

শ্রেষ্ঠ ব্যবহারজীব হিসাবে তার নাম তখন থেকেই স্বপ্রচলিত-_শুধু কলকাতায় নয়, কলকাতার 
বাইরেও-_দেওয়ানী ও ফৌজদারী ছুইয়েতেই-__দিলী চলেছেন, ডুমরাও চলেছেন, ঢাকার চলেছেন, চট্টগ্রাম, 
মৈমনসিংহে আলিপুর pa মামলায় আপীলের প্রসঙ্গে চিফ arty বিশেষ করে লেখেন] desire in 
particular to place on record my high appreciation of the manner in which the case 
was presented to the Court by its leading advocate Mr. C. R. Das. 319 লরেন্স 
জেন্কিন্সের এই প্রশস্তি তার ব্যারিষ্টারীজীবনের সাফল্যের ইঙ্গিত স্থচনা করে। তার বহু মকর্দমায় 
প্রতিপক্ষ aba সাহেব বলেছিলেন_His was a household name as an eminent defence 
counsel. Among Indian lawyers he more than any one else excelled in political 
cases....But one cannot help asking oneself what would have been Aurobindo’s 
fate if here had been no C. R. Das to work free for him. 

এর পরের অধ্যায়েই দেখি রাজনীতিজ্ঞ চিত্তরপ্রনকে যিনি ক্রমশঃ ত্যাগী চিত্তরপ্ননে পর্যবসিত 
হলেন। এই রূপাস্তর ও গোত্রাস্তরও যেন একটি চলচ্চিত্রের শেষ দৃষ্ঠ-_যবনিকা। পাতের পূর্বে । ১৯১৭ 
সাল থেকেই চিত্তরপ্রনকে রাজনীতি ক্ষেত্রে বিশেষ সক্রিয় হতে দেখি । এর অর্থ এই নয় যে তিনি এর পূর্বে 
রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করেন নি। ১৯১৬ সাল থেকেই কংগ্রেসে নানা ভাঙাগড়া ও ওঠাপড়ার ইতিহাসের 
কথা আমরা জানি, যা থেকে “মডারেট” ও চরমপস্থীদের জন্ম-_স্থরাটেরও ভাঙনের কথাও শুনি, অরবিন্দ 
তিলক--তখনই তারা বলেছেন 

এসেছে আদেশ, 
বন্দরের বন্ধনকাল এবারের মতো হ'ল শেষ। 

আর পুরোনো সঞ্চয় নিয়ে শুধু ফিরে ফিরে বেচাকেন চলে না__-তবু তা, না, না করেই এবং যুদ্ধ বাধার 
দরুণই কংগ্রেস নীতি আবেদন-নিবেদনের থালা ও ডেপুটেশনের পালা শেষে সতেজ, Sr বা বলিষ্ঠ 
হয়ে ওঠে নি। ১৯১৭ সাল থেকেই আবার সেই অন্তদ্বন্দ মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে _বিলাতে ইংরাজ সরকারও 
ভারতবর্ষে নূতন ধরনের শাসন পদ্ধতি চালু করবার জন্য উদ্যোগী হন-__মণ্টফোর্ড রিফর্মমের কথা সবাই 
শুনেছেন, কুপল্যাণ্ডের প্রস্তাবাবলীর কথাও । স্বরেন্দ্রনাথ প্রমুখ নেতার! এ শাসন সংস্কার গ্রহণে উৎসাহী-_ 
তখন চিত্তরঞ্চনের FIF ধ্বনিত হয়েছিল ২০ leader is any thing. The strength belongs 
to the nation. কলকাতায় কংগ্রেস, মিসেস্‌ বেশান্তকে নিয়ে আন্দোলন, তার হোমরুল মুভমেন্ট, 
রাউলাট কমিটির রিপোর্ট, গান্ধীজীর আবির্ভাব, জালিনওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ড, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের কণে 
তার নিন্দান্থচক তুর্যধ্বনি ও উপাধিত্যাগ, ১৯১৯ সালের সত্যাগ্রহ, বন্বেতে বিশেষ কংগ্রেসের অধিবেশন, 
দিল্লীতে কংগ্রেস-_এইমব ঘটনার পর ঘটনা চিত্তরঞ্জনকে ভারত চিতছুয়ারেই এগিয়ে দিলে__পর্বভাবতীয় নেত! 


৩১৪ রবীন্্রভারতী পত্রিকা বর্ষ ৮ সংখ্যা ৪ 


হিসাবে_এর মধ্যে রৌলট আইন এসেছে, হয়েছে সত্যাগ্রহ আন্দোলন এবং ভায়ারী SATS! যার অনুসন্ধান 
কাধে দিদ্ছিজয়ী ব্যারিষ্টার চিত্তরঞ্চনের হ্র্ণপ্রসবিনী সময় দিতে হয়েছিল মাসের পর মাস। তার পর বসলো 
কলকাতায় বিশেষ অধিবেশন--দিকে দিকে রোল উঠলো গান্ধীজী, গান্ধীজী | কিন্তু চিত্তরঞ্চন পরে 
গান্ধীপন্থী হলেও সম্পূর্ণ তার পদ্বা কোনে! দিনই মেনে নেন নি--] accept non-co-operation as a 
political creed but I differ with the Mahatma as to be means of achieving it. মণি 
বাগচি মহাশয়ের কাছে শুনি যে কসকাত! কংগ্রেসে তিনি গান্ধীজীকে মিষ্টার গান্ধী বললে জনতা থেকে যখন 
আপত্তি ওঠে তখন চিত্তরঞ্জন গর্জন করে বলেন-- Why Mahatma? Unless I realize the man 
as such, I am not going to utter the word Mahatma like a bird taught. তিনি নূতন 
শাসনতঙ্থে কাউন্দিল বর্জনের বিপক্ষে সেদিনও ছিলেন, পরেও তার বিরোধিতা sea waren পার্টি গঠনে সমর্থ 
হন। কলকাতায় ১৯২* থেকে আরম্ভ করে যে উন্মাদনা, জনজাগৃতি ও চাঞ্চলোর শুরু হয় তার মূর্ত 


প্রতীক ছিলেন rag চিত্তরঞ্জন ও তার তরুণ সহকারী সুভাষচন্দ্র । সঙ্গে অবশ্য আরো! অনেকে ছিলেন ay 


— ও বরণীয় তারা, যেমন বিগ ফাইভের দল-_পঞ্চপাওব, তা ছাড়া ছিলেন অপরাজেয় কথাশিল্পী 
শরৎচন্দ্র এবং সাহিত্যসেবী আরো অনেকে । আমর! তখন ছাত্র, সে সব দিনের দুর্জয় চেতনা আজও 
অনুপ্রাণিত করে আমাদের, বিশেষ করে যখন ভাবি যে বাংলার আর ছুই মনীষী CORT দিকপাল্‌ sees 
রবীন্দ্রনাথ ও fewer আশুতোষ দাড়িয়ে ছিলেন Salis, যাকে আজকের ক্ষুধিত ও He (hungry ও 
angry) তরুণ-তরুণীরা বলবেন- এস্টাবলিশমেন্ট । আজ যারা নান! ভাবে Sark, নানা স্লোগান 
ব্যবহার করেন, উত্তেজনার অগ্নিকাণ্ডে নিজেদের এগিয়ে দেন তাদের ভ্যালু-জাজমে্ট বা ভায়েলেকটিকসের 
সঙ্গে একমত হয়েও এই কথা শুধু করজোড়ে নিবেদন করবার আছে যে আমরা নিজেদের মধ্যে সংগ্রামে, 
বিচ্ছিন্নতা বোধে, হতাশায় ডুবে গেলে৪ ইতিহাসের ধারাবাহিকতা বিচ্ছিন্ন হয় না-_এটি হচ্ছে চঞ্চলা নদীর 
মতো- এগিয়ে চলে, লাফিয়ে চলে, আবার লুকিয়ে পড়ে বালুচরের মধো, তার Fadia] কিন্ত অব্যাহত, 
জাতির প্রাণরসের জোগান দ্নেয়-_এই ধারাবাহিকত। বেয়েই এসেছিলেন চিত্তরঞ্জন--দিয়ে গেছেন তার 


অমেয় আশা, অপরূপ রূপকম্প, দেশের ও দশের জন্য ভালোবাসা । যুগ বদলাক, কাল সীমিত হোক, নৃতন . 


মানদণ্ডে বিচার হোক, কি আমার শ্রেয়, কি আমার প্রের, কোন পথ শ্রেষ্ট, কোন পথ বাহ্‌, আমার পূর্ব- 
প্রণাম জানিয়ে যাবো, এই তো প্রত্যেক সদাচারী মানবামনবীর প্রার্থনা । সনাতন সেতমাহুর Duty 
st. gata, যিনি সনাতন তিনিই অস্ত পুনর্ণব। যুগ বদলায়, যুগযক্্রণার মান বদলায়, কিন্তু মান্য 
বদলায় না ভালোবাসার ‘হার্ডকোর’ থেকে ৷ মানের সঙ্গে মাচুষের শেষ পরিচয়ের সীমা এইখানে Wwe নয়, 
আঘাতে নয়, ব্যাঘাতে নয়-_একে রোমান্টিক এক্সট্রাভ্যাগাঞ্চা বলি, প্রাচীন পন্থী জনসংযোগ বলি, ওই হচ্ছে 
আসল আইডেন্টিফিকেশন | এই দুস্তর প্রাপবন্ত প্রেমই ছিল চিত্তরগ্রনের | 
চিন্তরঞ্কনের wee শেষ কথা an যায় যে তিনি শ্রীঅরবিন্দের মতো চেয়েছিলেন এমন এক 
ভারতবর্ষের স্থচন| করতে যা নিজের দীপ্তিতে হবে দীষ্চিমান পরের ধার করা কথায় সাজালে| নয়, পশ্চিমের 
আদর্শে অঙ্গপ্রাপিত নয় শুধু ‘Vain and sycophantic mimicry of an alien race’ নয় (কথাগুলি 
লর্ড রোনান্ডশের The Heart of Arjavarta থেকে নেওয়া পু ১৫৩ ) বা যা আনন্দকুমার শ্বামী বলেছেন 


? 


দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ৩১৫ 


শিক্ষিতজনর| এই বিদ্রোহকে মনে করতে!-_'is a struggle for spiritual and mental freedom 
from the domination of an alien ideal—not so much the material as the moral and 
spiritual subjection of Indian civilisation that in the end impovenishes humanity 
( Preface to Essays in National Idealism ) মেইজন্যাই লর্ড রোনাল্ডশে বলেন ভারতবর্দের জাতীয় 
আন্দোলনে Panegyries of the past—( এটা বৌলট কমিটিও বলেছেন ) যেমন গীতা, আনন্দমঠ, 
স্বামীজীর কিছু লেখা যা তখনকান দিনের বিপ্লবীদের সঙ্গে সঙ্গে ঘুরতো-_একটা বড় অংশ ছিল। 
সমালোচকরা ভুল করেন যে সব যুগেই এটার প্রয়োজন আছে জাতীয় চেতনাকে সম্পূর্ণ বুঝতে ও LATTA 
ভাবে উদ্ধ দ্ধ করতে | 

নাগপুর কংগ্রেসের পর ব্যারিষ্টার পঞ্চাশহাজারী চিন্তরঞ্জন, নেমে এলেন পথে । ভারতবর্ষ ত্যাগের 
মূলা দিয়েছে চিরকাল-_এ যেন আর এক নদের নিমাই সর্বস্ব ত্যাগ করলেন আর এক রাজপুত্র FT 
পরলেন | সাতকড়িপতি রায়ের ‘দেশবন্ধুর সঙ্গে পাচ বৎসর’ একটি যজ্ঞ সম্ভব মূর্তির AY AF একে দেয়, 
যিনি ত্যাগরাজ । ১৯২১, ১৮ই জানুয়ারী তার নব নামকরণ হল--দেশবন্ধু। দিয়েছিলেন তারই ANA 
এক বন্ধু, পরে নায়ক ও ‘সারজেট’ এটিকে সাদরে গ্রহণ করে এবং পরে মুখে মুখে এমন ভাবে প্রচলত হয় যে 
‘দেশবন্ধু’ বললেই আমরা ও আশ! করি আমাদের উত্তরপুরুষরা-__কে তিনি, কি. তিন, বুঝতে পারবে । 
পূর্বেই বলেছি ববীন্দ্রনাথই এটি প্রথম ব্যবহার করেছিলেন অরবিন্দ সম্পর্কে । ‘দেশবন্ধু কথার আর একটি 
অর্থ চণ্ডাল__কিস্তু চগ্ডালোহপি দ্বিজশ্রেষ্ঠ কবিভক্তি পরায়ণ ; শুনি দেশবন্ধু নাকি নিজেই বলেছিলেন_ হ্যা, 
আমি তো চগ্ডালই, পরাধীন ভারতে সবাই চণ্ডাল । বাংলার বিপ্লবীদের সঙ্গে শ্রমরবিন্দের যুগ থেকেই 
চিত্তরঞ্লনের ঘনিষ্ঠ সংযোগ ছিল--কত দিক দিয়ে যে এদের তিনি সাহামা করেছেন ত! বলা যায় না। 
সেদিন ভারতবর্ষে এসে মহারাজ ব্রিলোকানাথ চক্রবর্তী Sey বাসন্তী দেবীর কাছে প্রণাম জানিয়ে দে 
কথা অসঙ্কোচে স্বীকার করে গেছেন | তিলক স্বরাজা ফাণ্ডের অন্ত অর্থ সংগ্রহ, চাদপুরের কুলা ধর্মঘট, প্রিন্স 
অব ওয়েলস আগমনে হরতাল আয়োজন, তারকেশ্বর সত্যাগ্রহ, বাসস্তী দেবীকে লেখা আচাধ ATE 
রায়ের চিঠি ( দেশবন্ধুর কারাদণ্ড সংবাদে ), পরে কাউন্সিল ক্যাপচার প্রোগ্রাম, স্বরাজাদল গঠন, দেশবন্ধুর 
নেতৃত্বে আইন সভায় বার বার সরকারের পরাজয়__সেদিন বাংলার চমকপ্রদ ঘটনাবলীর পরিচয় দেয়। 
গোপীনাথ সাহার প্রাণদণ্ড সম্পর্কে সিরাজগঞ্জের সভায় প্রস্তাব ও পরে লর্ড বারকেন হেডকে লক্ষ্য করে মৃত্যুর 
অব্যবহিত আগে ফরিদপুর ভাষণ দেশবন্ধুর আর এক দিক | চিত্তরঞ্জন সম্বন্ধে আরো কত কথা BAGG 
রইলো, মারো কত আখ্যান আছে Sta Aww, কিন্ত শেষ ছুটি কথার উল্লেখ না করে এই প্রবন্ধের শেষ 
করা যায় না। সেটির একটি হচ্ছে- তিনি ছিলেন মনে প্রাণে খাটি বাঙালী । ১৯১৭ সালে ভবানীপুরে 
অনুষ্ঠিত প্রাদেশিক সম্মেলনের সভাপতিরূপে ভাষণের প্রথমেই তিনি নিবেদন করলেন “আজ বাঙালীর 
মহাসভায় আমি বাংলার কথা বলিতে আমিয়াছি । দেশের নায়ক হইবার অধিকারের যে অহংকার তাহা 
আমার নাই । কিন্ত আমার বাংলাকে আমি আশৈশব সমস্ত প্রাণ দিয়া ভালোবাসিয়াছি |" চিত্তরঞ্জন 
এই ভাষণটির নাম দিয়েছিলেন-_বাংলার কথা" । রাজনৈতিক মহাসভায় তিনি বাংলার কথা বললেন 
কেন--+তার জবাব তিনি নিজেই দিয়েছেন--“সমগ্র জীবনটাকে টুকরো টুকরো করিয়া ভাগ করিয়া লওয়া 
আমাদের শিক্ষাদীক্ষা ও সাধনের wore বিরুদ্ধ.....-বাঙালীকে যে অমানুষ বলে সে আমার বাংলাকে 
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জানে ন11...বাঙালী হিন্দু হউক, মুমলমান হউক, খ্রীস্টান হউক, বাঙালী__বাঙালী । বাঙালীর একটা 
বিশিষ্ট রূপ আছে, একটা বিশিষ্ট প্রকৃতি আছে...বাঙালীকে প্রকৃত বাঙালী হইতে হুইবে ।' 
নজরুলের ‘চিত্তনামা’র চারিটি লাইন স্মরণে আসছে-_ 
তোমারে দেখিয়া কাহারে হৃদয়ে জাগেনিকো সন্দেহ 
হিন্দু বা মুসলিম তুমি অথবা অন্য কেহ 
তুমি আর্তের, তুমি বেদনার, ছিলে সকলের তুমি 
সবারে যেমন আলো দেয় রবি, ফুল দেয় সবে ভূমি | 
পাশ্চাত্য ইতাপ্রিয়ালিজম সম্বদ্ধেও তিনি ভার মত উল্লেখ করেন । শিক্ষানীতির পরিবর্তনের কথাও 
বলেন । তারই কথায় 
আমার জীবন লয়ে কি খেল! খেলিলে? » 
আমার মনের আখি কেমনে খুলিলে a 
আমার পরাণ ছিল কুঁড়ির যতন 
তোমার সঙ্গীতে তারে ফোটালে কেমন | 
সকল জীবন যেন প্রশ্দুচিত ফুল 
ATS জনম যেন আনন্দ রাগিণী 
তব গীতে ওগো সিন্ধু দিবস যামিনী | 
মনে পড়ছে নেতাজী TAI কথা felt that I had found a leader and I meant 
to follow him. আমি area প্রস্তুত আপনি শুধু কর্মের আদেশ দিন--মাতৃতূমির চরণে উৎসর্গ করিবার 
আমর বিশেষ কিছু নাই-_আছে শুধু নিজের মন এবং নিজের এই তুচ্ছ শরীর ( পত্রাবলী SIA বস্থ )। 
এই দেশবন্ধুকেই প্রণাম জানাই | ৪২ 


রামানুজের বিশিাদ্বৈতবাদ 
রমা চৌধুরী 
রাষানুজের জীবনী, সদ ও রচনাবলী 
আন্থরি কেশবভট্ট ও কান্তিমতীর পুত্র ধামানুজ ৯৩৮ শকাব্দ অথবা ১*১৬-১৭ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন | 
মতভেদে তার পিতার নাম কেশব সোমযাজী ও মাতার নাম ভূদেবী। তিনি প্রথমে যাদব প্রকাশের নিকট 
বেদান্ত-শিক্ষা করেন । কিন্তু যা্দবপ্রকাশ অছ্ৈতমতাবলম্বী ছিলেন বলে রামানুজ্জ তার শিক্ষায় অধিকদিন 
AE থাকৃতে পারলেন না । এই সময়ে একটি ঘটনায় রামানুজের যশঃসৌরভ চতুর্দিকে বিস্তৃত হয়ে পড়ে 
ছান্দোগ্যোপনিষদে একটি মন্ত্র আছে-_'তশ্ত যথা কপ্যাসং পুগরীকমেবমক্ষিণী ( ১-৬-৭ )। 

শঙ্কর তার ছান্দোগা-ভাষ্ে 'কপ্যাসং' শব্দটি এই ভাবে ব্যাখ্যা বরেন--তশ্ক যথা Fe: 
মর্বটন্যাসঃ কপ্যাস: । আসেকুপবেশনার্ঘন্ত করণে am, কপিপৃষ্টান্তঃ যেনোপবিশতি 1 কপ্যাস হব পুগুরী- 
কমত্যন্ততেজস্থি এবমস্ত দেবস্তাহ্ষিশী উপমিতোপমত্বাৎ ন হীনোপমা । 

অর্থাৎ কপি a মর্কটের পুচ্ছাধভাগের মতো] Teal যে পুগুবীক, তারই মতো লোহিত তার ছুই 
BE! এ স্থলে মর্কটের পুঙ্ছাধডাগের সঙ্গে পুশুরীক এবং পুগুরীকের সঙ্গে TFTA উপমিত হয়েছে বলে 
তাদের নিরুটতা উপলক্ষিত হয় নি। 

কিন্তু state এই ব্যাখ্যায় সন্ধ্ট না হয়ে বলেন যে, যে কোনো প্রকারেই হোক, পরযপবিজ্ত 
পরমেশ্বরকে জঘন্য কপিপুচ্ছের সঙ্গে তুলিত করা ঘোরতর অন্যায়-_এবং গুরুর অনুরোধে তিনি ‘কপাযাস্তং' 
কথাটির একটি সম্পূর্ণ নৃতন ater দেন। স্থদর্শন ভট্ট বিরচিত রামাম্ুজ-ভাষ্বোর প্রখ্যাত 'শ্রুতপ্রকাশিকা 
, টীকায়’ ( ব্ৰহ্মহ্থত্ত-বামামুজ-ভাষ্য ১-১-২১ এবং শঙ্করডাব্য ১-১-২০তে এই মন্ত্র আছে) সেই তিনটি ব্যাখ্যা 
আছে--(১) কং পিবতীতি কপিঃ আদিতাঃ, তেন apace ক্ষিপাতে বিকাশ্ঠতে ইতি কপ্যাসং | (২) কং 
পিবতীতি কপিঃ নালং, তশ্মিন্‌ আন্তে ইতি কপাসং । (৩) কং জলং তন্ত্র আস্তে কপাসং সলিলস্থম্‌ | 

অর্থাৎ 'কপাসং' শব্দটির অর্থ হয় “হূর্ব-বিকশিত, বা প্রশ্ছুটিত, নয় ‘নালস্থ' বা অতি শোভন, নয় 
ary এবং এই তিনটিই পুগুরীকের বিশেষণ । 

রামান্ুজের অপূর্ব বিদ্যাবস্তার বিষয় শুনে, স্থুবিখ্যাত পণ্ডিত যামুনাচার্ধ তার সঙ্গে সাক্ষাৎ, করতে 
উদগ্রীব হন। কিন্তু দুখের বিষয় রামানুজ AKA উপস্থিত হবার পূর্বেই যামূনাচার্য দেহত্যাগ করেন | 
কথিত আছে যে, রামামুজ সেম্থলে উপস্থিত হয়ে দেখেন যে আচার্ধের তিনটি অঙ্গুলি আকুঞ্চিত হয়ে আছে। 
প্রশ্ন কারে তিনি জানতে পারেন যে, তীর তিনটি আশ! অপূর্ণ থাকাতেই এই অবস্থা হয়েছে । রামানুজ 
সেই আশা! পূর্ণ করবেন বলে প্রতিজ্ঞা করাতে সেই অঙ্গুলি তিনটিও স্বাভাবিক ধারণ করে। এই 
প্রতিজ্ঞাহুসারে tee Sty প্রখাত ত্র্ধস্থত্রভাঙ্ত ভ্রান্ত” বচন! করেন | 

বামান্ুজ বিবাহিত হলেও steam পরিত্যাগ ক'রে সন্যাস অবলম্বন করেন এবং A 
‘যতিরাজ’ এই নামে পরিচিত হন। কথিত আছে যে, তিনি দেশবিদেশ পরিভ্রমণ wey জ্ঞানবলে 
দিছিজয় করেন | 
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রামামুজের প্রখ্যাততম গ্রন্থ তার 'অপূৃব aes Foy) প্রবাদ এই যে, দিখিজয় ব্যপদেশে 
MRA কাশীধামে উপস্থিত হলে, স্বয়ং সরস্বতী দেবী তার 'কপ্যাসং শ্রুতির ব্যাখ্যা শ্রবণে সন্ধতই হয়ে তীর E 
IFEI নাম দেন ‘Sty’ ৷ শ্রীভাঙা'এর প্রধান বৈশিষ্টা এই যে, এতে অধৈতমতবাদের বিস্তৃত 
বিবরণ ও AUAN খণ্ডন আছে । এই SHS বৈষ্ণব-বেদাস্তের সর্বোধরুই এবং সর্বজনমান্ত ভাষ্য, এবং 
এরই জন্য BRIS শঙ্করের HTD প্রতিতম্্ী ও সমালোচক রূপে যুগে যুগে বন্দিত হচ্ছেন | 

বেদাভুসার' ৪ 'বেদান্তদীপ”ও ব্রহ্মসুত্রের ভাষা । “বেদাস্তসারে' অতি সংক্ষিপ্ত ও সহজ সরল ভাবে 
WALES ব্যাখা আছে এবং অহৈতবাদখগনের কোনোরূপ প্রচেষ্টা নেই । “বেদান্তদীপ' অপেক্ষাকৃত 
yet তিনি শ্রিষস্তগবদ্গীতা-ভাঙ্কা', ‘cara, ‘Gwar a fog এবং ‘Hoan 
( শরণাগতি-গ্, বৈকু%-গছ্ ও শ্রীরলক্গ-গদ্য ) রচনা করেন | 


ATRE: ম BATA 

রামাহ্জের মতবাদের ছুটি প্রধান দিক--গঠনমৃূলক (constructive ) বা হ্বমত-স্থাপন এবং ধ্বংসমূলক হী 
(destructive ) বা পরমত অর্থাৎ প্রধানত: আদ্বিতমতখগ্ুন | প্রথম দিক থেকে রামাচজের মতবাদ | 
বহুলাংশে নিষশ্বার্কের মতবাদের অনুরূপ ব'লে এই শেষোক্ত মতবাদ আলোচনা কালেই মে বিষয়ে বিস্তৃত 
বিবরণী প্রদান করা হবে এবং উভয়ের বৈসাদৃশ্বও দশিত gal কিন্তু নিশ্বার্ক-বেদান্তে রামানুজ-বেদাস্তের 

OF অহৈতমতখগ্ন প্রচেষ্টা একেবারেই নেই । সেজন্য রামানুজের WAT সমন্ধে এ স্থলে অতি সংক্ষিপ্ত এবং 
অদ্ৈতমতখণওন বিষয়ে বিস্তৃত বিবরণী দান করা হবে। 


ব্রন 
রামানুজের মতে ব্রহ্ম সর্বোচ্চ তত্ব, সন্দেহ নেই ; কিন্তু একমাত্র তত্ব নয়। রামাস্জ ত্রিতত্ববাদী- ব্রহ্ম বা 
ঈশ্বর, চিৎ বা জীব এবং অচিৎ বা জগৎ__এই তিনটি we ব্রহ্ম, চিৎ ও অচিৎ সমভাবে সত্য । তা হলে 
awe ‘সর্বোচ্চ’ বা 'সবশ্রে্ we বলা যার কিরপে ? তার উত্তর এই যে, এক্ষেত্রে ‘সর্বোচ্চ’ বা সবশেষ 
কথাটি একটি বিশেষ অর্থে ই ব্যবহৃত হয়েছে, সাধারণ অর্থে নয় | সাধারণতঃ 'সর্বোচ্চ' শব দ্বারা আমরা 
ক্রমবর্ধধান পরিমাণ বুঝি । যেমন আমরা বলি_ উচ্চ, উচ্চতর, উচ্চতম বা সর্বোচ্চ। বৃক্ষটি উচ্চ, 
অট্টালিকাটি উচ্চতর, পর্বতটি উচ্চতম । এ স্থলে একই গুণ “উচ্চতা, বৃক্ষে যে পরিমাণে আছে, অট্রালিকায় 
তার অপেক্ষা অধিক পরিমাণে এবং পর্বতে তার অপেক্ষাও অধিক পরিমাণে আছে। এ রূপে ‘উচ্চতার’ 
দিক থেকে বৃক্ষ, অট্টালিকা ও পর্বতের মধ্যে গুণগত কোনো COT নেই- যেহেতু একই গুণ ‘উচ্চতা’ তিনটির 
মধ্যেই আছে-_কিন্ত পরিমাণগত ভেদ আছে, যেহেতু সেই একই গুণ ‘উচ্চতা’ তিনটির মধ্যেই বিভিন্ন 
পরিমাণে আছে। | 

একই ভাবে IEF ‘সর্বোচ্চ’ তত্ব বা সত্য বললে ধারণা wen স্বাভাবিক যে, ‘Tere গুণটি 
aa অধিক পরিমাণে, জীবভ্রগতে অপেক্ষাকৃত অল্প পরিমাণে নিহিত আছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে wy, 
জীব ও জগৎ সমভাবে সত্য, জীবজগৎ WAY অপেক্ষা অল্প সত্য নয়! 

এ কুপে বৈদান্তিকগণ সত্যের পরিমাণভেদ ( Degrees of Reality ) fata করেন না। কিন্ত | 
একেশ্বরবাদী বৈদাস্তিকেরা সত্যের পরিমাণভেদ স্বীকার, না করলেও প্রকারভেদ স্বীকার করেন- কারণ r 


Da 


w- 


Smee বৃক্ষের শ্বগতভেদ, কিন্তু তা হলেও তাদের দ্বিতীয় বৃক্ষ ত বলা যায় না--সেজন্য অনায়াসে বলা 


রামানুজের বিশিষ্টা্বৈতবাদ ৩১৯ 
তাঁদের মতে প্রকারের দিক থেকে তিনটি সতা--ত্রহ্ম, চিৎ ও অচিৎ। একততবাদী বৈদান্তিকেরা ate 


- সত্োর পরিমাপভেদ বা প্রকারভেদ কোনোটাই স্বীকার করেন না, কারণ তাদের মতে প্রকারের দিক থেকে 


লতা একটিই--ত্রহ্ম। যাই হোক বামানজ প্রমুখ একেশ্বরবাদী বৈদান্তিকদের মতে ব্রহক্মকে ‘সর্বোচ্চ’ তত 
বা মতা বলার অর্থ কেবল এই যে, জীবজগৎ ব্রহ্ষের কার্য, অংশ. গুণ ও দেহরূপে ব্রঙ্গের ন্যায় সমান মতা 
হলেও সম্পূর্ণরূপে ব্রহ্মান্তর্গত, ব্রদ্ধাশ্রিত ও ব্রন্ধাধীন | 

IR এক 

রামাহুজের মতেও an 'একমেবাছিতীয়ম* কারণ জীবজগতের মতাতা ৪ নিতাতা তার একত্ব ও 
অদ্বিতীয়ত্রের হানি ঘটাতে পারে না । জীবজগৎ ব্রক্গান্থ্গত ও ব্রক্মাধীনরূপেই লতা, aaa বাহিরে বা as 
থেকে TSHR বস্তরূপে নয়। বস্তুতঃ সর্বব্যাপী ব্রহ্মের সজাতীয় ও বিজাতীয় ভেদ না থাকলে স্বগতভেদ 


আছে-_জীবজগৎ তার শ্থগতভেদ । সেজন্য তারা বর্গের ন্যায় সতা হলেও ang ‘দ্বিতীয়’ নয়। যেমন 


চলে যে, উদ্যানে বুক্ষটি 'একমেবাদ্ধিতীয়” বা সে স্থানে কেবল একটিমাত্র PHT আছে | 

ব্ৰহ্ম সবিশেষ 

OR রামানুজের মতে ব্রহ্ম নিবিশেষ নন সবিশেষ । 

ব্রহ্ম সণ্ডণ 

পুনরায় ব্রহ্ম fre’ নন, সগুণ । অবশ্য আমরা সগুণ-শ্রুতি ও নিগুণ-শ্ুতি_উভয় প্রকার শ্রুতিই পাই | 
যেমন-_পরাস্ত শক্তিবিবিধৈব শ্রয়তে শ্বাভাবিকী জ্ঞান-বল-ক্রিয়া চ ৷? ( শ্বেতাশ্বতর ৬-৮) | 


'এষ আত্মাপহতপাপ্রা বিজরো বিমৃত্যুবিশোকে! বিজিঘংসোহপিপাষঃ মতাকামঃ সতাসংকল্পঃ |" 
(ছান্দোগা ৮-১-৫ )। ‘সাক্ষী চেতা কেবলে!| নিগুণশ্চ’ ( শ্বেতাশ্বতর ৬-১১) 1 


‘ এ স্থলে সও্ুণ-শ্রুতি ও নিগুণ-শ্রুতি যথাক্রমে এই গ্যোতনা করে যে, ব্রহ্ম এক পক্ষে অস্তত 


ধল্যাণগুণের আকর এবং অন্যপক্ষে সমস্ত হেয়গুণবিব'জত । রামানুজ তার 'শ্রাডান্ত'এ ‘qa শব্দটির 
বুৎপত্তিগত অর্থ দিচ্ছেন-_‘ব্রহ্মশব্দেন স্বভাবতো নিরস্ত-নিখিল-দোষোহনবধিকাতিশয়াসংখোয়-কলাণ-গ্রণ- 
গণঃ পুরুষোত্মযোহভিধীয়তে ; সর্বত্র বৃহব-গুণযোগেন হি Tara বৃহরঞ্ণ স্বরূপেণ গুণৈশ্চ হত্রান-বধিকা তিশয়ং- 
সোহম্তমূখ্যোহ্য্্, A চ A এব, অতো ব্রহ্ধশব্বন্তত্রৈব RIFE |" ( ১-১-১ পৃঃ e ) 

অর্থাৎ যিনি স্বরূপতঃ ও গুণতঃ বৃহত্তম, তিনিই ব্রহ্ম | 


am সচ্চিদ। নন্দ 


Say অসংখা গুণাবলীর মধো সৎ, চিৎ ও আনন্দ মুখ্য এবং সেজন্য তাকে সংক্ষেপে ‘সচ্চিদ্বানন্দ' কূপে 
অভিহিত করা হয়। সৎ, চিৎ ও আনন্দ একাধারে ব্রন্ধের স্বরূপ ও গুণ AF কেবল সৎ নন, সততাবান ; 
কেবল জ্ঞান নন, জ্ঞাতা ; কেবল আনন্দ নন, আনন্দময় । সৎ ও সত্রাবান রূপে তিনি স্বয়ং নিত্য ও সকল 
বস্তুর অস্তিত্বের কারণ জ্ঞান ও Bre) রূপে তিনি স্বয়ং সর্বজ্ঞ ও সকল জীবের জ্ঞানদাতা ; আনন্দ ও 
আনন্দময়র্পে তিনি স্বয়ং আনন্দাকর ও সকলের আনন্দের কারণ | 


৩২৯ রবীন্দ্রভারতী পত্রিকা বর্ষ ৮ সংখ্যা 8 


বর্গের দ্বিবিধ গুণাবলী 
mT গুণাবলী ছু,প্রকারের ১ ভীষণ ও মধুর। তার ভীষণ গুণের উল্লেখ ক'রে রামামুজ asta, 
বলছেন-_'যদৃক্তম্‌ বেদান্ত-বাক্যানি নিবিশেষ-জ্ঞানৈকরস-বন্ত-মাত্র-প্রতিপাদনপরাণি, “সদেব সৌম্যেদমগ্র 
amy ইতোবমাদীনীতি, তদযুক্তম, একবিজ্ঞানেন সর্ববিজ্ঞান-প্রতিজ্ঞোপপাদন-মুখেন সচ্ছব্ববাচ্যন্ত পরশ্থ 
ae জগছুপাদনত্বং, Syren সর্বজ্ঞতা, সবশক্কিযোগ:ঃ, সত্যসংকল্লত্বং, সবীাস্তকরত্ং, সর্বাধারতা, 
সধনিয়মননিত্যাগ্যনেক-কল্যাণ-গুণবিশিষ্টতাং Fas জগতন্তদাত্মকতাঞ্চ প্রতিপাছ, এবস্তুতত্রহ্মাত্মকঃ “WW 
অসি’ ইতি শ্বেতকেতুং প্রত্যুপদেশায় প্রবৃত্তত্বাৎ প্রকরণন্ত | (১-১-১, পৃঃ ১২৯)। 

aa জগতের অভিন্ন নিমিত্ত ও উপাদান stay) তার 'বেদাস্তসার'এ arate বলছেন 
'আত্মভূতং SR সর্বদা নিরস্ত-নিখিল-দোষ-গন্ধানবধিকা তিশয়াসংখোয়-জ্ঞানানন্দাগ্যেপরি-মিতোদার-গুণসাগর 
wafers ইতি ব্রন্বৈব জগন্লিমিত্তমুপাদনং চৈতি | ( ১-১-২, পৃঃ de) | 
as নির্বিকার A- 


ব্রহ্মের অসংখ্য গুণাবলীর মধ্যে চিৎ ও অচিৎ অন্যতম । চিৎ শক্তির বিক্ষেপ দ্বারা তিনি জীব এবং অচিৎ 
শক্তির বিক্ষেপ ছারা তিনি জগৎ স্বষ্ট করেন। এ রূপে জীবজগৎ পরমেশ্বরের শক্তির "প্রকাশ মাত্র ব'লে 
জীবজগৎ ‘সৃষ্ট’ হলেও নিত্য, যেহেতু এ স্থলে ‘সৃষ্টির’ অর্থ “অভিব্যক্তি”, নৃতন স্বজন নয়। অতএব রামাঞ্জ 
পরিণামবাদী | কিন্ত তা সত্বেও উর্ণনাভ যেমন wer কারণ হয়েও স্বয়ং was পরিণত হয় না, তেষনি 
ব্ৰহ্ম জীবজগতের কারণ হয়েও am নিবিকার ও অপরিবন্তিতই থাকেন | 


ব্ৰহ্ম সক্রিয় 

aa নিবিকার হলেও নিক্রিয় নন। জীবের দিক থেকে তাঁর ছুটি প্রধান কার্য-__হৃটটি ও মুক্তি | 

জীবের sites জগৎ A ক'রে জীবকে প্রেরণ করেন ; পুনরায় জীবের সাধনে পরিতুই হয়ে তাকে 
সংসারচক্র থেকে মুক্তও করেন | জীবের প্রয়োজনের জন্যই তিনি কর্মে প্রবৃত্ত হন, নিজের প্রয়োজনের we 
নয়, কারণ তিনি স্বয়ং নিত্যতৃপ্ত ও আপ্তকাম | সেজন্ত নিজের দিক থেকে R তাঁর লীলা বা জাই 
WAI AALE আলোচনা নিশ্বার্ক-বেদাস্ত প্রপঞ্চনাকালে করা হবে। 


ব্ৰহ্ম অগলীন ও জগদ Sire 

aq জগলীন (Immanent) হয়েও জগদতিরিক ( Transcendent)! জগৎ ব্রহ্ষের পরিণামরূপে 
ওতঃপ্রোতভাবে ব্রহ্ধাত্বক-_পৃথিবীর ক্ষদ্রবৃহৎ প্রত্যেক বন্ধই ATTAN কিন্তু তা সত্বেও একটি ক্ষুদ্র জগতে 
রঙ্গের অনন্স্বরূপ পরিপূর্ণভাবে প্রকাশ পেতে পারে না । সেজন্য ব্রহ্ম জগদতিরিক্ত | 

ব্ৰহ্ম পুরুষোত্তহ 

রামানুজের মতে ব্রহ্ম পুরুষোত্তয, যাকে ইংরাজিতে বলা হয় ‘Personal God’,. শঙ্করের ‘Impersonal 
Absolute’ নন | কারণ তিনি যে কোনো পুরুষেরই মতে! গুণ ও সক্রিয়_পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ পুরুষে যে 
সকল অপূর্ব, মহামহিমময় গুণ ও শক্তি আমরা প্রত্যক্ষ দেখতে পাই, সে সকলই ATENI অধিকভাবে এই + 
পুরুযোত্তম, TETAS আছে ; এবং উপরস্ত অন্যান্য অসংখ্য, অচিন্ত, aay, অনির্বচনীয় গুণ ও whee 
একমাত্র আধারও তিনি । পুনরায় তার সঙ্গে আমাদের নিত্যই নিকটতম ব্যক্তিগত সম্পর্ক--তিমি কেবল 


b- 


রামামুজের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ ৬২১ 


'্মামাদের শুক জ্ঞানের TE নন, শ্রদ্ধা ও গ্রীতির পাত্রও সেই সঙ্গে । সেদিক থেকেও wa ‘Personal God! 
বা পুর্নুষোত্তম | 

অন্ধ ও ঈশ্বর অভির 

রামান্জের মতে ব্রহ্ম ও ঈশ্বরের যধো কোনোরূপ প্রভেদ নেই। প্ররুতপক্ষে শঙ্কবের বাবহারিক TITS 
ঈশ্বর ও রামান্জের পারমাধিক ears ‘aw একই তব । প্রভেদ এই যে, শঙ্করের মতে পারমাধিক 
স্তরে ঈশ্বর” বাধিত ও মিথ্যা প্রমাণিত হয়ে যান; কিন্তু বামানুজের মতে ঈশ্বর বা ব্রহ্ম পারমাধিক সত্য 
এবং কোনো স্তরেই বাধিত হয়ে যান TI | 

ব্রহ্ম fay বা নারায়ণ 


রামাহুজ '‘ব্রহ্ম'কে AFATET, RP বা ‘নারায়ণ’ নামে পূজা নিবেদন করেছেন | 


(চিৎ । জীবের স্বরূপ, গুণ, পরিমাণ, সংখ্যা ও প্রকার তেদ 


এ বিষয়ে রামানুজ, নিশ্বার্ক প্রমুখ একেশ্বরবাদী বৈদাস্তিকেরা একমত । রামানূজও বলেছেন যে, জীব 
WAV ও জ্ঞাতা, কর্তা, ভোক্তা, অণুপরিমাণ, বহুসংখ্যক ৪ বন্ধমুক্তভেদে দুপ্রকার । বদ্ধজীবের জাগ্রৎ, 
স্ব, সুযুপ্তি, WEI ও মরণরপ অবস্থাপঞ্চক এবং স্বর্গ, নরক ও অপবর্গরূপ GPT সম্বন্ধেও মতভেদ নেই । 

afèr 


রামানজের মতে অচিৎ তিন প্রকারের- প্রকৃতি, কাল ও শুদ্ধসত্ব বা শুদ্ধতথ । শুদ্ধসব বা শুদ্ধতত্ব' 
নিশ্বার্কের 'অপ্রারুতের অনুরূপ | VET বা! ST ‘প্রকৃতির’ ন্যায় ত্রিগুণাত্মক নয়, কেবল সবগুণাম্থক | 

এ স্থলে লক্ষ করবার বিষয় এই যে, বৈষ্ণব বৈদাস্তিকদের SANG বা ‘VBS’, 'অগ্রারুত' প্রমুখ 
তত্বটিকে ‘অচিৎ’ তত্বের অন্ততুক্ত করা হলেও, তাকে জড় বলে গ্রহণ করা হয় না, অজড় বন্ধই বলা হয়। 


, ব্লামাহুজ-সম্রদায়ের মতবাদ প্রপঞ্চনাকারী 'যতীন্দর-মত-দীপিকায়' এই বিষয়টি স্পষ্ট ভাবে বলা আছে 
a war দ্বিবিধম্‌। জড়মজড়মিতি। we চ Ral প্ররুতিঃ কালশ্চেতি। অজড়ং F 


t 


দ্বিবিধম্‌ । পরাক্‌-প্রত্যগিতি । অজড়ং পরাগপি sa নিত্যবিসৃতি-ধর্মতজ্ঞানং চেতি। প্রত্যাগপি 
ঘিবিধঃ জীবেশ্বর-ভেদাৎ ( পৃঃ ২-৩)।১ অর্থাৎ za দ্বিবিধ-_জড় ও অজড়। জড় দ্বিবিধ_প্রকৃতি ও 
কাল। অজড় ছ্বিবিধ__পরাক্‌ (পরোক্ষ ) ও প্রত্যক্‌ ( প্রতাক্ষ )। পরাক্‌ অজড় দ্বিবিধ--নিত্যবিভূতি ও 
ধ্মভূতজ্ঞান | প্রত্যক্‌ wep ছ্বিবিধ__জীব ও ঈশ্বর | 

“তানি চ ত্রব্যাণি বট প্ররুতি-কাল-শুদ্বসত্ব-ধর্মভূতজ্ঞান-জীবেশ্বর ভেদাৎ। তত্র জড়াজড়- 
ক্বপয়োবিভক্তয়োর্যধো জড়ত্ব-লক্ষণমূচ্যতে-_অমিশ্রসত্বরহিতং জড়ম্‌ । তদ্দ্িবিধম্‌-প্ররুতি-কাল-ডেদাৎ।' 
(পৃঃ ৩৬) অর্থাৎ দ্রব্য ছয় প্রকারের- প্রতি, কাল, শ্রদ্ধনব, ধর্মভূতজ্ঞান, জীব ও ঈশ্বর । এদের মধ 
প্রকৃতি ও কাল জড়। যা কেবল সত্বগুণাত্মক নয়-_তাই জড়। 
কাল 
‘কাল নাম গুণত্রয়বহিতে। জড়ত্রব্যবিশেষঃ ।' 

কাল গুণত্রয়রহিত জড়ভ্রব্যবিশেষ । কাল নিত্য ও fyi Fe, ভবিস্তৎ ও বর্তমান ভেদে কাল 


৩২২ রবীন্দভারতী পত্রিকা বর্ষ ৮ সংখ্যা ৪ 
তরিবিধ। কাল থেকেই R, ‘ক্ষিপ' ও 'অচির’ এবং নিমের ÈN, “amy, aes, দিবস’, পক্ষ 
যাস”, “Sy, 'অয়ন' ও 'সংবতসব' প্রমুখ ব্যবহার্সিদ্ধি হয় । পনেরো নিমেষে এক কাঠা, তিরিশ কাষ্ঠায় 

এক কলা, তিরিশ কলায় এক মূহুর্ত, তিরিশ মুহূর্তে এক দিবস, পনেরো দিবসে এক পক্ষ, ছুই পক্ষে এক মাস, 

ছুই মাসে এক wy, তিন খতুতে এক অয়ন, ছুই অয়নে এক সংবতসর | 

Bary 


'শুত্ধসব-ধর্মভৃতজ্ঞান-জীবেশ্বর-সাধারণং লক্ষণমজড়ত্বম্‌ । অজড়ুত্বং নাম হ্বয়ংপ্রকাশত্বম ।' 
শুদ্ধস বা RSF ews, জীব ও ঈশ্বর সকলেই অজড় | যা স্বয়ংপ্রকাশ, তাই AAG | 
তবে OF বা শুদ্ধতত্ব ও ধর্মভূতজ্ঞান 'পরাক্‌* অথবা স্বয়ংপ্রকাশ হলেও এ ছুটি অপরের নিকটই প্রকাশিত 
হয়, নিজের নিকট নয়। বন্ধকালে শুদ্ধসত্বের প্রকাশ নেই, স্বযুপ্তিকালে ধর্মভৃতজ্ঞানের | 
‘sare নাম ত্রিগুণ-দ্রবা-বাতিরিক্রত্বে সতি agen নিঃশেষা বিষ্যানিবু'ত্তিদেশবিজাতীয়ান্বত্বম্‌)' 
: পৃঃ৫১)। were বা নিত্যবিভূতি শুদ্ধসবগ্তণসম্পন্ন । অবিদ্যা-নিবুত্তি না হলে শুদ্ধসবের প্রকাশ হয় ae 
সত্বরজেতমণগ্ডণাব্রিকা প্ররুতির মাধ্যমে ঈশ্বরের যে জগৎ রূপে প্রকাশ তার নাম 'লীলাবিভূতি? | 
একই ভাবে শুদ্ধসত্বের মাধামে ঈশ্বরের যে বৈকুণঠুরূপে প্রকাশ, তার নাম 'নিত্যবিভতি' | এই 
বিভূতি উদ্ধপ্রদেশে অনস্ত, অধঃপ্রদেশে পরিচ্ছিন্ন শুদ্ধসত্ব বা নিত্যবিভূতি অচেতন হয়েও হ্বয়ংপ্রকাশ__ 
‘অচেতন! স্বয়ংপ্রকাশ চ'। প্রগাঢ় আনন্দময় বলে এর অপর নাম আনন্দ, পঞ্চোপনিষত্মন্তপ্রতিপাছ৷ বলে 
এ পক্চোপনিষদাত্মিকা অপ্রারুত-পঞ্চশক্কিময় বলে এ পঞ্চশক্তিময়। এই শুদ্ধসব বা নিতাবিভূতি ঈশ্বর, 
STS ও বন্ধমুক্তগণের ভোগ্য বা শরীরাদি ; ভোগোপকরণ বা চন্দন, TAN, বস্তু, ভূষণ, আয়ুধ প্রভৃতি; 
এবং ভোগস্বান বা গোপুর, পুবপ্তাকার, মণ্ডপ, বিমানোগ্চান প্রভৃতির উপাদান কারণ | 
ব্রন্ষেয সঙ্গে জীবজগাতর AVG! TH ও ভীবজগং fonfer 


ব্রহ্ষের সঙ্গে জীবজগতের সম্বন্ধ আলোচনা কালে রামাহজ কারণ এ কার, অংশী ও অংশ, বিশেষ্য ও বিশেষণ, 
আত্মা ও দেহ, রাজা ও প্রজা প্রভৃতি নানারূপ উপমা প্রদান করেছেন | এদের Hana S 
এবং আত্মা ও দেহের উপম! দুটিই তাঁর বিশেষ প্রিয় এবং এ ছুটির বারংবার উল্লেখ তীর গ্রন্থে 
পাওয়া যায় । 


ব্ৰহ্ম ও জীব জগতের ATS কারণ-কার্ধ সম্বন্ধ 
উপরের উপমাবলী বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, প্রত্যেক ক্ষেত্রেই এ দুটি বস্তুর মধো ভেদ ও অভেদ দুই 
আছে। যেমন কার্য কারণেরই রূপান্তর, অংশ সমগ্র অংশীরই অন্যতম একটি বিভাগ, বিশেষণ বিশেশ্যের গুণ 
এবং cre আত্মার উপর নির্ভরশীল ব'লে কার্ধ ও কারণ, অংশ ও অংলী, বিশেষণ ও faery, দেহ ও আত্ম! 
একপক্ষে অভিন্ন । কিন্তু অন্যপশ্ষে সেই সঙ্গে প্রতোক ক্ষেত্রে এই গুণ ও শক্তি ভিন্ন বলে তারা অভিন্ন হয়েও 
ভিন্ন । CHAD তাদের মধ্যে ভেদাভেদ ARES WITS | 

রামান্ুজও একই ভাবে ANS জীবজগৎকে CFT কোনে স্থলে অভিন্ন এবং কোনো কোনো 
স্থলে ভিন্ন বলেছেন । যেমন 'আীডায্য’এর ২-১-১৫ সুত্রে তিনি কার্য-কারণ উপমার উল্লেখ ক'রে বলছেন ঈ 
‘MUS পরমকারণাদ্‌ TH অনন্তত্বং জগত (পৃঃ Ae ) | 


রামাশ্তজের বিশিষ্টাছৈতবাদ ৬২৩ 
১- Fw ও জীবজগতের সম্বন্ধ দেহি-দেহ-সন্বস্ক 
এই একই সুত্রে শরীরী বা আত্মা ও দেহের উপমা প্রদান করেও রামানুজ বলছেন__ 

'তদেতৎ কার্ধাবস্থন্য কারণাবস্স্ত চ চিদচিন্বস্তনঃ AFAI PTI LHD চ AIIAN ATS চ 
বর্ষণ আত্মত্বন্‌ অন্তর্ধামি-ব্রাহ্মণাদিযূ সিদ্ধং স্মারিতম্‌। afore সজীবে ত্রক্মণ্যাত্মতয়াবস্থিতে নামনূপ- 
ব্যাকরণ-বচনাৎ চিপ চিন্বপ্তশরীরকং Rg জগচ্ছন্দবাচামিতি | (পৃঃ ৭৬) 

অর্থাৎ ব্রহ্ম ও জীবজগৎ অনন্য ব| অভিন্ন, কারণ সুক্ম-চিদচিদ্বিশিষ্ট কারণরূপ sat স্থুলচিদচিদ্‌, 
বিশিষ্ট কার্ধবূপ জগত ব্রন্ধই জীবজগতের আত্মা ও অন্তর্ধামী | এরূপে জীবজগতের আত্মা! স্বরূপ ব্ৰহ্মই 
বিভিন্ন নামরূপে নিজেকে প্রকাশিত করেছেন বলে, SHE ‘জগৎ’ RATT | 

এইভাবে কার্ধ-কারণের ‘way ery করলেও, রামান্ুজ শঙ্কর ও ভাস্কর যে অর্থে এই 
‘অনন্যত্বকে' গ্রহণ করেছেন, সেই অর্থে করেন নি | সেজন্য তিনি বলছেন 

‘যে তু কার্ধ-কারণয়োনন্যত্বৎ কার্যস্ত মিথাত্বাশুয়েণ বর্ণয়স্তি, ন তেষাং কার্য-কারণয়োরনন্যত্বং 
সিধ্যতি, সত্য-মিথ্যার্থয়োরৈক্যানুপপত্রে, তথা মতি aan মিথ্যাত্বং Bre সত্যত্বং বা স্যাৎ। যেচ 
কার্ধমপি রর এব জীব-ত্রহ্মণোরোপাধিকমন্তত্বং স্বাভাবিকং চানন্যত্বম্‌ অচিন্ত্রহ্মণোস্ত থরমপি 
স্বাভাবিকমিতি বদস্তি-.. 1 ( ২-১-১৫, পৃঃ ৭৮) 

অর্থাৎ ও মতে কারণ ও কার্য অনন্য বা অভিন্ন, যেহেতু কার্য fan) কিন্তু সত্য 
কারণ ও মিথ্যা কার্ধের মধ্যে একত্ব ও অভিন্নত্ব সম্ভব কি করে? একই ভাবেভাঙ্কর সম্প্রদায়ের যতে 
জীব ও WAT অন্ত ব| Sry উপাধিক, অনন্যত্ব বা অভিন্নত্ব স্বাভাবিক | জগৎ ও ব্রক্ষের ভিন্নত্ব ও অভিন্নত্ব 
তুই স্বাভাবিক-__এই মতই অযৌক্তিক | 

রামানুজের মতে ছুটি বস্তুর মধ্যে অনন্যত্ব বা অভিন্নত্ব কেবল সেক্ষেত্রেই সম্ভব যে ক্ষেত্রে সেই ছুটি 

ies বন্ধ একই বস্তুর ছুটি বিভিন্ন অবস্থান্তরই মাত্র, যেরূপ ব্রহ্ম ও জীবজগং। 

দ্বিতীয়তঃ অন্যপক্ষে রামানুজ TIS জীবজগতের ডেদের কথাও বলেছেন যেমন Asty 
q ২-১-২২ ) তিনি বলছেন---প্রত্যাগাত্মনো হি ডেদেন নি্দিশ্যতে পরং ব্রহ্ম ।' 

পুনরায় ২-১-১৪ স্থত্রে তিনি বলছেন-_শ্যাদেবঃ বিভাগঃ জীবেশ্বর-স্থভাবয়োঃ | (পৃঃ ৩৩) 

এই zat তিনি রাজা ও প্রজার উপমা প্রদান ক'রে বলছেন--লোকবৎ যথা লোকে রাজ- 
শাসনানুবত্তিনাং তর্দতিবন্তিনাঞ্চ রাজান্ুগ্রহ-নিগ্রহ-রুতথখ-হৃঃখযোগোহপি ন সশবীত্বমাত্রেণ শাসকে রাজন্যপি 
শাসনানুবৃত্তযতিবৃত্তি-নি মিত্ব-স্থখ-ছুখেয়োর্ভোক্ৃত্বপ্রসঙ্গঃ |” (পৃঃ ৩৪)। অর্থাৎ পৃথিবীতে দেখা যায় যে, প্রজাগণ 
রাজার অমুগ্রহ ও নিগ্রহের পাত্র হয়ে সুখ ও দুঃখ উপভোগ করলে তা রাজাকে বিন্দুমাত্র ্পর্ণ করে T | 
একই ভাবে, ভিন্ন স্বভাব জীবের QUA INGE স্পর্শ করে T | 

ব্রহ্ম ও জীবজগতের সন্বন্ধ জংশি- অংশ ATE 
তৃতীয়তঃ ২-৩-৪২ WH রামানুজ জীব যে AI অংশ তা প্রমাণ করবার জন্য ব্রহ্ম ও জীবজগতের মধ্যে 
Á emor সহদ্ধের কথাও স্পষ্ট বলেছেন 
‘mary ইতি। কুতঃ ? অন্যথা চ একছ্দেন বাপদেশাৎ। Bese হি ব্যপদেশে| TITS | 


See শর্ট ত্-সুজ্যত্ব-নিয়স্ত স্থ-নিয়ামাত্ব-স্বজ্ঞা্বজ্ত্ব-স্বাধীনত্ব-পযাধীনত্ব-শ্তদ্ধত্থাশুদ্ধত্ব-কল্যাণ- 
¢ 


৬২৪ রবীন্ভারতী পত্রিকা বধ ৮ সংখা ৪ 
গুণাকারত্ব-তদ্ধিপরীতত্ব-পতিত্ব-শেষত্বা Sy ses । অন্যথা চ অভেদেন বাপদেশোহপি ‘তৎ ত্বমমি’ “অয়মাত্যা ~ 
aw Torney ae) অপি-দাশকিতবাদিত্ধীয়তে e—a a ব্রদ্দেমে কিতবাঃ’ ইত্যার্থ- 
বণিকা sen দাশ-কিতবাদিত্বমপাধীয়তে । wes সর্বজীব-ব্যাপিত্েনাভেদো ব্যপদিশ্বতে toe | 
এবমুডয়বাপদেশমৃখ্যত্বসন্ধয়ে জীবোহয়ং TTR THB । ন চ ডেদবাপদেশানাং প্রত্যক্ষাদি- 
প্রসিন্ধাৎত্বেন অন্যথাসিদ্ধত্ম্‌ ব্র্ষ-ক্জ্যত্ব-তক্লিয়ামাত্ব-তচ্ছরীরত্ব-তচ্ছ্যত্ব-তদাধারত্ব-তৎপালাত্ব-তৎসংহার্যতব- 
তছপাসকত্ব-তত্প্রসাদলভা-ধর্মার্থ কামযোক্ষরূপ-পুরুষাথ-ভাক্তাদয়স্তৎকুতশ্চ জীবত্রক্ষর্ণোভেদ: প্রত্যক্ষাদ্চগোচর- 
ত্বেনান্থাসিত্ধ: ৷--.অত উভয়-ব্যপদেশোপপত্তয়ে জীবোহয়ং ব্রদ্ষণোহংশ ইতাভ্যপেত্যম্‌ ।' 

অর্থাৎ অদ্বৈতবার্দিগণের মতের বিরুদ্ধে রামাহুজ এ স্থলে প্রমাণ করতে প্রচেষ্টা করছেন যে, জীব 
SOT অংশ এবং অংশী ব্রহ্ম থেকে ভিন্নাভি্ন | সেজন্য শাস্ত্রে ব্রহ্ম ও জীবের ভেদ ও অভেদ উভয়ের কথাই 
বলা আছে। যেমন ভেদের দিক থেকে ব্রহ্ম ah, জীব ক্জ্য । oy নিয়স্তা, জীব নিয়াম্য । a Ta a 
জীব অজ্ঞ) a স্বাধীন, জীব পরাধীন ; TH শুদ্ধ, জীব অশুদ্ধ; ব্রহ্ম কল্যাণগুণাকর, জীব তত্বিপরীত ; 
as পতি, জীব সেবক ; ব্রহ্ম শরীরী, জীব শরীর; ব্রহ্ম অঙ্গী, জীব অঙ্গ; ব্রহ্ম আশ্রয়, জীব আশ্রিত; ব্রহ্ম 
পালক, জীব পালিত; ব্রহ্ম সংহারক, জীব সংহার্ধ; ব্রহ্ম Cary, জীব উপাসক ; ব্রহ্ম অনুগ্রাহক, জীব 
অনুগৃহীত ( ২-৩-৪২) প্রভৃতি । একই ভাবে অভেদের দিক থেকে সর্বব্যাপী ব্রহ্ম সমগ্র জীবজগতের 
আত্মা এবং সেরূপে জীবজগৎ থেকে অভিন্ন । সুতরাং ব্রহ্ম ও জীবজগতের ভেদ ও অভেদ উভয়ই সত্য। 
এই কারণে জীবজগৎকে ব্রহ্মের অংশ বলে স্বীকার করতে হয়, কারণ অংশী ও অংশের সম্বন্ধ, যা পূর্বেই বল! 
হয়েছে, CHIT সম্বন্ধ | 
বক্ষ ও PUTT ALS তেদাডেদ-সন্বন্ধ 


HSTIF ১-১-১ সুত্রেও ( পৃঃ ২৩৪ ) INRA প্রকৃত পক্ষে এই ভেদাভেদ AVEI কথাই বলেছেন 

(>) অচিদ্বস্তনশ্চ্বিত্কনঃ ts চ IEN ভোগ্যত্েন eons Aer 
কাশ্চন SSR | (পৃঃ ২৩৪) , 

‘এবং  ভোতৃ-ভোগ্যরপেপাবস্থিতয়ো:  দর্বাবস্থাবস্থিতয়োশ্চদচিতোঃ  পরমপুরুষ-শরীরতয়া 
তরিয়ামাত্বেন তদপৃথকৃস্থিতিং পরমপুকুষন্থ চাত্মত্বযাহঃ কাশ্চন শ্রুতয়ঃ ( পৃঃ ২৩৭ ) | 

(২) ‘এবং সর্বাবস্থাবস্থিত-চিদ চিদ্-বস্ত-শরীরতয়া তৎপ্রকারঃ পরমপুরুষ এব কার্যাবস্থ-কাব্পী- 
বন্থ-জগদ্রপেপাবস্থিত ইতীমমর্থং জ্ঞাপয়িতুং কাশ্চন শ্রুতয়: কার্যাবস্থং কারণাবন্থঝ জগৎ স এবেত্যাহুঃ ৷' 
(পৃঃ ২৩৮) 

(১) অচিৎ ভোগ্য, চিৎ corey, পরত্রক্ষ নিয়স্তা-_ সেজন্য caren কোনো শ্রুতিবাক্য অচিৎ, চিৎ 
ও HTB মধ্যে THATS CHI কথা বলেছেন | 

এ রূপে ভোক্ব্রূপ চিৎ এবং ভোগারূপ অচিৎ সর্বাবস্থাতেই পরমপুরুষ পর্রদ্ধের শরীর এবং সেজন্ত 
তারই দ্বারা পরিচালিত ! এই কারণে চিৎ ও অচিৎ ব্রহ্ম থেকে পৃথক নয়। অতএব কোনো কোনো 
ত্রত্তিবাক্যে পরমপুরুষ পরত্রহ্ষকে ‘আত্মা’ রূপে নির্দিষ্ট করা হয়েছে | ? 

(২) এ রূপে সর্বাবস্থাতেই চিৎ ও অচিৎ, পরমপুরুষ aar শরীর বলে চিৎ ও অচিৎ তার ধর্ম। 


maaa বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ ৩২৫ 


TIM জগতের কার্ধাবস্থা এবং কারণাবস্থ! উভয়াবস্থাতেই পরমপুরুষ wT জগৎ রূপে অবস্থান 
ফরেন। অতএব কোনো! কোনে! শ্রুতিবাকো কার্ধাবন্থা ও কারণাবন্বা উভয়াবস্থাতেই জগৎকে 
পরত্রহ্ষদূপেই নির্দিই করা হয়েছে | 

wary where যে চিৎ, অচিৎ ও পরক্রন্ষের মধ্যে TAANS COMA কথা বলা হয়েছে, তাই 
এ স্থলেও পুনরায় স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে | 

‘wath শ্রুতাম্তরসিদ্ধশ্চিদচিতোঃ পরমপুকষস্থ চ স্বরূপবিবেকঃ স্মারিতঃ ॥ (পৃঃ ২৩৯) 

এ কূপে এ স্থলে রামানুজ দুই প্রকারের শ্রুতি বাক্যের অবতারণা করেছেন । প্রথম প্রকার হ'ল-- 
ভোক্-ডোগা-নিয়ন্ত-শ্রতি। এই প্রকার শ্রুতিবাকোর মধ্যে কোনো কোনোটি জীবজগৎ ও ব্রহ্মের ভেদ, 
কোনো কোনোটি পুনরায় অভেদ প্রতিপাদ্িত করেছে | 

দ্বিতীয় প্রকার হ'ল- _হ্জা-্রষ্ট শ্রুতি । এ স্থলেও ভেদ ও অভেদ বাক্য দুই পাওয়া AA! CTAB 


e শরীরী-শরীর, বিশেধ্য-বিশেষণের মধ্যে যেরূপ ভেদাভেদ সঙ্গ, যা পূর্বেই বল! হয়েছে, ব্রহ্ম ও জীবজগতের 


সি এ 


MATS সেই একই ATE ( ১-১-১; পৃঃ We )। 

অনেকে হয়ত আশ্চ্ধান্বিত হতে পারেন যে, রামান্ূজ যে কেবল অভেদবাদ ও CHUTE 
অযৌক্তিক বলে বর্জন করেছেন, তাই নয়-সেই সঙ্গে ভেদাভেদবাদেরও তীত্র সমালোচনা করেছেন, 
(১-১-১, পৃঃ ২২৮-২৩* ) যেমন তিনি বলেছেন_-“যদপি tegeg ভেদাভেদয়োবিরোধ ন বিদ্ধত ইতি, 
তদযুক্তম্‌। ন হি শীতোষ-তম-প্রকাশাদিবদ্ড্দোভেদবেকশ্থিন্‌ বস্তুনি সংগচ্ছেতে 1 (১-১-১, পৃঃ ৩১৮) 

“অতএব জীবস্যাপি ত্রহ্মণো ভিন্না ভিন্নত্বং ন সম্ভবতি” | (১-১-১, পৃঃ ৩২৮) 

অবশ্য এই ভেদাডেদবাদ অর্থ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ভাক্ষরীয় পাধিক-ভেদাভেদবাদ (১-১-১, পৃঃ ২২৯, 
২৪৫, ৩০৪) ২-১-১৫, পৃঃ ৭৮) । কিন্ত এক স্থলে তিনি “স্বাভাবিক-ভেদাভেদ’এরও সমালোচনা করেছেন 
এই বলে যে, এই মতারসাযে রর ও জীবের THINS জেদ TFS হয় VY AA স্বভাবতঃই OF, জীব 


Á স্ভাবতঃই দোবগুণসম্পন্ন__এই স্বীকার করতে হয়। লেস্কলে এই দুজনের মধ্যে পুনরায় স্বরূপগত অভেদ 


সম্ভবপর কি কারে? (১-১-১, পৃঃ ২২৯)। কিন্তু এই সাধারণ ভেদাভেদবাদ ও রামানুজীয় ডেদাভেদ- 
বাদের মধ্যে প্রডেদ এই যে, রামান্থজ বলছেন--একমাত্র আত্মা ও দেহ বা বিশেষ্য ও বিশেষণের উপমা গ্রহণ 
করলে, এই দুরূহ সমস্য! থেকে পরিত্রাণ লাভ সম্ভবপর হতে পারে (১-১-১, পৃঃ ২৩: )। এ স্থলে AMARA 
‘অপৃথকসিদ্ধি’ ( ১-১-১, পৃঃ ২৩৭ ) এবং 'দামানাধিকরণ্য” এই ছুটি তের সাহায্য গ্রহণ করেছেন | 

ক্ষ ও জীবজগতের সম্বন্ধ বিষয়ে Brags স্ববিরোধ 

রামাহুজ এইভাবে কোনো কোনে! ক্ষেত্রে ব্রহ্ম ও জীবজগতের ভেদ, কোনো কোনো! ক্ষেত্রে তাদের 
ভেদ্নাডেদের কথাই বিশেষ জোবের সঙ্গে বলেছেন; পুনরায় কোনে! কোনে! ক্ষেত্রে ভেদাডেদবাদকেও 
অযৌকিক বলেছেন। সেজন্য ধারণা হওয়া আশ্চর্য নয় যে, THe জীবজগতের সম্বন্ধ বিষয়ে রামাহুজের 
মতবাদ বিরোধদৌ দুষ্ট । 

ব্রহ্ম ও জীবজগতের সম্বন্ধ বিধয়ে সিদ্ধান্ত 

fire আমাদের মনে হয় যে, বিশেষ লাবধানতার সঙ্গে বিশ্লেষণ করলে এই ATE বামাহুজের মতবাদ 


৩২৬ রবীঙ্ভারতী পত্রিকা we সংখা! ৪ 


নি্লিখিতরূপ বলে গ্রহণ করা যেতে পারে- ত্রিতত্ববাদী রামানজের মতে অচিৎ, চিৎ ও ব্রদ্ষের মধ্যে d 
ভোগা, ডোকা ও নিয়স্তা সন্বন্ধ। প্রথমতঃ অচিৎ ভোগা, চিৎ ভোকা। জ্ঞানস্বরূপ জীবের কর্মফলডোগের 
ক্ষেত্র এই জগৎ _সকাম কর্মের ফল পুনর্জন্, ery কর্মের ফল মোক্ষ । 
দ্বিতীয়তঃ ats ও চিৎ নিয়ন্তা ব্রদ্ধকর্তক নিয়ত-নিয়স্ত্রিত। সেদিক থেকে জীবজগৎ TH থেকে 
ভিন্ন । জীব অগুমাত্র, aa বিভু; জগৎ জড়, ব্রহ্ম জানম্বর্ূপ । কিন্তু ভিন্ন হলেও তারা ব্রহ্ম থেকে অভিন্নও | 
Sa কারণ, অংশী, বিশেষ্য, আত্মা ; জীবজগৎ যথাক্রমে কার্য, অংশ, বিশেষণ ও দেহ। এবং কারণ ও কাধ, 
অংশী ও অংশ, বিশেষ্য ও বিশেষণ, আম্মা ও দেহ, ভিন্ন হয়েও অভিন্ন, কারণ তারা অঙ্গাঙ্গী ভাবে AHR | 
aA ও জীবজগতের মধ্যে ' পৃথক লিদ্ধি' 
দৃটি ভিন্ন বস্তুর মধো যদি এরূপ ATE থাকে যে, একটি ব্যতীত অপরটির অস্তিত্বই সম্ভবপর নয়, তা হলে সেই 
APF ‘অপৃথকসি'দ্ধ’ বা 'অপুথকস্থিতি বলা হয়। যেমন অংশহীন অংশী ও অংশিহীন অংশ সম্ভবপর 
নয়) OTOH দ্রব্য ও দ্রব্যহীন গুণও অসম্ভব ; দেহহীন আত্মা ও আত্মা হীন দেহও দুই হয় না। সেজন্য সী 
অংশী ও অংশ, Fa বা বিশেষ্য ও গুণ বা বিশেষণ, আত্মা ও দেহ পরম্পরভিন্ন হয়েও অপৃথকসিদ্ধ বা অপৃথক- 
স্থিতরূপে অভিন্ন বা এক। একই ভাবে জীবজগখও ব্রহ্ষের অংশ, বিশেষণ ও দেহরূপে ব্রহ্ম থেকে ভিন্ন হয়েও 
অপৃথকসিদ্বরুপে ব্রহ্ম থেকে অভিন্ন । এ স্থলে ‘অভিন্নত্ব’ শব্দের অর্থঃ Identity নয়, Inseparability 
বা Organic Relation aff, পরম্পরাশ্রয়িত্ব। IA ও জীবজগৎ একটি Organic, Synthetic, 
Concrete Whole. 
অবশ্য aaa দিক থেকে তার জীবজগতে প্রকাশ বা পরিণতি সাধারণ প্রয়োজন বা অভাবমূলক 
নয়, তার স্বভাব বা আনন্দমূলক ; এবং জীবের দিক থেকে কর্মবাদাহুসারে স্যায়ধর্যা্গ | তা সত্বেও জীব- 
জগত যেমন সম্পূর্ণরূপেই ব্রহ্মের উপর নির্ভরশীল, ব্রহ্ম তেমনি সেই একই অর্থে জীবজগতের উপর নির্ভরশীল 
না হলেও, জীবজগং ও ব্ৰহ্ম ঘনিঠতম অকঙ্গাঙ্গী aE আবন্ধ__এই অর্থে ই ব্ৰহ্ম ও জীবজগৎ সমবায়ে 
রয়েছে একটি পরিপূর্ন অখণ্ড সত্তা এবং সেই দিক থেকেই ব্রহ্ধ ও জীবজগৎ অভিন্ন। | 
জীব যে ব্রন্ষের অংশ এবং তদ্রপে ব্রহ্ম থেকে ভিন্নাডিন্র_-এই wel প্রমাণ কালে ( ২-৩-৪৫ a 
রামান্জ এ বিষয়ে সুম্পই উল্লেখ করেছেন 
'প্রকাশাদিব জীবঃ পরমাত্মনোহংশ, যথা অগ্ন্যাদিত্যাদির্ভান্বতো Stal: প্রকাশোহংশো ভবতি 
যথা গবাশ্ব-শুরুকুষ্ণাদীনাং গোত্বাদি-বিশিষ্টানাং বস্ত,নাং গোত্বার্দিনী বিশেষণান্যংশাঃ, যথা বা দেহিনে! 
দেবমহুস্তাদি-দেহোহংশঃ তত্বৎ। একবব্বেকদেশত্ং হংশত্বম, AIFI বন্তনো বিশেষণমংশ এব। 
তথাচ facet: fa weft বিশেষণাংশোহয়ম্‌, বিশেষ্বাংশোহয়মিতি ব্যপদিশস্তি । বিশেষণ- 
বিশেষ্যয়োরংশাংশিত্বেপ শ্বভাববৈলক্ষণ্যং দৃশ্তে । এবং জীব-পরয়োবিশেষণ-বিশেগ্যয়োরংশাংশিত্বম্‌ 
হ্বভাবভেদবোশ্োপপ্যতে ।---যথাভৃতে| জীবঃ ন তথান্ৃতঃ পর: | যখৈব হি প্রভায়াঃ প্রভাবান্‌ অন্তথাভূতঃ, 
তথা প্রভাস্থানীয়াৎ ম্বাংশাজ্জীবাৎ BA পরোইপার্থান্তরভূত Tok । এবং জীবপরয়ো বিশেষণবিশেত্বত্বরুতং 
স্বভাববৈলক্ষণ্যমা শ্রিত্য ভেদনির্দেশাঃ প্রবর্তস্তে। অভেদনির্দেশান্ত পৃথকৃসিদ্ধানহৃবিশেষণানাং বিশেষ্বাপর্যন্তত্ব- 
মাশ্রিত্য মুখ্যতেনোপপদ্স্তে | D 
অর্থাৎ প্রভারূপ প্রকাশ যেরূপ অগ্নি, 2i প্রভৃতির অংশ, গোত্ব যেরূপ গোর অংশ, দেহ যেরূপ 


রামাজের বিশিষ্টাছৈতবাদ ৩২৭ 


দেহীয় অংশ, সেরূপ জীবও war অংশ | সুতরাং বিশেষণও বিশেহোর অংশবিশেষই মাত্র। কিন্ত 
₹ বিশেষণ ও FETT মধ্যে এরূপ অংশ-অংশী সম্বন্ধ থাকলেও, তাদের মধ্যে THATS CHE আছে। একই 
ভাবে জীব ও KEI মধ্যেও একপক্ষে স্বভাবভেদ বিদ্যমান-_জীব যে প্রকার, পরমাঝ্! ঠিক সেই প্রকার নন; 
যেমন প্রভা প্রভাবান qa থেকে ভিন্ন, তেমনি জীবও ব্রহ্ম থেকে ভিন্ন । অন্যপক্ষে জীব ও ক্রক্ষের মধ্যে 
অপৃথকসিদ্ধিরূপ ATE আছে বলে, সেই অর্থে উভয়ে অভিন্ন | অর্থাৎ বিশেষণরূপ জীবের পক্ষে ROTAN 
ব্ৰহ্ম থেকে পৃথক বা স্বতস্ত্রভাবে অবস্থান অসম্ভব 1 সেজন্য জীব ব্রহ্ম থেকে অভিন্ন | 
কিন্তু এরূপ কেবল ‘অপৃথকসিদ্ধি’ রূপ তত্বের উপর জোর দিলে এস্থলে ভ্রান্ত ধারণার উদ্রেক হতে 
পারে। যেমন আত্মা ও দেহের উপমার কথাই ধরা যাক। প্ররুত পক্ষে আত্ম! ও দেহ স্বন্ধপতঃ ও ধর্মতঃ 
সম্পূর্ন ভিন্ন, কেবল পরম্পরাশ্রয়ী রূপে অপৃথক্‌ মাত্র। সেজন্য যদি বলা হয় যে, ত্রহ্ম ও জীবজগৎ কেবল 
অপৃথকসিদ্ধরূপেই অভিন্ন, তা হলে হয়ত মনে হতে পারে যে ব্রহ্ম ও Haws ways: ও che: ভিন্ন, কিন্ত 
| জীবজগং sate বলে aH থেকে অপৃথক্‌ ও সেই অর্থেই কেবল অভিন্ন । কিন্তু রামানুজের মতে 
জীবজগৎ স্বরূপতঃও SH থেকে অভিন্ন, কেবল অপৃথকসিদ্ধরূপেই Ay | 
ব্রহ্ম গু জীবজগতের ay 'সামানাধিকরণা' 
এস্থলে WRA 'সামানাধিকরণ্য রূপ তন্বের উল্লেখ করেছেন ( ১-১-১, পৃঃ ২৩০), এবং ছান্দোগ্যোপনিষদের 
সুপ্রসিদ্ধ ‘তত্বমনি’ (৬-৮-৭ ইত্যাদি ) বাক্যের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে TA ও জীবজগতের স্বরূপতঃ অভিন্নতা ও 
ধর্মতঃ ভিন্নতার FA স্পষ্ট করে বলেছেন | 
সামানাধিকরণ্যের অর্থ হ'ল এই যে, ছুটি আপাতদৃষ্টিতে বিভিন্ন বস্তুর অভিন্নতা একটি বাক্যে 
প্রতিপাদিত হলে বুঝতে হবে যে, তারা একই অধিকরণে ন্যস্ত, নতুবা বাক্যটি বিরোধদোষদু্ট হয়ে পড়ে । 
যেমন একটি বাক্য আছে £ 'ণ্ডী কুণ্ডলী’ (AT ১-১-১, পৃঃ ২৩*)। এক্ষেত্রে দওধারী 
ব্যক্তি ও কুণগুল-পরিহিত ব্যক্তিকে বিভিন্ন বলে মনে হলেও, তাঁরা একই অভিন্ন বাক্তির ছুটি ভিন্ন রূপই যাত্র। 
১ অর্থাৎ দতিত্বগুণ বিশিষ্ট ব্যক্তি ও কুগুলিত্বগুণবিশিষ্ট ব্যক্তি সেই একই । অথবা উভয় বাক্তিই গুণতঃ fea 
হলেও PATS: অভিন্ন | 
সেজন্য রামানুজ বলছেন-_“তত্বমশ্যার্দিবাকোষু, সামানাধিকরণাং ন নিবিশেষ-বন্তৈকাপরম্‌, ‘we’ 
'ত্বম-পদরয়োঃ সবিশেষ-ব্রহ্মাভিধায়িত্বাৎ । “Ss হি সর্বজ্ঞং সত্যসংকল্পং জগৎকারণং ব্রহ্ম HAPS | 
“তৎ্ঃ-সমানাধিকরণং R- অচিদ্বিশিই-জীব্শরীরকং sa প্রতিপাদয়তি | (১-১-১ পৃঃ ২২১)। 
রামানুজ 'তত্বমসি* বাক্যের অর্থও একই ভাবে করেছেন | 
Safa’ বাকোর অর্থ । শঙ্করের সত 
শক্করের মতে ‘তথ্বমমি’ (ছান্দোগোপনিষদ্‌ ৬-৬-৭ ইত্যাদি) বা ‘তিনিই (ক্রহ্মই ) BY (জীব )--এই 
সুপ্রসিদ্ধ শ্ররতিবাকোর অর্থ এই যে zat জীব অর্থাৎ ব্রহ্ম ও জীব অভিন্ন। এ স্থলে ‘তৎ’ ও WY এই ছুটি 
/ শব্দের মুখ্য অর্থঃ ‘sw ও “জীব গ্রহণ করলে চলবে না, কারণ ‘awe ‘জীব’ ভিন্নস্বভাব বলে তাদের 
Yo aay বা অভিন্নতা অসম্ভব। যেমন আমরা! অনায়াসে বলতে পারি £ ‘ক’ই ‘ক’। কিন্তু যদি আমরা 
বলি: “কই 'খ’, তবে বাক্যটি বিরোধ-দোষহ্ই হয়ে পড়বে-_ কারণ ‘ক’ কেবল ‘ক’ই হতে পারে, এক 
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৩২৮ রবীন্রভারতী পত্রিকা বর্ষ ৮ সংখ্যা ৪ 


ভিন্ন বন্ত 'ক' অন্য ভিন্ন বস্তু ‘খ’ হতে পায়ে কি করে ? একই বস্তু ‘ক’ ও “কায়ের যধোই কেবল অভিন্ন d 
সম্ভব, ছুই ভিন্ন Te ‘ক’ ও খায়ের মধো কদাপি নয়। যেমল আমরা বলতে পারি--'পদ্মই oe’; কিন্ত 
‘পল্মই AVY বলা বাতৃলতাই WT | 

যদি বলা হয় 'বলই কুণ্ডল’ তা হলে আপাতদৃষ্টিতে বাক্যটি একটি অর্থহীন ভ্রমসন্কুল স্ববিয়োধ- 
দোষছহুই বিবৃত্তিই মাত্র, যেহেতু সকলেই জানেন যে, বলয় এক বস্তু, কুগুল অন্ত এক বিভিন্ন বস্ত ; সেজন্য 
উভয়কে একই বস্তু বল৷ চলে মা কোনো ক্রমেই । অতএব এই বাকাটিকে একটি অর্থযুক্ত, ary, 
স্ববিবোধদোষহীন বাকা বলে গ্রহপ করিবার একটি মাত্র উপায়ই আছে-_বলয় ও কুগুলের ‘AA’ ও 
Some কূপ বিশেষ বিশেষ বাহিক গুণত্বয় বর্জন ক'রে তাদের অস্তনিহিত সাধারণ VHT বা সত্তাকেই মাত্র 
গ্রহণ করা । বস্তুতঃ বলয়ও শ্বর্ণস্বরূপ, কুণ্ডলও TITA এবং সেই দিক থেকে এই শ্বরূপের দিক থেকে তারা 
নিশ্চয়ই অভিন্ন । WI এক্ষেত্রে ‘aay ও ‘কুগ্ুলত্ব' রূপ বিশেষ বিশেষ বাহিক গুণতয়কে বাদ দিয়ে, 
AY রূপ অন্তনিহিত সাধারণ শ্ব্পকেই কেবল রাখতে হবে এবং বলতে হবে__হ্বর্ণ ই স্বর্ণ । এছাড়া, 
আর উপায় কি? একই ভাবে ব্রদ্ষই জীব’ বলাও স্ববিরোধী উক্তিই ata আমাদের বলা উচিত IR 
PE অথবা! ‘সচ্চিদানন্দহ্বরূপ ক্রক্ষই উপাধিরহিত ব্রহ্ম’ | 

এ কূপে শঙ্করের মতে প্রত্যেক Judgment বা বাক্যই Analytic এবং Identity-Judgment 
বা Subject ও Predicate বা Bers ও বিধেয়ের একার্থবিধায়ক ৷ Wan এস্থলে ‘তৎ’ শব্দের অর্থ 
নিকপাধিক ও সর্ববিশেষণরহিত ব্রহ্ম বা পরত্রক্ম । এই অর্থে ই কেবল স্ববিরোধ-দোষের কবলগ্রস্ত না হয়ে 
আমরা অনায়াসে বলতে পারি---“তিনিই তুমি’, “পরত্রহ্ধই ATIR | 

এ রূপ শঙ্করের মতে যদি একটি বাক্যে দুটি আপাতদৃষ্টিতে ভিন্ন বস্তুর অভিন্নত্ব প্রতিপাদন করা হয়, 
তা হলে এই অর্থই বুঝতে হবে যে, ওঁ দুটি বন্ধ ware: অভিন্ন, কিন্ত দেশ-কাল-ধর্ম প্রমুখ উপাধিযোগে 
আপাততঃ ভিন্ন বলে প্রতীত হচ্ছে মাত্র । সেজন্য এই সকল উপাধি বর্জন ক'রে কেবলমাত্র বন্তস্বরূপ বা 
সত্তাকেই এস্বলে গ্রহণ করতে হবে | aA 
রাহানজের হত 
fey রামাহজের মতে শঙ্করান্যায়ী অর্থ স্বীকার করলে পুনরুক্তি দোষের উদ্ভব হয়। ‘ক’ যে “ক'--অন্ত 
কিছুই নয়, তা ত সর্বজনবিদিত সত্য-_লে কথা পুনরায় অনর্থক বলার প্রয়োজন কি? 'পদ্মই om’, 
‘HRS রাম'-এরপ বলাই বাতুলতামাত্র । সেজন্য ছুটি আপাতদৃষ্টিতে ভিন্ন বস্তুর মধ্যে অজেদস্থাপনকারী 
বাকোর এরূপ অছৈতবেদাস্যসম্মত অর্থ গ্রহণ করা সম্পূর্ন অনুচিত । বরং বলা উচিত-লোহিত পদ্মা, 
'্ধুপতিই arerife 1 অর্থাৎ লোহিতগুণবিশিষ্ট পুষ্পই পদ্মগুণবিশিষ্ট পুষ্প, রঘুপতি রামই সীতাপতি 
রাম অথবা রঘুপতিত-গুণ-বিশিষ্ট রাম ও সীতাপতিত্ব গুণ-বিশি রাম এক ও অভিন্ন, অথবা উভয় বামই 
ধর্মতঃ ভিন্ন হলেও Ts: অভিন্ন । এ স্থলে ‘রঘুপতিত্ব' ও 'সীতাপতিত্ব' এই ছুটি গুণ কিন্তু বর্জন করলে 
চলবে না, কারণ তা হলে সমগ্র বাক্যটি কেবল মাত্র অর্থশৃন্ত পুনরুক্তিতেই পর্যবসিত হবে। সেজন্য দুই 
ভিন্পগুণবিশিষ্ট sey rate: অভিন্নতাই এরূপ বাকোর প্রকৃত অর্থ | 

এ কূপে রামাহুজের মতে বাকা বা Jndgment analytic, identity-judgment নয, » 
synthetic, identity-in-difference judgment! অর্থাৎ এ কপ বাকো একই Taq ছুটি বিভিন্ন 


রামানুজের বিশিষ্টা্বৈতবাদ ৩২৯ 
" খুণের কথা বলা হয়। সেজন্য “তত্বমসি' বাফোর প্রকৃত অর্থ এই যে, ‘তৎ’ বা পরমাত্মাই WA বা 
Pan অর্থৎ ogee গুণবিশিষ্ট ব্রহ্ম ও জীবত্বগুপবিশিষ্ট wa এক ও অভিন্ন | 
রামাহনুজ 'দামানাধিকরণোর' সংজ্ঞা-প্রদান ক'রে বলছেন-_-প্রকারঘয়াবস্থিতৈকবন্তপরত্থাৎ 
সামানাধিকরণা্ত ।' (১-১-১, পৃঃ ২২১)। অর্থাৎ একই বস্তুর ছুই প্রকার অবস্থার মধ্যে যে সম্বন্ধ, সেই 
সমন্ধই হ'ল 'সামানাধিকরণ্য | অতএব জীব ব্রহ্ম থেকে ধর্মতঃ ভিন্ন হলেও THT: অভিন্ন | 
এ RMA রামানজের নানা আপাতবিরুদ্ধ উক্তির প্রকৃত সারার্থ সংগ্রহ করলে বলা চলে যে, 
তার যতে--(১) জীবজগৎ ব্রহ্ম থেকে ধর্মতঃ ভিন্ন । (২) কিন্ত ae আধার বা আশ্রয় ; জীবজগৎ 
আধেয় বা আশ্রিত; ব্রহ্ম অংশী বা সমগ্র সত্তা, জীবজগৎ অংশ Ta; SA দ্রব্য বা বিশেষ্য, জীবজগৎ, গুণ 
বা বিশেষণ; ব্রহ্ম আত্মা বা শরীরী, জীবজগৎ দেহ বা শরীর । সেজন্য জীবজগৎ, ধর্মতঃ ভিন্ন হয়েও সম্পূর্ণ 
RT TSH ও পৃথকসত্তাহীন, এবং এই অর্থে ব্রহ্ম থেকে অভিন্ন ও অপুথকৃলিদ্ধ। (৩) পুনরায় জীবজগৎ 
© বধ থেকে স্বরপত:ও অভির । 
ature এইভাবে বিভিন্ন দিক থেকে ব্রহ্ম ও জীবজগতের মধ্যে ভেদ, অভেদ ৪ ভেদাভেদ সবই 
বলেছেন--জীবের ক্ষুদ্র জীবধর্মের দিক থেকে, সে ব্রহ্ম থেকে ভিন্ন ; কিন্ত তার অন্তনিহিত ব্রক্ষস্বরূপের 
দিক থেকে সে ব্রহ্ম থেকে অভিন্ন এবং পরিশেষে এই ভাবে সে ব্রহ্ম থেকে ভিন্নাভিন্ন। 
প্রখ্যাত পণ্ডিত মাধবাচার্ধ তার স্প্রসিক্ধ 'সর্ঘদর্শন-সংগ্রহে” এই কথাই বলেছেন__'কিমত্র SR 
ভেদঃ, অভেদঃ, উভয়াত্মকং বা সৰ্বং Sa) তত্র সর্বশরীরতয়া সর্বপ্রকারং ব্রদ্ধৈবাবস্থিতমিতাভেদোহভ্থা- 
CHES ; একমেব ব্রহ্ম নানাভূতচিদচিত্প্রকারং নানাতেনাবস্থিতমিতি ভেদাভেদৌ 5 চিদচিদীশ্বরাণাং স্বরূপ- 
স্বভাব-বৈলক্ষণ্যাদসংকরাচ্চ ভেদ: ৷" (পৃঃ ৪৫-৬, জীবানন্দ বিদ্যাসাগর সংস্করণ ) 
অর্থাৎ রামান্ুজ-মতে ব্রহ্ম ও জীবজগতের মধো ভেদ, অভেদ ও ভেদাঙ্দে সবই আছে। 
প্রথমতঃ সর্বপ্রকার বন্তই ব্রহ্ষের শরীর রূপে অবস্থিত ব'লে সর্বপ্রকার Tae TAM অবস্থিত এবং এই 
K ভাবে জীবজগৎ ব্রহ্ম থেকে অভিন্ন । দ্বিতীয়তঃ একই ব্রহ্ম নানাবিধ ভাবে fix ও অচিৎ রূপে অবস্থিত 
বলে নানাভাবে অবস্থিত ; এবং এই ভাবে জীবজগৎ aa থেকে ডিন্নাভিন্ন । তৃতীয়তঃ ব্রহ্ম ও জীবজগতের 
THA ও স্বভাবের বৈলক্ষণ্য আছে এবং ব্রহ্ম ও জীবজগৎ পরম্পর অমিশ্রিত এবং এই ভাবে জীবজগৎ ব্রহ্ম 
থেকে ভিন্ন। 
স্বয়ং রামাহুজ ‘Sots’ ছ-একস্থলে (3-3-38, পৃঃ ৩৩) এবং যাধবাচার্য “সবার্শনসংগ্রহে 
জীবেশ্বরের স্বভাব ও স্বরূপভেদের কথা বললেও ( পৃঃ ৩৯ ), রামানুজ অন্যান্ স্থলে FA ও জীবজগতের 
মধ্যে ‘অভেদ’, 'অনন্যত্ব', ‘ary’ প্রভৃতির কথা বলেছেন । বিশেষ ক'রে ‘woah বাকোর অর্থপ্রপঞ্চনা 
কালে তিনি ম্পষ্টতমভাবে বলেছেন যে, ‘তৎ’ ও ‘UT’, ঈশ্বর ও জীবের মধ্যে 'সামানাধিকরণা? সম্বন্ধ এবং 
এই ATR সংজ্ঞাদীন ক'রে তিনি বলেছেন যে, একই বস্তুর দুটি ভিন্ন অবস্থা বা ছুটি বিভিন্নগুণবিশিষ্ট অবস্থার 
মধ্যে অভিন্ত্ব-সন্বদ্ধই হ'ল 'সামানাধিকরণ্য সম্বন্ধ । সেজন্য জীবজগৎ ঈশ্বরস্বরূপেরই BABA বা অবস্থাস্তরই 
মাত্র বলে 'তত্বযসি' বাক্যে ঈশ্বর ও জীবজগতের অভেদ প্রতিপন্ন কর! হয়েছে ৷ সে ক্ষেত্রে ঈশ্বর ও জীব- 
জগৎ THT: অভিন্ন, কিন্তু ধর্মতঃ ভিন্ন-_এই মতই সমীচীন | 
বস্তুত: অদ্বৈতবেদান্তের অভেদবাদখগুনের উৎসাহে বামানুজ অনেক ক্ষেত্রেই স্বীয় বিশ্বালের 
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প্রতিকূলে coma উপর অন্যাধ্য জোর দিয়েছেন নিঃসন্দেহে । কিন্তু সেজন্যই যে, তিনি ভেদবাদী a -@ 
জীবেশ্বরের স্বরূপভেদ NEIT করেন--তা বলা অযৌক্তিক । উপরম্ত অভেদবার্দিগণের বিরুদ্ধে উথাপিত 
সমস্ত আপত্তর পরও যে তিনি ভেদ অপেক্ষা অভেদের উপরই জোর দিয়েছেন, তার প্রকূই প্রমাণ পাওয়। 
যায় তার মতবাদের “বিশিষ্টাহ্বৈতবাদ' নামটিতে | এই নামে ‘ভেদ’ বা ‘দ্বৈত’ শব্দের উল্লেখমাত্র নেই | 

যাহোক রাযাহজের মতে “অপুথকসিদ্ধি' রূপ সম্বদ্ধের দিক থেকে জীবজগৎ ACAI সঙ্গে RA 
বন্ধনে আবন্ধ ব'লে ব্রহ্ম থেকে অভিন্ন । কিন্ত ‘সামানাধিকরণ্য'রূপ সম্বদ্ধের দিক থেকে জীবজগৎ ব্রহ্ম থেকে 
THUS: অভিন্ন বলেই ব্রহ্ম থেকে অভিন্ন । সুতরাং এও বলা চলে যে, ATA দ্বিতীয় সমন্বন্ধেরই TATIN | 
অর্থাৎ জীবজগত ব্রহ্ম থেকে ধর্মতঃ ভিন্ন হয়েও wate: অভিন্ন এবং সেজন্যই ব্রহ্ম ও জীবজগৎ অপৃথক্‌ সিদ্ধ 
বা AED বন্ধনে চিরাবন্ধ | 

এ কূপে রামানুজের মতে ভেদের দিক থেকে তত্ব তিনটি-_ব্রহ্ম, চিৎ ও অচিৎ। কিন্তু চিৎ ও 
অচিৎ ব্ৰহ্মাত্মক ব'লে অভেদের দিক থেকে তত্ব মাত্র একটি চিদ্চিদ্‌-বিশিষ্ট ব্রহ্ম । যেমন বাষ্টির দিক থেকে 
TH, কাণ্ড, শাখা, পত্র ও পুষ্প _-এই পাচটি তত্ব কিন্তু সমষ্টির দিক থেকে মূল-কা-শাখা-পত্র-পুষ্প-বিশিষ্ট- 
বৃক্ষ_এই একটি মাত্র তত্ব । 

সেজন্ত বামানুজের মতবাদকে “বিশিষ্টাছৈতবাদ' বল! হয়| অর্থাৎ “বিশিষ্ট বা ধর্মতঃ ভিন্ন বস্তুর 
THT ‘অদ্বৈত’ বা অভিন্নত্ব । অথবা নানাত্ব বা জীবজগৎ ‘বিশিষ্ট’ ‘অদ্বৈত’ বা এক ব্ৰহ্মই চরম সত্য | 


যুক্তি 
রামানুজের মতে মুক্তি জীবের প্রকৃত স্বরূপ বা জীবত্বের বিনাশ নয়, উপরস্ধ পূর্ণতম বিকাশ | মুক্তি কেবল 


জীবের ক্ষুদ্র MAY বা 'অহং-মম? ভাবেরই ধ্বংসস্থচক, জীবসতার নয়, যেহেতু মোক্ষকালেও জীব IAG 
সঙ্গে সম্পূর্ন অভিন্ন হয় না, ভিন্নাভিন্নই থাকে । বদ্ধাবস্থায় জীবের স্বরূপ ও গুণ পূর্ণ প্রকাশিত হতে পারে 
না। কারণ আপাতদৃষ্টিতে দেহ-যন-সংযুক্ত জীব অজ্ঞানবশতঃ স্বীয় প্রকৃত স্বরূপোপলন্ধিতে অসমর্থ হয়ে 
জড়-দেহ মনের ধর্ম way চিৎস্বরূপ আত্মায় আরোপ করে এবং ফলে নিজেকে UB, অল্পশক্তি ও my S 
মনের ধর্ম জন্মমৃত্যু, হ্রাসবৃদ্ধি, ক্ষয়পরিণাম, gF, RAA প্রভৃতির অধীন বলে গ্রহণপূর্বক অশেষ 
ছুঃখভাগী হয়। পুনরায় জীব অজ্ঞানবশতঃ নিজেকে সম্পূর্ণ স্বাধীন ও স্বতন্ত্র এবং aI থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন 
বলে মনে করে; ক্ষুদ্র ‘আমিত্বের’ গণ্ডিতে আবদ্ধ হয়ে সকাম-কর্মে প্রবৃত্ত হয় এবং তারই Savers ফলস্বরূপ ' 
পুনঃপুনঃ জ্নজগ্নাস্তরভাগী হয়ে সংসার চক্রে অনস্তকাল বিঘণিত হয়। মোক্ষ জীবের ঈদৃশ ক্ষুদ্র 'আমিত্বের 
বিনাশ, কিন্ত তার প্রকৃত ‘জীবত্বের’ বিকাশ | 

জীবত্বের বিকাশ অর্থ জীবের প্রকৃত স্বরূপ ও গুণের পূর্ণ, নির্বাধপ্রকাশ ও পরিপূর্ণ উপলব্ধি। 
may দিক থেকে জীব প্রকৃত পক্ষে সচ্চিদানন্দন্বরূপ, কিন্তু বহ্ধাবস্থায়, সাংসারিক জীবনকালে জীব নিজের 
এই সংস্বরূপ, নিত্য রূপটি উপলব্ধি না ক'রে নিজেকে অনিত্য বা জন্ম-মৃত্যুভোগী মনে করে; নিজের fovea 
উপলন্ধি না ক'রে নিজেকে জড় দেহ-মনের সঙ্গে একীভূত মনে করে; এবং নিজের এই আননস্বরূপ উপলব্ধি 
না| ক'রে নিজেকে tee শোঁক-ক্লেশাধীন মনে করে। একমাত্র মোক্ষকালেই জীব নিজের প্রকৃত, > 
শাশ্বত, জন্স-বৃদ্ধি-মরপ-বিহীন, বিজ্ঞানঘন, আনন্দময় রূপটি পূর্ণ অনুভব কারে ধন্য হয়। গুণের দিক থেকে ' 
রামানজ-মতে জ্ঞাতৃত, কর্তৃত্ব, CPR, অগুত্ব ও wey জীবের স্বাভাবিক ধর্ম ব'লে মুক্তিকালেও এই ধর্মগুলি 
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অন্ত থাকে--কেবল তাই নয়, সেই সময়ে এদের পরিপূর্ণ বূপটিও জীব উপলব্ধি করে। ..বদ্ধজীবও 
wire) কিন্তু was, কর্তা কিন্ত স্বপ্পশক্তি, ভোক্তা কিন্ত দুঃখী । সিটিভি তিতা বত 
কর্তা ও সর্বশক্তিমান ; ভোক্তা ও পরিপূর্ণ আনন্দময় | 
মুক্তজীব ব্ৰহ্মদদৃশ 
এইভাবে আত্মশ্বরূপোপলব্ধি কারে জীব ত্রহ্মশ্বকূপোপলৰ্ধি করে । ব্রদ্দদ্ববপোপলব্ির অর্থ ব্রদ্দসাদৃশ্যোপলব্ধি। 
স্বীয় স্বরূপ ও গুণের পূর্ণতম, প্ররুষ্টতম বিকাশ প্রত্যক্ষ অন্থভব ক'রে জীব ব্রঙ্গেরই ন্যায় সচ্চিদানন্দস্বরূপ এবং 
AHI সমস্ত গুণভাগী রূপটি প্রতাক্ষোপলব্ধি করে । কেবল ছুটি বিষয়ে cr aH থেকে ভিন্লই থাকে | 
প্রথমতঃ am বিভু, মুক্তজীবও অপু কারণ পূর্বেই বলা হয়েছে যে, ATE জীবের স্বাভাবিক ধর্ম 
বলে বন্ধ-মুক্তি-নিবিশেষে জীব সর্বদাই অগুপরিমাণ | 
দ্বিতীয়তঃ ব্ৰহ্ম স্থ্টি-স্থিতি-প্রলয়-কর্তী । জীব অন্যান্য বিষয়ে ব্রঙ্গের ন্যায় সর্বশক্তিমান হলেও 
প্র এই দিকে সে শক্তিহীন । এই ছুই দিক ব্যতীত অন্তান্য সকল দিক থেকেই মুক্তজীব THY ও TAL | 
স্থতরাং পূর্বেই যা বলা হয়েছে, মুক্তজীবও sales, wae ও ব্রদ্ষ-শাসিত। সকল জ্ঞান, 
শক্তি ও আনন্দের আকর হয়েও সে ব্রচ্মের চিরদাস ও চিরসেবক | 
yeaa an থেকে ভিন্নাতিন্ন 


শঙ্ধরের অদ্বৈতমতের বিরুদ্ধে TRS বারংবার মুক্তজীবের ব্রহ্ষভিন্নতা প্রমাণে প্রয়াসী হয়েছেন । যেমন 
Bety ১-১-১ সুত্রে তিনি বলছেন-_মুক্তস্ত HITE । SE THA ভাবঃ, Tora নতু স্বরূপৈকাম্ | 
(পৃঃ ১৬৬)। অৰ্থাৎ মুক্তজীব ব্ৰহ্মের ভাব বা স্বভাব অর্থাৎ ব্রহ্মসাদৃশ্য উপলব্ধি করে, ত্রন্স্বরূপৈক্য নয় | 
এ স্থলে রামানুজ “স্বভাব ও স্বরূপ" এই ছুটি শব্দ ব্যবহার করেছেন (পৃঃ ৩৭)। সাধারণ অর্থে 
এ দুটিকে সমার্থক ব'লে গ্রহণ করা হয়। কিন্তু এ ক্ষেত্রে তিনি ‘স্বভাব’ অর্থে সাদৃশ্য ব| ভিন্না ভিন্নত্ব এবং 
‘স্বরূপ’ অর্থে অভিন্নত্ব গ্রহণ করেছেন এবং সেই অর্থে ই তিনি বলছেন যে, মুক্ধজীব ARTS? ব! ব্রহ্মসদৃশ, 
at কিন্ত ‘ব্হ্ম্বরূপ’ বা Seas সঙ্গে অভিন্ন নয়। সেজন্য এ স্থলে এ কথা বলা হচ্ছে না যে, মুক্তজীব স্বরূপতঃ 
"ব্রহ্ম থেকে ভিন্ন। কারণ পূর্বেই বলা হচ্ছে না যে, মুক্তজীব স্বরপতঃ sa থেকে ভিন্ন । কারণ পূর্বেই বল! 
হয়েছে যে, রামামুজের মতে জীব শ্বরূপতঃ TI থেকে অভিন্ন, ধর্মতঃ ব্রহ্ম থেকে ভিন্ন । সেজন্য মুক্তজীবও 
THUS: TH থেকে অভিন্ন, ধর্মতঃ ব্রহ্ম থেকে ভিন্ন--অর্থাৎ সংক্ষেপে মুক্তজীব ব্রহ্মদদৃশ | 
বিদেহমুক্তিবাদ 
রামাহুজ বিদেহমুক্তিবাদী । তাঁর মতে জীবের সঙ্গে জড় দেহমনের ও জড়জগতের বন্ধাবন্থাকালীন সম্বন্ধ 
অজ্ঞানপ্রস্থত ও wary সম্পূর্ণ মিথ্যা হলেও যতদিন পর্যন্ত অন্ততঃ জীব স্বয়ং সেই বন্ধনকে সত্য বলে মনে 
করে অর্থাৎ যতদিন পর্যন্ত জীব আপাতদৃষ্টিতে দেহমন-বদ্ধ সাংসারিক জীবন যাপন করে ততদিন পর্যন্ত 
তার স্বরূপ ও গুণের বাধাহীন প্রকাশ ও উপলব্ধি তার পক্ষে সম্ভব নয়। Gigs, সেই অবস্থায় দেহমনের 
অবস্থা, ধর্মাদিও সে স্বীয় আত্মায় আরোপ না ক'রে পারে ন!। যেমন ক্ষুধা, তৃষ্ণা, রোগ, জরা, 
E বেদনাভোগ প্রভৃতি দেহমনেরই অবস্থা ও ধর্ম। সেজন্য দেহধারী জীব এই সব অবস্থা, ধর্মাদি নিজের 
অবস্থা ও ধর্মাদি বলেই গ্রহণ ক'রে নিজেকে ক্ষুধার্ত, wats, রোগগ্রন্ত, জরাগ্রস্ত, বেদনাক্লিষ্ট বলে মনে করে। 
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এমন কি, মহাজ্ঞানী সাধকবৃন্দও এই সাংসারিক অবস্থা থেকে নিস্তার লাভ করেন না। যদিও তাঁরা জড়দেহ 
মন ও অজড় আত্মার মধ্যে পার্থক্য অবগত আছেন, তথাপি sa দেহমনের অবস্থা, ধর্ম প্রভৃতি সম্পূর্ণ kS 
পরিবর্জন করতে সমর্থ হন না এবং দেহমনের দ্বারা অভিভূতও না হয়ে পারেন না__ফলে, এমন কি তারাও 
ক্ষংপিপাসারিষ্ট হন এবং বেদনাদি অনুভব করেন। সেজন্য মৃত্যুর পরই পাধিব দেহশৃঙ্খলমুক্ত জীব 
মুক্তিলাভ করে, দেহবিশিষ্ট সংসারী জীব নয়। মুক্তিলাভের উপায় বা সাধনাবলীর যথাযথ পালনের দ্বার! 
মে মুক্তির অধিকারী হয়, এবং ফলে তার সমস্ত প্রাক্তন, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ কর্মের ফল নিঃশেষে বিনষ্ট হয়ে 
যায়; কেবল প্রারক্ধ কর্মের বা যে কর্ম ফলপ্রদানে আরম্ভ করেছে সেই কর্মের ফল ধ্বংস হয় না; কারণ 
কেবল ভোগ দ্বারাই এরূপ কর্মের ফল ক্ষয় প্রাপ্ত হতে পারে । . সেজন্য প্রারন্ধ কর্মের ফলস্বরূপ যে বর্তমান 
দেহ, সেই দেহপাতের পূর্ব পর্যন্ত তাকে সংসারে অবস্থান করতে হয়। দেহপাতের পর সে ets করে, 
অর্থাৎ তার TE দেহও সেই সঙ্গে বিনষ্ট হয়ে যায়, এবং সে জন্মজন্মাস্তর বা সংসারচক্র থেকে শাশ্বত নিষ্কৃতি 
লাভ করে। TORM প্রারন্ধকর্মের wei এই দেহকে ‘SU বলা হয়। চরমদেহ্ধারী জীবও oy 
বন্ধজীব। অতএব রামানুজ-মতে বিদেহমুক্তিই একমাত্র মুক্তি | শর 

শ্রভান্তের লঘুসিদ্ধান্তে WTS অছৈতবেদাস্তসম্মত জীবন্মুক্তিবাদ খণ্ডন করেছেন ( পৃঃ ১৯-২০ )। 
তিনি এ স্থলে বলছেন যে, অছৈতবেদীস্তমতে অছৈতজ্ঞানই মুক্তির সাধন । কিন্তু কার্যত: দেখা যায় খে 
অদ্বৈতজ্ঞানোদয়ের পরেও জ্ঞানী দ্বৈতদর্শন করেন অর্থাৎ, প্রকৃত অর্থে মুক্ত হন না। স্থতরাং সন্দেহের 
কোনো অবকাশ নেই যে, জীবস্মুক্তি অসম্ভব | 

অন্যান্য বৈদাস্তিকদের মতে! রামাহুজও বলেছেন যে, মুক্তি কেবল ছুঃখাভাবই নয় পরিপূর্ণ আনন্দ- 
ঘন অবস্থা | ব্ৰক্ষসদৃশ মুক্তজীব aT স্যায় আনন্দন্বরূপ ও আনন্দময় | টি 
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রবীন্দ্রনাথের মানবিকতা 
হিরণয় বন্দ্যোপাধ্যায় 


এই ভাবে রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতির মধ্যে এক প্রচ্ছন্ন সর্বব্যাপী সত্তার আবিষ্কার করলেন। এখানেই তার সাধন 
জীবনের প্রথম অধ্যায়ের সমাপ্তি । কিন্তু তার প্রতিক্রিয়া হিসাবেই দ্বিতীয় অধ্যায়ের সূত্রপাত হল। তার 
মতিগতি, তাঁর মনের আকুতির সঙ্গে এই উপলব্ধি সামরশ্ রক্ষা করে ন|। তিনি স্বভাবত কবি, তীর 
হায়বৃত্তি অত্যন্ত প্রবল । তিনি বিশ্বসত্তাকে শুধু জেনে সন্ত হতে পারলেন না, তিনি তাঁকে অতিরিক্তভাবে 
পেতে চাইলেন । কিন্তু যে সত্তাকে তিনি আবিষ্ঠার করলেন তিনি শুধু প্রচ্ছন্ন সত্তা নন, এক নৈর্ব্যক্তিক 
FB তাঁকে পেতে হলে তাঁর সহিত গ্রীতির সম্পর্ক স্থাপন করা প্রয়োজন ;. কিন্ত যিনি নৈর্ব্যক্তিক সঙ 
তার সহিত এই প্রকৃতির ব্যক্তিগত সম্পর্ক স্থাপন করা সম্ভব নয়। 

এই ভাবে তিনি এক দোটানার মধ্যে পড়ে গেলেন । তাঁর হৃদয় চায় বিশ্বসত্তার প্রকৃতি এমন 
হক যাতে তীর সঙ্গে প্রীতির সম্বন্ধ স্থাপন করা সম্ভব হয়ঃ কিন্তু উপলব্ধি তার যে পরিচয় এনে দিল ত। বলে 
তিনি নৈধ্যক্তিক nai এর সমাধান কি? উপলব্ধিকে অস্বীকার ক'রে নিয়ে কি তিনি বিশ্বসত্বার উপর 
ব্যক্তিত্ব আরোপ করবেন? তীর মন তাও করতে চায় না। এই সমস্যার সমাধান তিনি এক অভিনব 
পথে করলেন। এ বিষয়ে মনে হয় তিনি প্ররুতির কাছ হতে সমাধানের সুত্র পেয়েছিলেন কারণ একটি 
সহজলভ্য প্রাকৃতিক yy হতেই তার উতপত্তি। সমাধানের এই স্বত্রটি তার একটি কবিতার মধ্যে সুন্দর 
ভাবে ফুটে উঠেছে। 
; সেই কবিতার বিষয়টি হল এই । আকাশের সর্ব এত বিরাট যে তা কল্পনা করা যায় না। তা 
£- এমন প্রচণ্ড শক্তির আধার যে আকাশের মতই অন্তহীন পরিবেশ চাই তাকে ধারণ করবার জন্য । যা এত 
বিরাট, যার জ্যোতি কোটি কোটি মাইল অতিক্রম ক'রে মহাকাশের এক বিশাল অংশ উদ্ভাসিত করে, তার 
কাছে পৃথিবীর বক্ষে অবস্থিত ক্ষুদ্র বন্তগুলি একান্তই উপেক্ষণীয়। প্রভাতকালে তৃণ খণ্ডের আগায় যে 
শিশিরবিন্দুকে ল্বমান দেখা যায় তা এমনি একটি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্ব বন্ত। কাজেই তার সুর্যের সঙ্গে গ্রীতির 
সম্বন্ধ স্থাপন করতে ইচ্ছা হলে তা পুরণ করা সম্ভব নয়, কারণ A এত বিরাট যে তার ওপর ব্যক্তিত্ব 
আরোপ করা উচিত নয়। কিন্তু কবি এখানেও গ্রীতির সম্বন্ধ ঘটেছে দেখতে পান। তিনি বলেন তান! 
হলে শিশিরকণা aia কিরণকে প্রতিফলিত করতে পারে কি ক'রে? 

তিনি তাই বলেছেন, তা এত ক্ষুদ্র আর তপন এত বিরাট যে তার সঙ্গে প্রীতির সম্বন্ধ স্থাপন 
করবার কথা শিশিরবিন্দু ভাবতেই পারে না। তাই সে স্বর্ধের স্বপ্ন দেখেই তৃপ্তি খোজে । age 
কবে বলেঃ হায় গগন নহিলে তোমারে ধরিবে কে বা। 

ওগে। তপন তোমার স্বপন দেখি যে, করিতে পারি নে সেবা ১২৮ 

ZÁ তখন তাকে প্রত্যুত্বরে বলে যে মে বিরাট হলেও সে ক্ষুদ্র শিশিরবিন্দুর সহিত প্রীতির সম্বন্ধ স্থাপন 

২৮ Beng, ১২ 
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করবার ক্ষমতা রাখে। শুধু ক্ষমতা রাখে না, তার সঙ্গে গ্রীতির সদ্বন্ধ স্থাপন করতে উৎস্থক; তা না e 
হলে শিশিববিন্দুর বক্ষে প্রতিফলিত হয়ে এমন ঝলমল করবে কেন? তাই সে উত্তর দেয় £ 
‘আমি বিপুল কিরণে ভুবন করি যে আলো, 
তবু শিশিরটুকুরে ধরা দিতে পারি বাসিতে পারি যে ভালো । 

এই প্রাকৃতিক দৃশ্তের মধ্যেই যেন রবীন্দ্রনাথ তার সমস্যার সমাধান সুত্র পেয়েছিলেন । এটা মনে 
করার সপক্ষে প্রবল যুক্তি আছে । আমরা দেখব তিনি তার ব্যক্তিগত সমন্তার যে সমাধান করেছেন তাও 
এই পথেই। সূর্যের এখানে ছুটি ভূমিকা কল্পিত হয়েছে। একটি নৈব্যক্তিক ভূমিকা। সেখানে তার কাজ 
বিশ্বে কিরণ ছড়ানো ৷ অন্যটি ব্যক্তিত্ব বিশিষ্ট সত্তার ভূমিকা । সেখানে তা শিশিরবিন্দুর মত ক্ষুদ্র 
জিনিসের সহিতও মিতালি করবার ক্ষমতা রাখে এবং করতে উৎস্থক | আমরা দেখব তিনি যে দোটানার 
সম্মুখীন হয়েছিলেন তার সমাধানও করেছিলেন অনুরূপ পথে । তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন টন 
যে বিশ্বসত্তার যুগপৎ দুটি বিভিন্ন পর্যায়ে প্রকাশ ঘটে। একটি নৈর্ব্যক্তিক প্রকাশ ; সেখানে তিনি এক 
বিরাট নৈর্ব্যক্তিক মহাশক্তি হিসাবে বিশ্বকে নিয়ন্ত্রিত করেন । অপরটি ব্যক্তিরূপে প্রকাশ; সেখানে তিনি 
ভদ্র বিশেষের সহিত প্রীতির সম্বন্ধ স্থাপনে উৎস্থক । এ বিষয় সবিস্তারে আলোচন! পরে যথাস্থানে হবে। 
তার আগে তিনি বিশ্বসতার ব্যক্তিরূপে প্রকাশ কি ভাবে উপলব্ধি করলেন তার, আলোচনা ক'রে 
CTSA] প্রয়োজন | 

ভদ্র বিশেষের সহিত গ্রীতির are স্থাপন করতে উৎস্থক পরম সত্তার বাক্তিরূপে যে প্রকাশ, তাকে 
feat রবীন্দ্রনাথের জীবনদেবতা-তত্ব। ঠিক বলতে কি তিনি তাঁকেই 'জীবনদেবতা” নাম দিয়ে চিহ্নিত 
করেছেন | তিনি কবির সমগ্র জীবনের কর্ণধার । তিনি fafa অথচ কবির জীবনতরী অলক্ষ্যে হাল ধরে 
তার জীবনকে নিত্য গড়ে তুলতে আনন্দ পান। কাজেই তিনি জীবনশিল্পীও বটেন। তাই তিনি 
বলেছেন £ ‘এই যে কবি, যিনি আমার সমস্ত ভালোমন্দ, আমার সমস্ত অনুকূল ও প্রতিকূল উপকরণ লইয়া 
আমার জীবনকে রচনা করিয়া চলিয়াছেন তাহাকেই আমার কাব্যে আমি “জীবনদেবতা' নাম দিয়াছি।২৯ A 

ভক্তের সঙ্গে এই জীবনদেবতার সম্বন্ধটি অনেকটা নাট্যপরিচালকের সঙ্গে মঞ্চশিল্পীর সম্বন্ধের 
সহিত তুলনীয়। উভয়েই ব্যক্তিরূপী সত্তা, উভয়ের মধোই একটি প্রীতির are বর্তমান। পরিচালক নিজে 
অভিনয় করেন না, শিল্পী করেন। শিল্পী ভালো অভিনয় করলে তিনি তৃপ্তি পান, আনন্দ পান। শিল্পীর 
ভিতর দিয়ে পরিচালক নিজের তৃপ্তি খোজেন। সেইরূপ জীবনদেবতা কবির জীবনশিল্পীরূপে তীর জীবনকে 
মনের মত ক'রে গড়ে তুলতে আনন্দ পান। এই জন্যই বিশ্বসত্তার এই প্রকাশকে তিনি আনন্দের প্রকাশ 
বলে বর্ণনা করেছেন | 

এই জীবনদেবতা-তব্টি যুক্তি দিয়ে গড়ে তোলা একটি দার্শনিক তত্ব নয়। প্রথমে ধীরে ধীরে 
তাঁর মতিগতির পথে তার মনে উকি ঝুঁকি দিয়ে পরে হঠাৎ একদিন একটি দিব্য অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে 
পূর্ণভাবে আত্মপ্রকাশ করেছিল | তিনি এ বিষয় তাঁর অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত বন্তৃতামালার সবিস্তার 
উল্লেখ করেছেন ।৩০ এখানে সংক্ষেপে তার একটি বিবরণ দেওয়া যেতে পারে। »> 


২৯ আব্মপরিচর 
v. Raligion of Mav, The Visiou 


রবীন্দ্রনাথের মানবিকতা ৩৩৫ 


y ঘটনাটি যখন ঘটে তখন তিনি পৈত্রিক জমিদাবীর তত্বাবধানের কাজে উত্তর বঙ্গে থুরতেন | 
সম্ভবত ঘটনাটি ঘটে তাদের পতিসরের কাছারি বাড়ীতে অবস্থান কালে। সেদিন সকালে প্রাতঃকালীন 
কাজকর্ম শেষ ক'রে এসে তিনি কুঠিবাড়ীতে ফিরে এসেছেন । ল্ানের পূর্বে তিনি দোতলায় এক জানালার 
সামনে এসে দাড়িয়েছেন । কাছেই বাজার । তার পাশে একটি মরা নদীতে প্রথম বর্ণের জল জোয়ার 
এনেছে | হঠাৎ তাঁর অন্তর উদ্ভাসিত ক'রে একটি অনুভূতি জাগল। তিনি উপলব্ধি করলেন তার সমগ্র 
জীবনের খণ্ড অভিজ্ঞতাকে ব্যাপ্ত ক'রে একটি যোগন্থত্র যেন রয়েছে । তার মনে হল BAe অন্তরে একটি 
বাক্তিত্ব বিশিষ্ট সত্তা রয়েছেন এবং তিনি কবির নিজস্ব অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে আত্মপ্রকাশের ইচ্ছা করছেন | 
এই অভিজ্ঞতার ফলে তার মনে এই দৃঢ় প্রতীতি জন্মাল যে একটি বিশেষ সত্তা তাকে এবং Sta বিশ্বকে 
ব্যাপ্ত ক'রে আছেন এবং তাঁর অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে তার পূর্ণতম প্রকাশের সন্ধান করছেন ।৩১ 

í এরই তিনি 'জীবনদেবতা’ নাম দিয়েছেন । মনে হয় ‘fears “জীবনদেবতা' শীর্ঘক কবিতাটি 
এই অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে লেখা । এই সত্তা তার জীবনের কর্ণধার, তিনি কবির জীবনকে বিভিন্ন অভিজ্ঞতার 
মধ্য দিয়ে সার্থকতার পথে এগিয়ে নিয়ে চলেছেন | ইনি ব্যক্তিরূণী ঈশ্বর হয়ে তার হৃদয়ে অধিষ্ঠান নিয়েছেন 
যেন নিজেরই গরজে। ইনি ত্রিভুবনেশ্বর হয়েও ভক্তের সহিত প্রেমের বন্ধনে মিলিত হতে চান, কারণ 
ভক্তের জীবনকে সার্থকতা মণ্ডিত ক'রে তার নিজেরই তৃপ্তি। তাই কবি বলেছেন, “আমায় নইলে 
ত্রিভুবনেশ্বর, তোমার প্রেম হত যে মিছে ৷’ 

রবীন্দ্রনাথ তীর এই উপলব্ধির সমর্থন অন্তত্মও কিছু পেয়েছিলেন | মে কথাও তিনি হিবার্ট বক্তৃতা 
মালায় উল্লেখ করেছেন | ছুজায়গা হতে এই সমর্থনের উল্লেখ আছে। একটি হল উপনিষদের এক 
তাৎপর্যপূর্ণ বাণী এবং অপরটি হল বাংলার বাউলের সাধনতত্ব। উপনিষদ্ের সমর্থনের কথাটাই প্রথম 
উল্লেখ করা যেতে ACT | 
| শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে একটি শ্লোক আছে। তার বাংলা অনুবাদ দাড়ায় এই- ছুটি ate 

Å ছে; তারা পরস্পরের সথা এবং এক সঙ্গে একই বৃক্ষে আশ্রয় নিয়েছে । তাদের একটি wary ফল ভক্ষণ 
করছে, অপরটি ভক্ষণ না ক'রে বসে আছে।৩২ এই শ্লোকের মনে হয় একটি রূপক অর্থ আছে। মাগ্ষের 
মধ্যে যেন ছুটি সত্তা ক্রিয়া করে। একটি ভোগ করে এবং অপরটি বিকারহীন চিন্তে তার সাক্ষ্য হয়ে বসে 
থাকে। একটি Say এবং অন্যটি অন্তর্ধামী আত্মা । গ্লোকে ঘণিত বৃক্ষ যেন মানুষের দেহ, 
আর যে পাখী ফল ara করছে সে যেন ব্যক্তি মানুষ এবং যেটি উদাসীন বসে রয়েছে তা যেন 
পরমাত্মার সমস্থানীয় | 

এর মধ্যে রবীন্দ্রনাথ তার জীবনদেবতা-তত্বের সমর্থন পেয়েছিলেন | যিনি sa অসীম এবং 
নৈর্ব্যক্তিক সত্তা তিনি ব্যক্তির হয়ে সীমায় আবদ্ধ হয়ে ব্যক্তিরূপী ঈশ্বর হিসাবে ধরা দেন । এটি সীমার 
মাঝে অসীমের প্রকাশের স্বীকৃতি বলেই তিনি গ্রহণ করেছিলেন । তিনি বলেছেন, অসীমের সঙ্গে সীমাবদ্ধ 
3) I {oli sure that some Being who comprehended me and my world, was seeking bis best 


f expression in all my experiences, hinting them into an ever widening Individuality which isa 
spiritual work of art. _ Religion of Man, The Vision. 


02 ঘা! UN সমুজ্গা খায়! সমান: বৃক্ষং পরিযন্ব জাতে। 
তয়োরন্তঃ গিগলং ately অনশরক্কোহভিচাক পীতি ॥ CSTE ॥ 91 ৬ 


৩৩৬ রবীন্দ্রভারতী পত্রিকা বধ ৮ সংখ্যা ৪ 


are মানুষের পরস্পর সম্বদ্ধের এটি একটি চিত্র। ভার মতে মানুষের মধ্যে এই ছুটি পাখীই আছে; একা বব 
হল বাস্তব যা সংসার করে এবং অপরটি হল মানসিক এবং অরূপ যা আনন্দ অনুভব FET | i 
রবীন্দ্রনাথ বাউল সম্প্রদায়ের araa কথাও তার হিবার্ট বন্তৃতামালায় সবিস্তার উল্লেখ 
করেছেন | এই সম্প্রদায় পরমসত্তাকে ব্যক্তিত্বে Yes ক'রে মাহ্ষরূপে হৃদয়ে অধিষ্ঠিত ক'রে তার পুজা 
কবে। তাকে তার! নরনারায়ণ বলে, কারণ তিনি দেবতা হয়েও মানুষের সঙ্গে বাক্তিগত সম্বন্ধ স্থাপন 
করবার SH USA যনে ধরা দেন। তাকে তারা তাই “মনের মানুষ" বলে; কারণ তাদের বিশ্বাস 
অরূপ আকারে মানুষের হৃদয়ের মধ্যে তিনি অবস্থান করেন | এই প্রসঙ্গে এক বাউল কবির একটি উক্তি 
এখানে উদ্ধৃত করা! যেতে পারে । রবীন্দ্রনাথ তার হিবার্ট বন্কুতামালায় তার অনুবাদ দিয়েছেন : 
তুমি হলে নরনারায়ণ | 
এটা ভ্রান্তি নয় এ কথা মতা | BD 
তোমার মধ্যে অসীম সীমাকে খোজে, : 
পরিপূর্ণ জান খোজে প্রেমকে | 
আর যখন রূপের সঙ্গে অরূপ 
প্রেমের বন্ধনে সংযুক্ত হয় 
তখন প্রেম ভক্তি রূপে সার্থক হয়ে ওঠে। 
রবীন্দ্রনাথের জীবনদেবতা-তত্বের সঙ্গে বাউল সম্প্রদায়ের সাধনতত্বের আশ্চর্য রকম মিল দেখা 
যায়। রবীন্দ্রনাথের জীবনদেবতা বিশ্বসত্বারই এক বাক্তিরূগী প্রকাশ। তিনি অর্ূপ। তাই তাকে 
কোথাও “অন্ধকার ঘরের রাজা” বলে কল্পনা করেছেন, কোথাও 'অরূপরতন* বলেছেন | হৃদয়ের নিভৃতে 
তাকে একাকী পাওয়া যায়; কিন্তু তাকে দেখা যায় না। বিষয়টি তার একাধিক প্রতীকধর্মী নাটকে 
বিস্তারিত ভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে । তার এখানে সবিস্তার উল্লেখ করবার প্রয়োজন নেই। শুধু এইটুকু 
বললেই যথেষ্ট হবে যে তিনি তার প্রকৃতি নির্দেশ করেছেন এই বলে যে ইনি সকল দেশে, সকল কালে, এ. 
সকল রূপে প্রচ্ছন্নভাবে বিরাজিত থাকলেও অন্তরের মধ্যে তীর আনন্দরূপকে উপলব্ধি করা যায়। একেই 
তিনি গীতাপ্তদি'র একটি কবিতায় সীমার মাঝে অসীম বলে বর্ণনা করেছেন । যেখানে তিনি অসীম 
সেখানে তিনি বিশ্বকে ব্যাপ্ত ক'রে নৈর্ব্যক্তিক শক্তি হিসাবে ক্রিয়া করছেন; আর যেখানে তিনি ভক্তের - 
মনের মধ্যে ধরা দিয়েছেন সেখানে নিজেকে সীমার মধ্যে বেঁধে ব্যক্তিরূপী সততায় পরিণত হয়েছেন । এই 
প্রসঙ্গে প্রতীক ধর্মী নাটক 'অরূপরতন:এর ভূমিকা হতে তার এই মন্তব্যটি উদ্ধৃত করা যেতে পাবে £ 
“যে প্রস্থ সকল দেশে, সকল কালে, সকল রূপে- আপন অন্তরের আনন্দরসে ধাহাকে উপলব্ধি 
করা যায়-_-এ নাটকে তাহাই বর্ণিত হইয়াছে | * 
এই প্রসঙ্গে আরও কিছু বলার প্রয়োজন হয়ে পড়ে । কারণ রবীন্দ্রনাথের জীবনদেবতা-তত্বের 
ব্যাখ্যা নিয়ে তুমূল মতবিরোধ আছে । বিতর্কের মধ্যে প্রকাশ করবার এখানে প্রয়োজন নেই। তবে 
উপরের ব্যাখ্যা নির্ভরযোগ্য কিনা, তার সমর্থনে কিছু বলার প্রয়োজন হয়ে পড়ে ।- এই সমর্থন রবীন্দনাথের + 
নিজের বচন হতে উদ্ধৃত করাই যুক্তিযুক্ত । Tasty যখন নিজেই ote রেখে গেছেন তখন তাকেই সব 
থেকে নির্ভরযোগ্য বলে গ্রহণ করা যেতে পারে। 


রবীন্দ্রনাথের মানবিকতা ৩৩৭ 


আমাদের প্রতিপান্য হল বিশ্বসত্তা ও জীবনদেবতা৷ একই সত্তার দুই পর্যায়ে ভিন্ন প্রকাশ । একটি 
সর্বব্যাপী নৈর্ব্যক্তিক সত্বারূপে, অপরটি ব্যক্তিক্পী ভক্তের সঙ্গে প্রীতির বিনিময়ে Boge সত্যারূপে। মনে 
হয় তার “মানুষের ধর্ম” গ্রন্থে উল্লিখিত একটি মন্তবা হাতে এমন ধারণা হতে পারে যে বিশ্বদেবতা এবং 
জীবনদেবতা পৃথক সত্তা । মন্তব্যটি হল এই-_বিশদেবত1 আছেন, তার আসন লোকে লোকে গ্রহ চন্দ্র 
তারায়। জীবনদেবতা৷ বিশেষভাবে জীবনের আসনে, হৃদয়ে হৃদয়ে তার পীঠস্থান, সকল অনুভূতি, সকল 
অভিজ্ঞতার cava) বাউল তাকেই বলে মনের মানুষ 1 
মনে হয় একই বিশ্বসত্তার ছুই ভিন্নরূপে যে প্রকাশ এখানে তাদের পার্থক্য সুচিত করবার জন্যই 
এই মন্তব্য কর! হয়েছে । তারা যে একেবারে ছুটি ভিন্ন সত্তা, তা এখানে স্পট্টরূপে বলা হয় নি। অপরপক্ষে 
দেখা যায় তীর বিভিন্ন উক্তিতে তাদের একত্বই সুচিত হয়েছে । তার কিছু প্রমাণ এখানে দেওয়া যেতে 
পারে। প্রথমত তার feats বক্তৃতামালায় তা একরকম স্বীকার ক'রে নেওয়া হয়েছে । সেখানে তিনি 
বলেছেন, যে শক্তি বিশ্বকে নিয়ন্ত্রিত করছেন হতে পারে তা জীবনদেবতা৷ হাতে অভিন্ন, কিন্তু ব্যক্তিবূপে 
"তিনি আমার মধ্যে একটি ব্যক্তিগত সম্বন্ধের কেন্দ্রবিন্দু ।৩৩ 
তাঁর 'শান্তিনিকেতন' গ্রন্থের ‘creas প্রবন্ধে তিনি স্পষ্টতই উল্লেখ করেছেন যে বিশ্বদেবতা ও 
জীবনদেবতা একই সত্তা, তবে তাদের ভিন্ন পর্ধায়ে ভিন্নরূপে প্রকাশ ঘটে থাকে 1 তিনি সেখানে নৈসগসিক 
সৌন্দর্যের একটি নৃতন ব্যাখ্যা দিয়েছেন । তিনি 'বলতে চেয়েছেন প্রকৃতির বক্ষে যে এত সৌন্দর্যের ছড়াছড়ি 
তার একটা তাৎপর্য আছে। তা হল তার ধারণায় ভক্তের নিকট পাঠানো প্রীতির নিদর্শন । তীর ধারণায় 
পরমসত্তার দুই বিভিন্ন স্তরে প্রকাশ ঘটে | একটি প্রকাশ আছে বিশ্বের নিয়ামক শক্তিক্ূপে । তাকে তিনি 
সতারূপে প্রকাশ বলেছেন । এখানে তিনি নৈর্ব্যক্তিক সবার যত কাজ করেন । এখানে বিশ্ব নিয়ম 
দ্বারা শৃষ্খলিত এখানে মানুষ সে নিয়ম চলতে বাধা । তার ব্যতিক্রম নেই। আর একটি প্রকাশ 
আছে যাকে তিনি আনন্দরূপে প্রকাশ বলেছেন । এখানে বিশ্বসত্তীর জগৎ জুড়ে নান! সৌন্দর্ধের নিদর্শন 
স্থাপন ক'রে যেন ভক্তের দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রে বলেন, আমার প্রেম তোমায় দিচ্ছি, তোমার প্রেম আমাকে 
mei এখানে তিনি বাক্তিরপী মানুষের প্রেম ভিক্ষা করেন, কিন্তু ভক্ত এখানে ইচ্ছা! করলে সাড়া দিতে 
পারে, নাও পারে। কারণ জোর ক'রে তো প্রীতির সম্পর্ক গড়ে তোল! যায় নাঁ। তবে সাড়া ন! দিলে 
সে পরম সত্তার আনন্দরূপের পরিচয় পায় না । তিনি এখানে বন্ধুর বেশে আসেন, শাসন দণ্ড নিয়ে আসেন 
না। এই প্রসঙ্গে তার নীচের মন্তব্যটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ঃ “এই aw বিশ্বপ্রকুতিতে সত্যের মৃতি দেখতে 
পাই নিয়মে এবং আনন্দের TE দেখতে পাই সৌন্দর্যে। এইজন্য সত্যরপের পরিচয় আমাদের অত্যাবশ্যক, 
আনন্দরূপের পরিচয় আমাদের না হলেও চলে 18 
এর পরেও যদি কেউ মনে করেন আমাদের প্রতিপাছে ত্রান্তির অবকাশ আছে, তা হলে জীবন- 
দেবতা-তত্বের সহিত বিশ্বসত্তার are ব্যাখ্যা ক'রে তীর নিজের যে একটি মন্তবা আছে তা উল্লেখ করা 
যেতে পারে। মস্তবাটি পাই একটি চিঠির যধ্যে। তাঁর সমালোচক টমসন তাকে সোজাসম্থজি চিঠি 


৩৩ It may be that it was the came creatlye thing that is shaping the universo to its oternal 
f idea ; but in me as a person, it bas one of ita special centres of personal relationship. 


— Religion of Man, The Vision 
৩৪ শাস্বিনিকেতন Ami ৃ 
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লিখেছিলেন জীবনদেবতা-তত্বের ব্যাখ্যা চেয়ে। উত্তরে তিনি যে ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন তাতেই এই ব্যাখযাটি « 
পাওয়৷ যায়। তিনি সেখানে স্পষ্টতই বলেছেন যে এই we উপনিষদের সর্বেশ্বরবাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে 
জড়িত। তার মতে এই wees ছুটি অঙ্গ আছে। একটি Caray দ্বৈতবাদের মত ঈশ্বর ও ভক্তের 
ব্ক্তিকুপে পৃথক অস্তিত্ব স্বীকার করে। অপরটি উপনিষদের সর্বেশ্বরবাদের মত একটি সর্বব্যাপী প্রচ্ছন্ন 
নৈব্যক্িক সত্তাকে গ্রহণ করে। ঈশ্বর একাধারে ছুই। একরূপে তিনি বাক্তিবিশেষের প্রেমের ভিখারী 
এবং অপর রূপে বেদাস্তের FHS সকল বস্তুর ধারক সত্তাও বটে ।৩৫ 

জীবনদেবতা-তত্ব রবীজ্রনাথের মধ্য জীবনে তার সাহিত্যকে Foren প্রভাবান্থিত করেছিল | 
ঠিক বলতে কি দীর্ঘ কয়েক বৎসর ধরে তাই তাঁর রচিত কবিতার প্রেরণারূপে ক্রিয়াশীল ছিল। ফলে 
সাহিত্যিক ইতিহাসে এক অভাবনীয় ঘটনা ঘটেছিল । একই প্রেরণায় অনুপ্রাণিত বিরামহীন ধারায় 
কবিতার পর কবিতা লিখিত হয়েছিল। সেই কবিতাগুলি সংখ্যায় এত বেশি যে তাদের নিয়ে তিনটি 
কাব্যগ্রন্থ রচিত হয়েছিল। তারা হল Aoa, গীতিমাল্য’ ও 'গীতালি'। তিনটি গ্রন্থের প্রায় ৪ 
সকল কবিতা জীবনদেবতাকে উদ্দেশ্য ক'রে লিখিত বললে ভুল হবে না। গ্রন্থ তিনটি প্রকাশিত হয় ১৯১৪: 
হতে ১৯১৪ খৃষ্টাব্দের মধ্যে । প্রথম প্রকাশিত হয় Merah | তাতে ১৯০৯ raa পূর্বে রচিত 
কবিতাও কিছু আছে। কাজেই এটা ধরে নেওয়া যেতে পারে যে জীবনদেবতা-ত তার জীবনে পাচ 
বছরের অধিককাল মূলপ্রেরণার ভুমিকায় অধিষ্ঠিত ছিল। 

এই তিনখানি acs, বিশেষ করে 'পীতাঞ্চলি'তে রবীন্দ্রনাথের সাধনজীবনের দ্বিতীয় অধ্যায়ের 
ইতিহাসটি যেন কবিতায় রচিত হয়ে গেছে । যেমনি তার ধারণা হল ঈশ্বর ব্যক্তিত্ব বিশিষ্ট হয়ে তার 
সাহিত্যগ্রীতির awe স্থাপন করতে পারেন, অমনি তার সঙ্গে মিলনের আকাঙ্ষা তাঁর মনে ফুটে উঠল। 
তিনি মিলনের জন্য ব্যাকুল হলেন, কিন্তু প্রেমাম্পদ এলেন না । তখন বিরহবোধ ঘনীভূত হল। তার পর 
তার উপলব্ধি হল তিনি ত একটি রূপে আসেন না, তিনি প্রক্কৃতির মধ্যে নানা সৌন্দর্যের বিকাশ ঘটিয়ে তার 
প্রীতির পরিচয় দেন। তাকে পেতে হলে বাহিরে খু'জলে চলবে না, হৃদয়ে তাকে আবিষ্কার করতে হবে। 
এই উপলব্ধির পরেই মিলন ঘটল । সেই মিলনের যে আনন্দ তার উচ্ছাস অনেক কবিতায় pe 5 
মিলন হলেও জীবনদেবতার সঙ্গে সম্বস্বটি কি রূপ তাই নিয়ে অস্পষ্টতা রয়ে গেল। কবি তাকে চান TER, 
কিন্তু বাধা আসে পিতা বলে প্রণাম করে বসেন ৷ এই বাধা কাটিয়ে যখন সাম্যের ভিত্তিতে উদ্বেলিত হল। 
তিনি তখন এই বুঝে তৃপ্তি পেলেন যে তার যেমন ভূবনেশ্বরকে পাওয়া প্রয়োজন, যেমন তাঁকে না হলেও 
ভুবনেশ্বরের প্রেম সার্থকতা মণ্ডিত হয় না। এই ভাবে এই বিচিত্র ইতিহাসে কতকগুলি we পরিবর্তনশীল 
অবস্থা পাওয়া যায়। তারা হল_-(১) জীবনদেবতাকে পাবার তীব্র আকুতি (২) না পাওয়ার বেদনা 
বোধ (৩) নৈসগিক সৌন্দর্যের মধ্যে তার প্রেমের পরিচয় লাভ (৪). তাকে হৃদয়ের মধ্যে আবিষ্কার এবং 
সর্বশেষে (৫) পরস্পরের প্রয়োজনের ভিত্তিতে যে প্রেমের বিকাশ তাতে উল্লাস cata তাকেই তিনি 
সীমার মাঝে অসীমকে কেন্দ্র ক'রে মধুর রসের বিকাশ বলেছেন । 

ot “The idea has a double strand, There is the Valsnava dualism always keeping the; 


separateness of the self and there is the Upanishadio monism, God is woaing each individual and ipa" 
also the ground reality of all as in the Vedantio unification,’ 


রবীন্দ্রনাথের মানবিকতা ৩৩৯ 


Y এই পাঁচটি অবস্থার ভিতর দিয়ে তিনি নিজস্ব সাধনজীবনে কেমন ভাবে জীবনদেবতার সহিত 
পরিপূর্ণ মিলনের পথে এগিয়ে আসেন তার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই প্রসঙ্গে দেওয়া যেতে পারে। বলা 
বাহুল্য তার নিজের বিভিন্ন অবস্থায় উপলক্কিগুলি তার এই সময় রচিত কাবাযগ্রস্থগুলি হতেই সংগৃহীত হবে। 
কারণ এই কবিতাগুলি তার মনের এই অবস্থার অনুভূতি পরস্পরকে প্রতিফলিত করে। 

যখন কবির মনে এই ধারণা জাগল যে fore জীবনদেবতা! রূপে তীর প্রীতি পেতে উন্মুখ তখনই 
তীর হৃদয়ে তাকে পাবার জন্ত আকুলতা৷ উদ্দেল হয়ে উঠল। সে বিরহবোধের সহিত বোধ হয় শ্রীগৌরাঙ্গের 
বিরহবোধের সহিত তুলনা চলে । এই অবস্থা সুচিত করতে এই কাব্যাংশটি উদ্ধৃত কর! যেতে পারে £ 
হেরি অহরহ তোমারি বিরহ 
ভুবনে ভুবনে রাজে হে। 
কত রূপ ধরে কাননে ভূধবে 
af. . আকাশে সাগরে সাজে হে 7৩৬ 
দ্বিতীয় অবস্থায় না পাওয়ার বেধনাবোধ যখন তীব্র হয়ে উঠল তখন জীবনদেবতার সহিত 
বিচ্ছেদ একান্তই অসহ বোধ হল। তখন তিনি ধৈর্যহারা হৃদয়ের করুণ আবেদন জানালেন । তার এই 
তীব্ৰ বেদনার অন্ভূতি এই কাব্যাংশে সুন্দরভাবে ধর! পড়েছে মনে হয় £ 
তুষি এবার আমায় লহে| হে নাথ, লহে|। 
এবার তুমি ফিরো না হে-_ 
হৃদয় কেড়ে নিয়ে RI ৪৩৭ 
পরের অবস্থায় দেখি প্রাকৃতিক সৌন্দর্ষের মধ্যে কবির মন জীবনদেবতার প্রীতির স্পর্শ পেয়ে 
আনন্দে উদ্বেল হয়েছে । ফলে তার তীব্র বেদনাবোষের ওপর ছেদ পড়েছে এবং তার স্থান নিয়েছে উদ্বেল 
Cary | এই অবস্থার সুন্দর পরিচয় পাওয়া! যায় নীচের ছুটি কাব্যাংশে। কবির চেতনায় প্রাকৃতিক 
:&পরিবেশে যে সৌন্দর্যের বিকাশ তা যেন জীবনদেবতার পাঠানো প্রেমের লিপি + 
| এই তো তোমার প্রেম, ওগো! TARAS | 
এই-যে পাতায় আলো নাচে সোনার বরণ | 
এই যে মধুর আলসভরে 
মেঘ ভেসে যায় আকাশ- পরে, 
এই-যে বাতাস দেহে করে অমৃত ক্ষরণ | 
এই তো তোমার প্রেম, ওগো হৃদয়হরণ ৪৩৮ 
তাঁর প্রীতির পরিচয়ে কবির খে উল্লাসবোধ তার সুন্দর পরিচয় পাই এই কাব্যাংশে £ 
আলোয় আলোকময় কর হে এলে আলোর আলো । 
আমার নয়ন হতে আধার  মিলালে| মিলালো। 


$ oe গীতা লি, ২৫ ৩৭ Aata, ৫৭ 
tr treat, oe 
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সকল আকাশ সকল ধরা ~ 
আনন্দে হাসিতে ভরা, | 
যেদিক পানে নয়ন মেলি ভালে! সবই ভালো 1৩৯ 
'শাস্তিনিকেতন' গ্রন্থে ‘ote? শীর্ধক প্রবন্ধে রবীজ্ঞনাথ বলেছেন, “আমাদের অস্তরাত্জার আমি 
ক্ষেত্রের একটি হৃষ্টিছাড়া নিকেতনে সেই আনন্দময়ের যাতায়াত আছে । তার ধারণা, তিনি অরূপ, তাকে 
বাহিরে পাওয়! যায় না, তাকে হৃদয়ের অন্ধকার মন্দিরে পাওয়া যায়, বাহিরে নয় । মনে হয় সেই উপলব্ধি 
যেন পরের অবস্থায় ভার মনে জেগেছিল। তার উল্লেখ নীচের কাব্যাংশে পান £ 
দেখতে আমি পাই নি। 
বাহিরপানে চোখ মেলেছি 
হৃদয়পানে চাই নি 08° Ah 
এর পরের অবস্থাতে পাই Aiea আদান-প্রদানের পরিচয় । কিন্ত এখানেও প্রথম অবস্থায় 
সামোর ভিত্তিতে সংকোচহীন মনে মিলনের উপযুক্ত মনোভাব ফুটে ওঠে নি দেখা যায়। মনের ইচ্ছা বন্ধুরূপে 
মিলবার, কিন্তু সংস্কার এসে বাধ! দেয় ; যিনি বড় তাকে বন্ধু বলে গ্রহণ করেন কি ক'রে? তাই বন্ধু বলে 
হাত ন! ধরে পায়ে প্রণাম ক'রে বসেন। এই সংস্কার ও ইচ্ছার ছন্বের যে দোটানা তার সুন্দর পরিচয় 
পাওয়! যায় নীচের কাব্যাংশে £ 
দেবত! জেনে দূরে রই দাড়ায়ে, 
আপন জেনে আদর করি নে। 
পিতা বলে প্রণাম করি পায়ে, 
বন্ধু বলে দু-হাত ধরি নে। 
আপনি তুমি অতি সহজ প্রেষে pN 
আমার হয়ে এলে যেথায় নেমে এ 
সেথায় সুখে বুকের মধ্যে ধ'রে 
সঙ্গী বলে তোমায় বরি নে ॥৪৯ 
এই সংকোচ ভাব অতিক্রম করবার পরেই জীবনদেবতার সঙ্গে পরিপূর্ণ মিলনের পথ প্রস্তুত হল! 
তখনই সীমার মধ্যে অনীমের মিলনে মধুর রসের ধারা উৎসারিত হল। তখনই তিনি দৃপ্ত কঠে এই কথা 
বলতে পারলেন £ 
“তাই তোমার আনন্দ আমার ’পর 


তুমি তাই এসেছ নীচে। 
আমায় নইলে, ত্রিভুবনেশ্বর, 
তোমার প্রেম হত যে মিছে ms? 
ক্রমশ! ae 
৩৯ Rotafa, se ee Afora, az te 


৪১ গীতাঞ্জলি, az ৪২ গীতাঞ্জলি, ১২১ 


৯ গানধী-চেতনায় বুদ্ধ ও বৌন্ধসংস্কতি 

দীপককুমার বড়ুয়া 

সমস্যাপীড়িত আধুনিক যুগে মোহনদাস করমচাদ গান্ধী ( 23] অক্টোবর ১৮৬৯--৩১শে জানুয়ারী ১৯৪৮ ) 
এক উজ্জল ব্যক্তিত্ব। তিনি চির ভাস্বর, দীপ্যমান মহামৃত্যুগ্য়। কেননা অন্ধতমিজ্র রাত্রির মধ্য দিয়ে 
তিনি পৌছে গেছেন মৃত্যুহীন জ্যোতির্লোকে। শতাব্দীর পর শতাব্দী তার অমর জীবনকাহিনী 
অভিযাত্রী মানবদলকে প্রেরণা সঞ্চার করবে এবং সঠিক পথের নির্দেশ দেবে 1 গান্ধী এক বিরাট ধৈর্য ও 
অসীম ভালোবাসার প্রতিমৃত্তি। বজ্কঠিন তার দেহ। কিন্তু অমিত শান্ত তার শ্বভাব।৯ পরম শক্রর 
প্রতিও তার অগাধ স্মেহ, অপার সৌজন্য । অসীম তার দীনতা। কারণ তার সমগ্র চেতনা বুদ্ধ ও বৌদ্ধ 
Mafa বন্যাধারায় প্লাবিত ও সন্বীবিত।২ তার সদা চঞ্চল দিদৃক্ষ আত্মা মহান তথাগতের নিকট 
নিবেদিত। প্রকৃতপক্ষে জীবনের প্রায় প্রথম পর্ব থেকেই গৌতম বুদ্ধের কর্ম ও বাণী গান্ধীকে প্রভৃত 
পরিমাণে প্রভাবিত করে। তাই গান্ধী স্বীকার করলেন-__বুদ্ধ-চরিত আমি ভাগবত গীতার চেয়েও 
বেশি আনন্দের সঙ্গে পড়লাম । পুস্তকখান! হাতে নিয়ে শেষ না ক'রে থাকতে পারি নি।»৩ বৃদ্ধবাণীর 
সঙ্গে গান্ধীজীর প্রথম পরিচয় হয় ইংরাজি কাব্য ‘লাইট অফ এশিয়ার’ মারফৎ। কিন্তু এই গ্রন্থে স্তার 
এডুইন আরনন্ড বুদ্ধকে চিত্রিত করেছেন হিন্দু দেবদেবী ও হিন্দু উপকথার মধ্য দিয়ে। তাই তার বুদ্ধ 
একজন হিন্দু দেবতা । আরনন্ডের কাব্যে দেখা যায়, বৃদ্ধ প্রশ্ন করছেন_-আমার সাধ্য থাকতে আমি 
তো একটি মাত্র প্রাণীকেও কাদতে দেবো ন]। অথচ এ কেমন ক'রে সম্ভব যে, ব্রহ্ম এই বিশ্ব সৃতি ক'রে 
তাকে দুঃখ বোনায় পূর্ণ ক'রে রেখেছেন? কারণ তিনি যদি সর্বশক্তিমান হন, আর বিশ্বের এই ছুঃখ- 
বেদনার প্রতিকার না করেন, তবে তিনি মঙ্গলময় নন । আর যদি তিনি সর্বশক্তিমান না হন, তবে তিনি 
FPO ভগবান ?” শুধু মানুষের বেদনায় নয়, সমগ্র প্রাণীজগতের বেদনাতেই বুদ্ধের হৃদয় বিগলিত 
হয়েছিল। পৃথিবী থেকে মাহুষের দুঃখকষ্ট দূর করতে চেয়েছিলেন তিনি। তাই ভগবানের লীলায় তিনি 
বিশ্বাস করেন নি এবং উপদেশ দিয়েছিলেন- -্রক্ধ বা ব্রন্মের মধ্যে হ্জনারস্তের সন্ধান করো না। IRFS 
পাবে না, কোনো জ্ঞানও লাভ করবে না|” স্বষ্টির আদি বিষয়ে বুদ্ধ ব্যস্ত নন। অনাদি ব্রহ্ম সম্বন্ধে জ্ঞান 
লাডের জন্যও তিনি বিশেষ উদ্বিগ্ন নন। কারণ তীর সকল চিন্তা বর্তমান এবং ভবিহ্যৎকে নিয়ে 
পরিচালিত। তাই তিনি ব্ললেন-__“যখন জীবন-মৃত্যু রয়েছে, রয়েছে আনন্দ-বেদনা, কার্ধকারণ, কাল- 
care তখন সেগুলিই কি যথেষ্ট নয়? কি প্রয়োজন ব্রহ্ষজ্ঞানে, হজনারভ্তের তথ্যে ৷ সেজন্য ঈশ্বর সম্পর্কে 
বুদ্ধ নীরব। অন্যদিকে গান্ধী আজীবন হিন্দু সংস্কারের মধ্যে লালিত এবং পরিবধিত। তাই তিনি 
ভগবানের নিকট অবিরত প্রার্থনা জানিয়েছেন । কিন্তু বুদ্ধ বলেছেন-_প্রার্থনা করো না! অন্ধকার 
আলোকিত করে না। যা নীরব, তাকে প্রশ্ন করো না। নৈঃশব্য বাকৃশক্তিহীন 1৪ জীবন সম্বন্ধে বুদ্ধ 
অত্যন্ত নিরাশাবাদী । wre tty নিকট জীবনের অমীম মূল্য রয়েছে। কারণ এই জীবনের পথেই 
নির্বাণের লক্ষ্যে জীবনকে অগ্রসর হতে হবে। বুদ্ধ বিশ্বাস করেন, নির্বাণ-লাভের পূর্ব পর্যন্ত জীবন নিরস্তর 
Ab থেকে উচ্চে এবং উচ্চ থেকে নীচে আবত্তিত হচ্ছে! গাস্ধীও বুদ্ধের জীবনচক্রে আংশিকভাবে 


৩৪২ রবীন্দ্রভারতী পত্রিকা বর্ষ ৮ সংখ্যা ৪ 


বিশ্বাসী ছিলেন। কিন্ত নিষ্ঠাবান হিন্দুর ata তিনি ছিলেন বৈকু$ঠ-অভিলাধী। স্যার আরনব্ডের বুদ্ধবিষয়ক ~g 
কয়েকটি বৌদ্ধধর্মগ্রন্থও সব সময় নিজের কাছে রাখতেন | সেগুলির যধো উল্লেখযোগ্য হ'ল- পল কেরস- 
এর 'গস্পেল অফ বৃদ্ধ" ডঃ রিল ডেভিভস-এর “লেকচারস অন বৃদ্ধিজম” এবং গুজরাট ভাষায় লিখিত “বৃদ্ধ 
অনে মহাবীর ।'* এ ভাবে বৌদ্বধর্মবিষয়ক বিভিন্ন গ্রন্থ পাঠের মাধ্যমে গান্ধীজী ধীরে ধীরে বৃদ্ধ এবং বোদ্ধ- 
লংস্কৃতির প্রতি ae হুন। বুদ্ধের তত্বকথার মধ্যে চিন্তবিকারকে জয় করার যে ইঙ্গিত আছে, 
হোহনফালের যনে তা এমনভাবে রেখাপাত করেছিল যে ধর্মের প্রতি একটা Worms অমুয়াগ জেগে 
উঠলো তার হৃদয়ে । ধর্মচচার fers তিনি রীতিমত ঝু'কে পড়লেন । গান্ধী Sta সংগ্রামের নীতি ব্যাখ্যা! 
ক'রে লিখলেন--‘এই পৃথিবীতে প্রত্যক্ষ সংগ্রাম ছাড়া কিছুই সফল হয় নাই,...বুদ্ধ তাহার সংগ্রাম শক্রর 
শিবিরেও সঞ্চারিত করেছিলেন, ফলে ব্রাহ্মণের আধিপত্য মাথা নত করেছিল। মন্দিরে যারা বেসাতি 
করছিল খৃষ্ট তাদের তাড়িয়ে দিলেন, ভগ্ডামির নিন্দা করলেন-.-ইহাই হ'ল প্রত্যক্ষ সংগ্রামের রাগী 
এদের প্রতোকের সংগ্রামের পশ্চাতে ছিল অপার করুণা ।”১ পরজন্মে বিশ্বাসী হওয়ায় তথাগতের মতে! 
গান্ধীজী সমাজ অপেক্ষা ব্যক্তির উপরই অধিক নির্ভরশীল । কিন্ত ব্যক্তির পূর্ণতম বিকাশের জন্য সমাজের 
একান্ত প্রয়োজন । তাই বুদ্ধ এবং গান্ধীকে অবশেষে সমাজেই ফিরে আসতে হয়েছে। বুদ্ধ প্রচার 
করেছিলেন, করুণার বাণী, দেন সংঘ-জীবন পালনের উপদেশ । অপরদিকে গান্ধী নিজেকে সর্বহারা বলে 
ঘোষণা করলেন। কিন্তু তারও নিকট ব্যক্তি মুখ্য এবং সমাজ গৌণ । বুদ্ধের স্তায় তিনি করুণার বাণী 
প্রচার করেন। কারণ জীবের হননে জীবের ব্যক্তিগত কর্মের সুযোগ দূরীভূত হয়। সেজন্য প্রত্যেক 
জীবকে হুযোগ দেওয়ার as প্রয়োজন হত্যার বিরতি, প্রয়োজন অহিংস! এবং করুণা । যা এ CRA 
অভীষ্ট সিদ্ধির উপার়মাত্র। TSA বুদ্ধের মতে! করুণা এবং অহিংস! গান্ধীজীর জীবনেও ধর্ম হয়ে উঠলো! | 
শুধু এই ছুই বিষয়ে নয়, আরে! নানাভাবে বুদ্ধ এবং বৌদ্ধসংস্কৃতির অপরিসীম প্রভাব গান্ধীজীর উপর 
পড়েছিল। দৈনন্দিন কর্ষেও গান্ধীজী বুদ্ধের অনেক নির্দেশ মেনে চলতেন। তার মৌন, al 
ভাষণ ও আলাপনে প্রশান্ত ভাব এবং মাদক দ্রব্য ব্যবহার সম্পর্কে মনোভাব বহুলাংশে বৌদ্ধধর্মের স্বায়া 
প্রতাক্ষভাবে প্রভাবিত । ত্যাগের প্রশ্নে গান্ধী বৃদ্ধকে স্মরণ করেছেন। তিনি লিখেছেন-__-“তিনি (মিঃ 
ফলেনবেক ) মি: খানের মিত্র ছিলেন। তাহার অন্তরের গভীরতম প্রদেশে যে বৈরাগায প্রবৃত্তি রহিয়াছে 
মিঃ খানের নিকট তাহা ধরা পড়ে এবং সেইজন্য তিনি আমার সহিত কলেনবেকের পরিচয় করাইয়া দেন | 
যখন পরিচয় হইল, তখন তাহার সখ ও খরচের বহর দেখিয়া আমি ভড়কাইয়| গেলাম । কিন্ত প্রথম 
পরিচয়েই তিনি আমাকে ধর্মবিষয়ে প্রশ্ন করিলেন। তাহা! হইতে ভগবান বুদ্ধের ত্যাগের কথা সহজেই 
উঠিল।,৭ কারণ গান্ধী মনে করতেন, বৃদ্ধ ত্যাগমূলক সেবার আদর্শে জনগণকে প্রণোদিত করেছিলেন । 
বৌন্বসংস্কৃতির প্রতি গান্ধীজীর এঁকাস্তিক অহ্রাগই ১৯২৭ সালে তাকে টেনে নিয়ে গিয়েছিল 
বৌদ্ধ বাষ্ট সিংহলে। তাকে নাগরিক সংবর্ধনা জানাবার জন্য সেখানকার বিগ্যোদয় মহাবিভ্ভালরে এক 
বিরাট জনসভার আয়োজন করা! হয় । এ সভায় পাঁচশত কাষায়বন্ত্পরিহিত cate fog গান্ধীজীকে ঘিরে. 
এক্যকঠে আশীববাণী উচ্চারণ করেন। মহাত্মাজীকে তার! বৌদ্ধসংস্কৃতির সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রতিভূ বলে cater 
করলেন। অনেকের বক্তৃতায় এই অমুমান প্রকাশ পেল যে ধর্মাশোকের পুত্র মহেঙ্ হ্য়তে| নবজন্ম লাভ ক'রে 


গান্ধী-চেতনায় বৃদ্ধ ও বৌদ্ধসংস্কৃতি ese 


গান্ধী হয়েছেন। তাই তিরানগামার বৌদ্ধ মহিল! সমিতি তাকে যে অভিনন্দন-পঞ্জ দেন তাতে প্রথমেই 
লেখা ছিল-_অনেক শতাব্দীর পর আবার আপনার পবিত্র চরণ এই দেশের মাটি স্পর্শ করেছে।' এ ছাড়। 
১৯৩৮ সালে জাপানীরা যখন এশিয়ার মাঝে শ্রেষ্ঠ শক্তিমান ate হয়ে উঠেছে তখন arate তাদের 
গৌতম বুদ্ধের নীতি পুনরালোচন! করতে এবং সেই বাণী পৃথিবীর বুকে ছড়িয়ে দিতে আবেদন জানিয়ে- 
ছিলেন। তিনি জাপানীদের বৌদ্ধসংস্কৃতি সংরক্ষণের দায়িত্বের কথাও aay করিয়ে দেন। তা ছাড়া 
দিলীতে ১৯৪৭ সালে অনুষ্ঠিত দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সব কটি রাষ্ট্রের প্রতিনিধিদের মহাসম্মেলনের দ্বিতীয় 
দিনের সভায় মহাত্বাজী বলেন--“"যে সকল মহামানব পশ্চিষকে জান দান করেন তাদের মধ্যে 
জোরোয়াষ্টারই প্রথম, তিনি ছিলেন প্রাচ্যের লোক । বুদ্ধ তার অনুগামী, তিনিও ভারতবর্ধ অর্থাৎ পূর্ব- 
দেশের লোক। এ মন্মেলনে যোগদানকারী তিব্বতী প্রতিনিধিকে গান্ধীজী বললেন-_বৃদ্ধের বাণী 
জাগ্রত ক'রে তোলাই আপনাদের seq বৌদ্ধ এতিহ সম্পর্কে গান্ধীজীর সচেতনতার পরিচয় Sta 
* স্লিনপর্ীতেও পাওয়া যায় । ১৯৪৭ সালের ৪ঠ ডিসেম্বর নয়াদিলীর বিড়লা ভবনে ত্রচ্ষের তৎকালীন প্রধান 
মন্ত্রীর সঙ্গে তার সাক্ষাৎকার প্রসঙ্গে গান্ধীজী লেখেন-_ব্রন্ষদেশের প্রধান মন্ত্রী আমার সঙ্গে দেখা করিতে 
আসিয়াছিলেন। তিনি খুব বিনয় প্রদর্শন করিলেন । আমি তাহাকে বলিয়াছি যে, ভৌগলিক দৃষ্টিতে 
ভারতবর্ষ বৃহৎ দেশ এবং ভারতবর্ষের সংস্কৃতি খুব MAST wots বন্ধুদের আমি স্মরণ করাইয়া 
দিতেছি, তাহারা বৌদ্ধধর্ম এই ভারতবর্ষ হইতে পাইয়াছে। ফুঙ্গীদের সহিত আমার আলাপ পরিচয় 
হইয়াছে । বৌদ্ধধর্মের যাহা শ্রেষ্ঠ Te তাহাই যেন তাহারা ভারত হইতে গ্রহণ করে ।”৮ 

বুদ্ধ প্রদর্শিত নৈতিক ভিত্তির উপর গান্ধী রাজনৈতিক উত্থানের সৌধ রচনা করেন। TET 
অপেক্ষা নৈতিক বলের শক্তি যে বেশি এই বিশ্বাস তিনি নিজ হৃদয়ে পোষণ করতেন এবং সেই বিশ্বাস 
অনুযায়ী কাজ ক'রে নানাক্ষেত্রে সকল হন।৯ জীবন সম্বন্ধে গান্ধীজীর ধারণা প্রধানতঃ বোদ্ধধর্মানূসারী | 
তাই মহাত্মাজী বলেছেন-_“ভগবান অমিতাভ বুদ্ধ আমাদের এ উপদেশ দিয়েছেন এমন সব (কথার দ্বারা, 
যে কথা কখনও ডুলবার নয় যে, এই জীবন অতি ক্ষণস্থায়ী, এই জীবন মায়ার মতো ছায়াময় ।'১০ বস্তুত 
বিশুদ্ধ শ্রন্ধা বিশ্বাস যুক্তি এবং বিচারকে পাথেয় ক'রে সহযোগী বিশ্বে তিনি বৃদ্ধের এক অহ্ুগত শিশ্যরূপে 
ates হয়েছিলেন এবং যতই সময় অতিক্রান্ত হবে ততই আমরা অনুভব করতে পারবো, বৌদ্ধ 
সংস্কৃতির তারা বিশেষরূপে প্রভাবিত গান্ধীর জীবন বিংশ শতাব্দীর গগনে এক নৃতন স্ুর্ধোদয়। খৃষ্টপূর্ব 
ah শতাব্দীর শাক্য রাজপুত্র শাস্তি অহিংস! ও প্রীতির যে আদর্শের সূচনা করেছিলেন তাকে চরম অবক্ষয়ের 
প্রকোপ থেকে রক্ষা করার উপায় গাঞ্ধী তার জীবনের ধ্যান জ্ঞান চিন্ত! কর্মের হারা দেখিয়েছিলেন । কারণ 
তিনি ছিলেন বস্তবাদপীড়িত উদ্ল্রান্তির পৃথিবীতে আসন্তিক্যে সমুজ্জল একটি বিশ্বাসের প্রদীপ যা হ'ল এক 
জীবন্ত সতের প্রতীক | তার জীবনের তেজ সমগ্র বিশ্বে সঞ্চারিত হয়েছে, মানবের সকল ath মার্জনা 
ক'রে নিতে চাইছে। তীর তেজোদীপ্ু সাধকের মৃতিই মহাকালের আসনকে অধিকার ক'রে আছে। 
বাধা-বিপতিকে তিনি মানেন নি, হ্বীয় ভ্রম তাকে খর্ব করে নি, সাময়িক উত্তেজনার ভিতরে থেকেও তার 
মন অগ্রমত্ত। তাই মানবসমাজ তাকে “মহাত্মা” বলে সম্বোধন করেছেন । রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন 
‘মহাত্মা অনেককেই বলা হয়, তার কোনে! মানে নেই। কিন্তু এই মহাপুরুষকে যে মহাত্বা বলা 
হয়েছে, তার মানে আছে। ধার আত্মা বড়ো, তিনিই মহাত্মা! । যাদের আত্ম! ছোটো, বিষয়ে বন্ধ, 


৩৪৪ iene! পত্রিকা বর্ষ ৮ সংখ্যা ৪ 


টাকাকড়ি-ঘরসংসাবের চিন্তায় যাদের মন আচ্ছন্ন, তারা দীনাত্মা। মহাত্মা তিনিই, সকলের Te দুঃখ 
যিনি আপনার ক'রে নিয়েছেন, সকলের ভালোকে যিনি আপনার ভালো বলে জানেন | কেননা সকলের 
হৃদয়ে তার স্থান, তার হৃদয়ে সকলের স্থান ।'১১ গান্ধীর মধ্যে এই বিশিষ্ট মানবিক গ্ুণগুলি সন্নিবিষ্ট হয়েছিল 
বলেই তাকে ‘Nera আখ্যা দেওয়া হয়। দধীচি যেমন তীর অস্থি উৎসর্গ করেছিলেন বন্ধাপ্সির 
প্রস্ততিকল্লে, গান্ধীর মৃত্যুও তেমনি মানবমনের চিরন্তন জয়ঘোষণার 'অভীঃ"মন্ত্রট তুলে দিল জাতির 
উত্তরাধিকাররুপে | 


R 


বৃদ্ধ ও বৌদ্ধসংস্কৃতি বিষয়ে মোহনদাস গান্ধী অতিশয় aE ছিলেন | বিভিন্ন বক্তৃতা ও রচনায় তিনি 
তা উল্লেখ করেছেন । বাস্তবিক সেই মহান পুরুষের ব্যক্তিত্বে এবং সমুন্নত মহিমায় মোহনদাস একেবারে 
অটিভূত হয়ে পড়েছিলেন। তাই তিনি বলেছেন--“এ কথা বলতে, এই সতাকে স্বীকার করতে আমার 
বিন্দুমাত্র দ্বিধা নেই যে আমি ভগবান তথাগতের জীবনাদর্শ থেকে প্রচুর পরিমাণে প্রেরণা লাভ করেছি। 
বুদ্ধদেবের ভাবধারা-সম্পকীয় যে উচ্চাঙ্গের অনুভূতি, আমি তা ayes করেই শুধুমাত্র নিশ্চপ হয়ে থাকি 
নি। আমি আরও জেনেছি, ভগবান বুদ্ধদেব হলেন চিরস্তনী প্রার্থনারত বুদ্ধমৃতি ৷ বুদ্ধদেবের নানাবিধ 
মৃতির দিকে তাকিয়েই দেখা যাবে যে বৌদ্ধধর্ম হ’ল এক স্ুদীর্ঘকালের অনন্ত প্রার্থনার প্রতীক 1১২ সেজন্য 
গান্ধী মনে করতেন, গৌতম বুদ্ধের পথ ছিল সত্যিকারের ধর্মের পথ, ন্যায়ের পথ; তীর বাণী চিন্তা আদর্শ 
aa ও সাধনা ছিল মহান নীতির দ্বারা গৌরবময়, অতি শ্রদ্ধেয় এবং ত্যাগ-বিশুদ্ধ। পৃথিবীর কোটি কোটি 
মাঙ্রযের জন্য তথাগত পরম করুণার বাণী প্রচার ক'রে ধরুনীতলকে কলন্বশূন্য ক'রে গেছেন । ধর্ম ও নীতির 
যে ব্যাখ্যা তিনি উপস্থাপিত করেছেন তা! মানবসমাজের পরিধির চাইতেও অধিকতর WAN! বুদ্ধের 
উপযুক্ত fra মোহনদাসও জীবনাদর্শের বিশ্তুদ্ধতার প্রতি এবং খাঁটি ভাবাদর্শের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব 
আরোপ করেছিলেন | তাই তিনি মনে প্রাণে বিশ্বাস করতেন-_-পপৃথিবীতে যদি এমন কোনো! আদর্শবাদী 
শিক্ষক, ধর্ম উপদেষ্টা বা ধর্ম প্রচারক থেকে থাকেন, সেই উপদেষ্টা কার্যকারপ-সন্বন্ধ ও কর্মফলের চিরন্তনী 
নিয়মের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন, তবে তিনি হলেন গৌতম বুদ্ধ। কারণ রাজপুত্র সিদ্ধার্থ ই 
বলেছিলেন ব্যক্তিগত হুখশাস্তি নিঃশেষে বর্জন ক'রে সমগ্র পৃথিবীর মানুষের সঙ্গে শাস্তি ও সুখের অংশ ভাগ 
ক'রে নিতে । সত্য আবিষ্কারের জন্য এবং সত্যকে জীবনে প্রতিষ্ঠিত করার জন্ত তিনি অপরিমেয় ছ:খভোগ 
করেছিলেন | অন্যদিকে গান্ধীর সম্পূর্ণ জীবনও সত্যের সন্ধানে নিয়োজিত ছিল। মহাত্মাজী জানেন, 
ভারত পাকিস্তান চীন জাপান কোরিয়া তিব্বত ব্রহ্মদেশ সিংহল এবং দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার দেশগুলিতে বৃদ্ধ- 
বাণী ও বৌন্বসংস্কৃতি এখনও অতি স্পষ্ট ও কার্ধকরীভাবে বর্তমান ৷ কিন্তু এশিয়ার এই ধর্মীয় আদর্শ শুধুমাত্র 
এশিয়ার নিজের জন্য নয়, সমগ্র বিশ্বের জন্য | তাই গান্ধী এশিয়ার জনসাধারণকে গৌতম বৃদ্ধের অম্বতবাণী 
পুনরায় নতুন ক'রে উপলব্ধি ক'রে সমস্ত পৃথিবীর উদ্দেশ্তে প্রচার করতে আহ্বান জানিক্সেছিলেন ।১৩ 
মোহনদাস গান্ধী বিশ্বাস করতেন, বৃদ্ধের অন্যতম অবদান হ’ল মানবনমাজের প্রতি প্রেম ও 
ভালোবাসার মহান নীতি carat ॥ মান্য যত হীন হোক, নীচ হোক, পাপী হোক, দ্বণ্য হোক তথাগত 
নকলের প্রতি সমানভাবে ভালোবাসার এক মহান আদর্শ প্রচার ক'রে গিয়েছেন । একদিন বুদ্ধের হৃদয় 
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গান্ধী-চেতনায় বুদ্ধ ও বৌদ্ধসংস্কৃতি ৩৪৫ 
ভয়ানকভাবে বিদ্রোহী হয়ে উঠেছিল, তার সমস্ত মনপ্রাণ নিদারুণ ক্রোধে প্রজ্লিত হয়ে উঠেছিল চিরাচরিত 
এক সংস্কারের বিরুদ্ধে, যে সংস্কারের বশে অনেক ভারতবাসী দেবতার তুষ্টির জন্য দেবতার নিকট জীবন্ত 
tee বলি দিতেন। প্রতিটি ভারতবাসীর কাছে বুদ্ধ তাই বলেছিলেন, যে ঈশ্বর স্বীয় we জীবের বলি লাভ 
ক'রে পরিতৃপ্তি লাভ করেন, সেই ঈশ্বর ঈশ্বরই নন। SIRA বলা যায়, বুদ্ধ মনে করতেন ধার! PEA 
তুষ্টিবিধানের জন্য পশু বলিদ্দান ক'রে থাকেন তারা দ্বিগুণ পাপে লিপ্ত হন 1১৪ তিনি এই শিক্ষা দিয়েছিলেন 
যে, মানবসমাজের যারা সবচেয়ে নীচ, জীবজগতে যে সকল জীব অত্যন্ত ত্বপ্য ও হীন, তাদের প্রতিও 
সমান ব্যবহার করতে হবে।১৫ বুদ্ধের এই অপরিসীম প্রেম সম্পর্কে গান্ধী নিজের জীবনের একটি ঘটনা 
উল্লেখ করেছেন । ‘লাইট অফ এশিয়া’ গ্রন্থের একটি অংশে তিনি পড়লেন, কিভাবে সেই পরম FENA 
তথাগত CHATS ও অজ্ঞান বত্ৰহ্মাণদের হাত থেকে একটি মেবশাবককে নিজের কাধের উপর তুলে ধরে 
রুক্ষা করেন । কারণ এ ব্রাহ্মণরা চেয়েছিলেন যে নিরীহ মেষশাবকটিকে দেবতার নিকট বলি দিয়ে দেবতাকে 


তুষ্ট করতে। কিন্ত বুদ্ধ বীরদর্পে তাদের সামনে দাড়িয়ে সাহসের সঙ্গে বলেন, যেন তারা একটিও 


মেবশাবককে বলি না! দেন। বুদ্ধের শুধুমাত্র উপস্থিতিই ব্রাহ্মণদের শক্ত, পাষাণ-হৃদয়কে কোমল ক'রে দেয়। 
ব্রাহ্মপগণ প্রভুর দিকে তাকিয়ে দেখলেন, তাদের মারাত্মক অস্্রশস্র ছু'ড়ে ফেলে দিলেন এবং এইভাবে 
প্রত্যেকটি মেষশাবকের প্রাণ রক্ষা পেল।১৬ এই ঘটনা গান্ধীজীর তরুণ জীবনে গভীরভাবে বেখাপাত 
করেছিল। 

দক্ষিণ-আফ্রিকায় অবস্থানকালে মহাত্মাজী বুদ্ধের জীবন সম্পর্কে পড়াশোনা করেন। তিনি 
RAST করলেন, FOS প্রেম অপেক্ষা বুদ্ধের প্রেমের প্রসার ছিল বিপুলতর। কারণ প্রাশীমাত্রের প্রতি প্রেম 
যিশুর জীবনে দেখা যায় না। তা দেখা যায় বুদ্ধের জীবন ও সাধনায়! এ প্রসঙ্গে তিনি এক দুঃখময় 
অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেছেন । তিনি তখন ভারবান শহরে বাস করছিলেন। তার ‘আত্মকথা অথবা সত্যের 
প্রয়োগ’ গ্রন্থে তিনি লিখেছেন-_-"€ আমি ) এই সময় অন্য একটি থুষ্টান পরিবারের সংস্পর্শে আসি। 
তাহাদের ইচ্ছায় আমি প্রতি রবিবারে ওয়েসলিয়ান fiery যাইতাম। প্রায় প্রতি রবিবারেই সন্ধ্যায় 


"তাঁহাদের বাড়ীতে ভোজন করিতে হইত ।...ঘে পরিবারে আমি প্রতি রবিবারে যাইতাম, সেখানে যাইতে 


শেষে এক রকম নিষেধ করাই হইয়াছিল বলা যাঁয়। গৃহিণী সরল, সাধাসিধা হইলেও খানিকটা সন্ধীর্ণ-মন! 
ছিলেন। তাহার সহিত সব সময়েই কোনো-না-কোনো ধর্মচর্চা হইতই | সেই সময় আমি ‘লাইট অফ 
এশিয়া” বইখানি পড়িতেছিলাম | আমরা যিশু ও বুদ্ধের জীবনের তুলনামূলক বিচার করিতে লাগিলাম। 
“দেখুন না গৌতমের দয়া । সে দয়! মানুষ জাতিকে লঙ্ঘন করিয়া অন্য সকল প্রাণী পর্যন্ত পুছিয়াছিল। 
তাহার কাধের উপর ছাগল ছানাটা তুলিয়া লইয়াছিলেন; আর সে খেলিতেছে এই দৃশ্টের কথা চিন্তা 
afm আপনার হৃদয় কি প্রেমে উচ্ছবসিত হইয়া উঠে না? প্রাণীমাত্রের প্রতি এই প্রেম আমি ষিশুর 
জীবনে দেখিতে পাই ae sit দুঃখ হইল। আমি বুঝিতে পারিলাম। এই আলোচনা আর 
বাড়াইলাম না।”১৭ এই ঘটনার কিছুদিন পর উক্ত মহিলার অনুরোধে তিনি এ গৃহে যাতায়াত বন্ধ 
করলেন। RO সম্বন্ধে এরূপ মন্তব্যে গান্ধীজী তার গৌড়া খুস্টান বন্ধুর বন্ধুত্ব হারালেন। তবুও বুদ্ধের 
প্রতি তার আস্তরিক শ্রদ্ধা wet রয়ে গেল। বাস্তবিকই বুদ্ধের প্রেম, তার অপরিসীম ভালোবাসা যা 
বিশ্বের নিয়ন্তরের জীবদের প্রতিও প্রসারিত হয়েছিল ত! সংগোপনে সঞ্চারিত হয় মোহনদাসের মনে | 


৩৪৬ রবীন্ত্রতারতী পত্রিকা বর্ষ ৮ সংখ্যা ৪ 


বৌদ্ধসংস্কৃতিয় সহশ্রধারায় গান্ধীর সমগ্র জীবন প্রাবিত এবং সধীবিত। তাই দেখা ধায়, x 
মৈত্রীর দ্বারা ক্রোধকে, সাধুতা দ্বারা অসাধূকে, ত্যাগের দ্বারা কপণকে এবং সতোর দ্বার! মিথ্যাবাদীকে 
জয় করার১৮ বৃদ্ধের মহান বাণীর প্রয়োগ এবং পরীক্ষাই ছিল গার চিন্তা ও কর্ম। মনে হয়, গান্ধীর পাধিব 
জীবন প্রেষ ও মৈত্রীর যথার্থ স্বরূপ প্রকাশ করার জন্যই ব্যাপৃত ছিল। তিনি লিখেছেন-বুদ্ধ নির্ভয়ে 
প্রতিপক্ষের সশ্মৃধীন হুইয়াছিলেন, ফলে উদ্ধত পুরোহিত সম্প্রদায় তাহার কাছে নতি স্বীকার করিয়াছিল।..- 
প্রেমের মহিমাত্ন যদি পুরোহিত সম্প্রদায়কে নিজ মতে না আনিতে পারতেন তবে বুদ্ধদেব তাহাদের 
প্রতিরোধের চেষ্টায় প্রাণপাত করিতেন >> এ প্রসঙ্গে বুদ্ধের ব্রদ্ববিহার-এর আদর্শ স্মরণ কর! যেতে 
পারে । গৌতম বৃদ্ধ ব্রক্ছবিহারে সাধনার পথে মানুষকে প্রবর্তিত করার জন্য বিশেষরূপে উপদেশ দিয়েছেন । 
সুস্থ এবং সুন্দর জীবনযাপনের জন্ত F মানবসন্তানকে কামনা করতে হবে--“সকল প্রাণী ats 
হোক, শক্রহীন হোক, অহিংসিত হোক, VI আত্মা হয়ে কালহুরণ করুক,২০নিরাপদ হোক, সুস্থ হোক। 
com মৈত্রী দয়াকে বাধাহীনভাবে বিস্তার করার উপারই হ'ল মৈত্রীসাধন। যার দ্বারা পূর্ণ TTT বিকাশ ৯ 
AOI) ক্রোধ, দ্বেষ, লোভ এবং ঈঈখা-শৃন্য চিত্তে মৈত্রীভাবনা aah করতে হয়। এই অঙ্থসীলনের 
অক্গরূপেই প্রয়োজন পরস্পর পরস্পরকে বঞ্চনা না করা, কোথাও কাউকে অবজ্ঞা না করা, কায়ে বাক্যে বা 
মনে ক্রোধ কারে অক্কের দুঃখ কামনা না করা। মা যেমন একটি মাত্র পুত্রকে নিজের আমু দিয়ে রক্ষা 
করেন, সমস্ত প্রাণীতে সেই প্রকার অপরিমিত মানস রক্ষা করা অবশ্ঠকর্তবা । উর্ধে অধোতে চতুর্দিকে 
সমগ্র জগতের প্রতি বাধাহীন হিংসাহীন শক্রতাহীন অপরিষিত মানস ও মৈত্রী রক্ষা ক'রে এবং এই 
অপরিষিত ষানসকে প্রীতিভাবে মৈত্রীভাবে বিশ্বলোকে ভাবিত ক'রে comics walters বলে। বৃদ্ধের এই 
উপদেশ গান্ধীর জীবনে আশ্্মসজ্দরভাবে বাস্তবায়িত হয়েছে । রাজনীতি, সমাজসংস্কার, স্বদেশগ্রীতি ও 
বিশ্বভাবনার মধ্যে মোহনদাস তার অনুপম প্রেষ ও মৈত্রীর নিদর্শন রেখে গেছেন । মনে হয়, বুদ্ধের এই 
শাশ্বত বাণীকে স্বীয় দর্শন ও কর্মযজ্ঞ ব্যবহার করতে তিনি অঙ্গীকারবন্ধ। কারণ মনেপ্রাণে তিনি অন্গভব 
করেছিলেন, মৈত্রী প্রেম সহায়তার এই অমেয় বাণীর মধ্যেই নিহিত রয়েছে মহৎ জীবনের অঙ্কুর | a 
জীবনের পরিপূর্ণতার জন্য তিনি আশ্রয় নিয়েছিলেন বৃদ্ধের ব্রহ্মবিহারের আদর্শে | ই 

অহিংসা শখটির সঙ্গে সভ্যতার ইতিহাসে পাঁচটি নাম- বুদ্ধ, HS, টলস্টয়, রেশালা এবং গাষ্ধী 
সহজে মনে পড়ে । অহিংসা-নীতিতে গান্ধীজী দৃঢ় বিশ্বাসী ছিলেন কারণ তিনি মনে করতেন, সত্যেরই 
অপর একটি নাম হ’ল অহিংসা। এদিক থেকে মহাত্মাজী বৃদ্ধোপদেশের দ্বার! বিশেষরূপে প্রভাবিত 
হয়েছিলেন বলা যেতে পারে। বৃদ্ধ-নির্দেশিত পঞ্চশীল-এর প্রথম শীল হ'ল-_প্রাণীহত্যা থেকে বিরত 
থাকা। গান্ধী আজীবন এই apo অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছিলেন । বৃদ্ধের আদর্শে ধর্মাচরণের 
অর্থ ই হ'ল প্রাণের প্রতি গভীর শ্রদ্ধার ভাব পোষণ কর! এবং এই আদর্শে গাস্ধীও দৃঢ় আস্বাবান ছিলেন | 
আহারে বিহারে আলাপ-আলোচনায়-আচরণে তিনি কখনও এই আদর্শ থেকে Se হন নি। গান্ধী-চেতনায় 
অহিংসা-নীতি বহুলাংশে বৌদ্ধ ভাবাদর্শের দ্বার! প্রভাবিত এবং এই অহিংসা-নীতিকেই তিনি রাজনীতিতে 
অহ্প্রবেশ করিয়েছেন। তাই তিনি বলেছেন-__“ঘধোচিত দীনতা! সহকারে আমি নিবেদন করতে চাই 
যে, সত্য এবং অহিংস! দ্বারা ভারত তার লক্ষ্যে উপনীত হলে যে আন্তর্জাতিক শক্তির জন্তু সমগ্র বুঁ” 
জাতিপুঞ্জ প্রাণপণ চেষ্টা করছে, তার ক্ষেত্রে ভারতের অবদানকে মোটেই নগণ্য বলা! চলবে না এবং তা হলে 


গান্ধী-চেতনায় বুদ্ধ ও বৌদ্ধসংস্কৃতি ৩৪৭ 


টা থে সমস্ত জাতি তাকে was সাহায্য দিয়েছে তাদের সে দানের যৎকিঞ্চিৎ প্রতিদানও দেওয়া 
WIV যহাত্মাজী বিশ্বাস করতেন, কেবল ASN, অহিংস ও Vata সমাজবাদীরাই ভারতবর্ধ 
এবং সকল বিশ্বে সমাজবাদী সমাজ-বাবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ হবেন। কারণ তিনি মনে করেন-_ 
‘অহিংসা হইল মানবজাতির ধর্ম ; যেমন হিংসা হইল পশুদের ধর্ম । পশুর মধ্যে আত্মবোধ Be থাকে 
এবং দৈহিক ক্ষমতার বাহিরে আর কোনো ধর্ম সে জানে না। মানুষের মর্যাদার জন্ত প্রয়োজন উচ্চতর 
ধর্মের আনুগত্য স্বীকার, আত্মার শক্তির নিকট নতি স্বীকার ।২২ অহিংসার যে এক কার্যকরী প্রভাব 
রয়েছে সে বিষয়ে গান্ধীজী বিশেষ সচেতন । বৃদ্ধের অহিংসা-নীতির প্রতি তিনি অতিশয় satire 
ছিলেন। তাই কর্মে বাক্যে এবং ভাবনায় তিনি বুদ্ধপ্রদশিত অহিংসা-নীতিকে সর্বাবস্থায় রক্ষা করেছেন । 
তিনি বলেছেন_-“আপনরা। ধারা বৃদ্ধদেবকে আপনাদের গুরু বলে মেনে নিতে রাজী আছেন তারা 
নিশ্চয়ই অহিংসা ধর্মের সীমাহীন সম্ভাবনাকে ভালো ক'রে চূড়ান্তভাবে কাজে লাগাবেন । অহিংসার মূল্য 
MTT! মান্য যে মণি, মুক্তা, হীরা, জহরথকে এত বেশি মূলা দেয় তার চেয়েও কোটি কোটি গুণে 
বেশি মূল্য অহিংস! ধর্মের 1, গান্ধীজী আরও মনে করেন, ঠিক ঠিক যতো বুঝতে পারলে এবং কাজে 
লাগাতে পারলে অহিংস! ধর্ম অসাধারণ .রকমের কার্যকরী শক্তিতে পরিণত হতে পারে, যে লোক অহিংস 
নয়, তার কর্মধারা যতক্ষণ পর্যন্ত কার্যকরী থাকে ততক্ষণ সবাই দেখতে পায়। কিন্তু এর শক্তি সাময়িক | 
চেঙ্গিস খার হত্যাকাণ্ডের মতোই তার ফল একেবারে নগণ্য । সেজন্য গান্ধীজী বলেছেন-__ভগবান 
বৃদ্ধদেবের অহিংস! নীতির যে প্রতিক্রিয়া তা যুগ যুগ ধরে প্রবহমান এবং যত দিন কেটে যাবে ততই 
তার প্রভাব অধিকতর ঘনীভূত হয়ে উঠবে।”২৩ প্রাণের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা গান্ধীজীর জীবনদর্শনের 
মর্মকথা । cafes থেকে তিনি ছিলেন বুদ্ধের অনন্য ভক্ত ও শিষ্য! কারণ দেখা যায়, যথার্থ বুদ্ধ-শিশ্যের 
aly তিনি তার চিন্তায় ও কর্মে অহিংসার সর্তগুলি অনুশীলন ক'রে গেছেন | দেশের রাজনৈতিক 
আন্দোলনের" মতো! একটি গুল কর্মকাণ্ডেও তিনি অহিংসা-চাতি মেনে নিতে পারেন নি। তার কাছে 
Sena ও অহিংস আন্দোলনের মধ্যে কোনে! ভেদ ছিল না। কারণ উপায় এবং উপেয়ের মধ্যে 
'কৌনোরপ স্বরূপাস্তর তিনি মানেন নি। বৃদ্ধ যেমন রাজধর্মকে অহিংসায় দীক্ষিত ক'রে, লোকধর্মকে 
অহিংসায় সম্পক্ত ক'রে সমাজজীবনের সর্বত্র অহিংসার প্রতিষ্ঠা ও বিস্তার করতে চেয়েছিলেন, তেমনি 
গান্ধীও চেয়েছিলেন ক্ষমতা ও স্বার্থের ছন্বভূমি রাজনীতি এবং যা নিবিশেষ সম্পর্কের রঙ্গস্থল তাকে অহিংসার 
ভিত্তিতে স্থাপন ক'রে অহিংসার দ্বারা সম্পক্ত ক'রে সমাঅমুক্তি আনয়ন করতে | বুদ্ধের মতো! মানুষের 
দুঃখের অত্যন্তিক নিবৃত্তি সাধন গান্ধীর লক্ষ্য ছিল না, তাঁর উদ্দেশ্য অনেকটা সাময়িক তথা উপলক্ষিক ।২৪ 
এখানে মহাত্মাজীর জীবনের একটা THA] উল্লেখ করা যেতে পারে । ১৯০১ সালে নিখিল ভারত কংগ্রেসের 
অধিবেশনে যোগদানের জন্য কলকাতায় এসে তিনি একদিন কালীঘাটের কালীমন্দির দেখতে গেলেন। 
ইতিমধ্যে মন্দিরে ছাগবলি আরম্ভ হয়ে গেছে । তাজা রক্তে লাল হয়ে উঠেছে | স্থান । আতংকে গান্বীজী 
শিউরে ওঠেন। এই দৃশ্য তিনি সহ! করতে পারলেন না। তার মনে পড়ে যায় বুদ্ধের অহিংসার কথা। 
gees হৃদয়ে তৎক্ষণাৎ তিনি এ স্থান ত্যাগ করলেন। এই ঘটনার বিবরণ দিয়ে পরে তিনি এক 
ects বন্ধুকে তার অসহনীয় বেদনার কথা জানান । আত্মজীবনীতেও গান্ধী কলকাতার কালীমদ্দির 
দর্শনের অভিজ্ঞতা লিখেছেন-_“কালীচরণ ব্যানাজী আমাকে কালীমন্দিরের sel বলিয়াছিলেন। আমার 
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সেই মন্দির দেখার তীব্র ইচ্ছা হইয়াছিল। ইহার বর্ণনা পুস্তকাদিতে পড়িয়াছি। RNS একদিন 
গিয়। উপস্থিত হইলাম ।-.-রান্তায় দেখিলাম সারি সারি ছাগ বলি দেওয়ার জন্য লইয়া যাওয়া হইতেছে I 
আমরা মন্দিরে গেলাম । সন্মুখে রক্তের নদী বহিতেছে । উহা দাড়াইয়া দেখিতে পারিলাম না। আমার 
উত্তেজনা বোধ হইল, অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিলাম। নেই দৃশ্য আমি আজ পর্যন্তও ভুলিতে পারি 
নাই।-- "এই হত্যার প্রথা বন্ধ হওয়াই উচিত। বুদ্ধদেবের সে কথা wer আসিল। কিন্তু আমি 
দেখিলাম__ ইহা আমার শক্তির অতীত ।...আমার নিকট একটা ছাগের জীবনের মূল্য মানুষের জীবনের 
মূল্য অপেক্ষা কম নয়। মানুষের দেহ বাচাইবার জন্ত ছাগের দেহ নাশ করিতে আমি ows নই। যে 
জীব যত বেশি eatery তাহার মানুষের কাছে, মানুষেরই অনুষ্ঠিত হিংসা হইতে বাচিবার দাবি তত বেশি 
আছে বলিয়া আমি মনে করি।'- "জ্ঞানী, বৃদ্ধিমান, ত্যাগ-বৃত্তি-পূর্ণ ভাবপ্রধান বাঙালী জাতি কেমন 
করিয়া এই হত্যাকাও সহ করিতেছে ?'২৫ গান্ধী এখানে বুদ্ধ এবং ছাগ শিশু সম্পর্কীয় বহুল প্রচারিত 
ate কাহিনীর প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। প্রখ্যাত নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ঘোষ মর্মস্পর্শী ভাষায় ‘লাইট 
অক এশিয্রা'র RAC রচিত তার নাটক ‘বুন্ধদেব-চরিত’'এ এই ঘটনা বিবৃত করেছেন 1১২৬ কাহিনীর 
অন্তে দেখা যায়, বৃদ্ধ তার অমৃতময় উপদেশে মহারাজ বিশ্বিলারের হৃদয় জয় করলেন । রাজ্যময় প্রাণীহ্ত্যার 
যজ্ঞ বন্ধ হ’ল এবং RATI এই রকম যজ্ঞের অসারত| উপলব্ধি করলেন । বৌদ্ধধর্ম প্রভাবিত গান্ধীর 
অহিংসা-নীতি-সম্বন্ধে বোম! রেলা বলেছেন--“তাহার (গান্ধীজীর ) অহিংসার মতবাদ দুই হাজার 
RRIS অধিককাল ধরিয়া ভারতের অন্তরলোকে মুদ্রিত হইয়া আছে। মহাবীর, বুদ্ধ এবং বৈষ্ণব 
সম্প্রদায় অহিংসাকে কোটি কোটি যাহুষের আত্মার অন্তরতম বস্ত করিয়া তুলিয়াছেন। গান্ধীজী কেবল 
ইহার মধ্যে শোর্ষের সংযোগ করিয়াছেন যাত্র। অতীতকালের যে মহাবাণী, যে মহাশক্তি pa’ স্থবির 
হইয়া পড়িয়াছিল, তিনি কেবল তাহাকে আহ্বান করিয়া সচকিত সব্বীবিত করিয়া তুলিয়াছেন। এই বাণী, 
এই শক্তি, তাহার মধ্যে আপনাকে fam পাইয়াছে। কিন্তু গান্ধী কেবল বাণীই নহে, তিনি বাণীরও 
অধিক, তিনি দৃষ্টান্ত । তিনি জনসাধারণের অন্তরাত্মার প্রতিমৃতি ।,২৭ awe বুদ্ধ এবং গান্ধীর ভূ 
কেবল বাণী বিতরণের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। তাদের ভূমিকা ছিল অশুভ অমঙ্গলের বিরুদ্ধে 
সংগ্রামের । স্থিতবস্থার সঙ্গে উভয়েই সংগ্রাম করেছেন, উভয়েই হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করেছেন 
অহিংসাকে। কিন্ত তৎসত্বেও অহিংসার ধারপা-সম্পর্কে বৃদ্ধ ও গান্ধীর মধ্যে একটা মৌলিক ও ধারাবাহিক 
CANES রয়েছে । বুদ্ধের অহিংস! হ'ল সকল সম্পর্কের নিরসন, গান্ধীজীর অহিংসা হ'ল মানবিক সম্পর্কের 
শ্রেষ্ট অবস্থা ৷ বুদ্ধের অহিংসা মৃখ্যতঃ মানুষের সর্বকালীন প্রশ্নের সমাধানে রত এবং cite: সাময়িক 
সামাজিক অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম । গান্ধীজীর অহিংস! মুখ্যতঃ সাময়িক অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রামের 
হাতিয়ার এবং গোৌণতঃ ate সর্বকালীন প্রশ্নের একটি বিকল্প উত্তর। গান্ধীজীর নিকট অহিংসা শক্তি 
হিসাবেই ছিল বেশি are; বৃদ্ধের নিকট অহিংসা হ’ল অবিকল্প এক অস্তিম অবস্থা | গান্ধীর অহিংসা- 
বোধ প্রধানতঃ Srey মনন ধারার সঙ্গে ঘনিষ্ট সংশ্লিষ্ট । অথচ বুদ্ধোপদিষ্ট অহিংসা-শীলে তিনি আমৃত্যু 
একনিষ্ঠ থাকতে চেয়েছিলেন । সত্যাগ্রহ আন্দোলনেও গান্ধীজী বৃদ্ধের অহিংসা-নীতিকে মেনে চলেছেন | 
তার অন্গামীদের সঙ্গে সচরাচর অহিংসা-নীতি সম্পর্কে আলোচনা হ’ত। তারা পথভ্রই হলে fafi 
বলতেন-_সত্যাগ্রহী তিনিই হতে পারেন যিনি অহিংসাকে মনে প্রাণে গ্রহণ করেছেন।” এ প্রসঙ্গে 


] 


গান্ধী-চেতনায় বুদ্ধ ও বৌদ্ধসংস্কৃতি ৩৪৯ 


= তিনি আরও বলতেন--'আমি বিশেষভাবে উপলব্ধি করি ভগবান বুদ্ধ কেন 'সমাক আজীব' বা সৎ 
জীবিকার উপর এতো জোর দিয়েছেন | তাই বলা যেতে পারে, বুদ্ধ অহিংসার যে মহাকাব্য রচনা 
করে গেছেন, গান্ধী তারই আধুনিক ভাস্যকার। | 
খাদি আন্দোলন সফল করার অন্যও যে বৃদ্ধবাণী একান্ত অপরিহার্য তা উল্লেখ ক'রে গান্ধী 
বলেছিলেন__“ঘদি আপনারা বৃদ্ধদেবের বাণীর মূলগত ভাবাদর্শকে অঙ্গুলরপ করেন এবং জীবনকে বৈরাগ্যের 
মহান আদর্শে মহীয়ান বলে মেনে নেন,_-বৈরাগ্যের যে আদর্শ পাধিব জীবনের সব কিছুকে সাগ্রহে পরিহার 
করতে বাধ্য করে, যে আদর্শের বলে আপনি বুঝতে পারেন জীবন অনিত্য ও ক্ষণস্থায়ী__-তার প্রেরণার 
হারাই আপনি উপলব্ধি করবেন যে খাদির যে আদর্শ তা কত সুন্দর কত মহীয়ান। এ আদর্শের মূল কথা 
হ'ল অত্যান্ত সাধারণভাবে জীবনযাপন করা, কিন্তু উচ্চতম চিন্তার দ্বারা জীবনকে মহীয়ান ক'রে তোল! ।" 
এই উপলব্ধির ভিত্তিতেই তিনি ঘোষণা করেছিলেন, যদি কেউ বৃদ্ধকে শ্বীয় অন্তরের অধীশ্বর বলে মেনে নেন 
"₹ এবং মানবসমাজের পরমণ্ডরু ব'লে স্বীকার করেন তবে খাদিশিল্প তাকে সক্ষম ক'রে তুলবে, তার নিজের 
মধ্যে এবং তার হৃদয়ের যিনি অধীশ্বর তার সঙ্গে একটা জীবন্ত 'ও প্রাণবান যোগস্থত্র রচনা করতে | 
গান্ধীজী জাতি-বর্ণ-বিভাগ প্রসক্গে বলেছেন, খৃষ্টপূর্ব ষষ্ঠ থেকে বর্তমান শতক পর্যস্ত জাতি বিভাগের 
যে ধারণা প্রচলিত আছে তা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত । এই ব্যাপারে বৌদ্ধ দৃষ্টিভঙ্গির উল্লেখ ক'রে তিনি জানান যে, 
বৃদ্ধ 'জাতি-বর্-বিভেদের সব রকম শ্রেষ্ঠত! ও নিকৃষ্টতাকে একেবারে বাতিল ক'রে দিয়েছিলেন । এঁ ধরনের 
উচ্চ, নীচ ভেদ-বিভেদ হিন্দুসমাজের মজ্জায় মজ্জায় প্রবেশ ক'রে একেবারে ঘুধ ধরিয়ে দিয়েছিল । কিন্ত 
তিনি বর্ণাশ্রমধর্মকে পরিহার করেন নি- বর্ণ, ধর্ম প্রভৃতি জাতিডেদের নামান্তর নয় ।”২৮ মহাত্বাজী মনে 
করেন, জাতি এবং বর্ণের মধ্যে কোথাও কোনো রকম aa নেই। কারণ বর্ণ যখন জীবন দান করে, 
জাতিভেদ তাকে হত্যা করে এবং অস্পৃশ্ঠতা হ'ল জাতিবিচারের দ্বণাতম শ্রেণীবিস্তাস । সেজন্যই তাঁর 
. আস্তরিকতপূর্ণ ভাষায় ভারতবাসীকে সতর্ক ক'রে বলেছেন_-“যতক্ষণ পর্যন্ত আপনারা সমাজের একজন 
4 যাষকেও অন্পৃষ্য বলে মনে করবেন, ততক্ষণ পর্যন্ত আপনারা বৌদ্ধবাদকে অস্বীকার করবেন, মহুস্তত্ববোধকে 
অবমাননা করবেন, আর ভারতবর্ষের মহান আদর্শকে হীন ক'রে তুলবেন ১২৯ 
মোহনদাস গান্ধীর মনে আজীবন এই স্থির সিদ্ধান্ত বদ্ধমূল ছিল যে, "বুদ্ধদেব ছিলেন হিন্দুধর্মের 
একজন অতি উ্চুদরের সংস্কারক আর তার সে সংস্কারকার্ধ বহুদূর-প্রসারী ।”৩০ গান্ধীজী আরও মনে 
করতেন, হিন্দুসংস্কতির মধ্যে বৌদ্ধসংস্কৃতির ভাবধারাঁও নিহিত রয়েছে, শুধুমাত্র এই সহজ কারণে ষে 
বুদ্ধদেব নিজে ছিলেন একজন আদর্শ ভারতবাসী আর শুধু ভারতবাসী নন, তিনি ছিলেন হিন্দুসম্প্রদায়ের 
মধ্যে একজন পরম ধর্মনিষ্ঠ আদর্শবাদী হিন্দু। গৌতম বুদ্ধের সমগ্র জীবনের কর্ম ও সাধনা বিশ্লেষণ কারে 
গান্ধী দেখেছেন, সিদ্ধার্থের জীবনে এমন কিছু হয় নি যাতে মনে হয় তিনি হিন্দুত্বকে পরিহার করেছেন এবং 
তাই তার সুদূর অভিমত হ’ল, বুদ্ধ হিন্দুধর্মের যা| শ্রে্টতম তা পরিপূর্ণভাবে গ্রহণ করেছিলেন এবং হিন্দু 
আদর্শের বেদ ও পুরাণের মধ্যে যে সব মহৎ ভাবধারা গোপনে সংরক্ষিত ছিল এবং যে সকল ভাবধারা 
| নানাবিধ সংস্কারে আচ্ছন্ন হয়েছিল, গৌতম তা উদ্ঘাটিত ক'রে তৎকালীন লোকচক্কর সামনে তুলে 
' ধরেছিলেন । অসাধারণ ত্যাগের ছারা, অসামান্ত বৈরাগ্য সাধনার দ্বারা এবং জীবনের বিশুদ্ধতা ও 
পবিত্রতার দ্বারা হিন্দুধর্মের উপরে তিনি এমন এক ছাপ রেখে গিয়েছেন, হিন্ুধর্মকে এমনভাবে প্রভাবিত 
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করেছেন যে হিন্দুধর্ম এই যহান শিক্ষকের নিকট অপরিসীম wh থাকবে। ভারতের যে সকল অঞ্চলে a 
বুদ্ধ গিয়েছিলেন, AIAR তার অন্থগামী হিসেবে তাকে অবিরত যে সকল লোক ঘিরে থাকতেন, তারা সকলে 
অ-হিন্দু ছিলেন না, তারা ছিলেন বৈদিক ডাবধারায় আস্থাশীল আত্মপবিতৃপ্ত হিন্দু। এই দৃঢ়বিশ্বাস ছিল 
বলেই গান্তা বলেছিলেন__'আমি নিজেকে হদি বুদ্ধদেবের অহুকরণকারী বলে অভিহিত করি এবং তাতে 
ধদি আমি কোনো রকম অশোভন আখ্যাও ate হই, তবু আমি দাবি করবো, আমি বলবো যে বুদ্ধের 
আদর্শ অনুসরণ ক'রে আমি হিন্দু হিসাবে জয়লাভ করেছি ।' 

গান্ধী একজন গৌড়! ঈশ্বরবিশ্বাসী ছিলেন | তিনি মনে করতেন, মানবের চরম লক্ষ্য হ'ল 
ইশ্ববের অস্তিত্ব উপলদ্ধি করা; প্রত্যেক মানুষের রাজনৈতিক সামাজিক ধর্মীয় প্রভৃতি সকল কর্ম চালিত 
হবে পরিণামে ভগবদ্‌ দর্শনকে লক্ষ্য ক'রে । ঈশ্বরকে লাভ করবার একমাত্র মাগ হ'ল তার RA মধ্যে 
তাকে দেখা, তার Wa সঙ্গে একাব্মবোধ করা; স্থতরাং মানবসমাজের সেবা হ’ল সাধনার আবশ্যকীয় 
অঙ্গ 1৩১ তাই সযাজকল্যাণমূলক প্রকল্পেও মহাত্মাজী সত্য অহিংসা এবং ঈশ্বর-বিশ্বাসকে অত্যাবশ্যক) 
বলে ঘোষণা ক'রে বলেছিলেন-_“সমাজবাদে সত্য ও অহিংসা মূর্ত হওয়া চাই) সেজন্য সমাজবাদী 
কর্মীর ঈশ্বরে জলস্ত বিশ্বাস থাকতে হবে । সত্য ও অহিংসার কেবল যাস্ত্রিক অনুসরণ করলে সেই মুহূর্তে ভেঙ্গে 
পড়বার সম্ভাবনা থাকে । ates আমি বলেছি যে, সত্যই ঈশ্বর আর ঈশ্বর হলেন চিৎশক্তি। আমাদের 
জীবন সেই শক্তির দ্বারা প্রকাশিত | এই শক্তি অস্তরবাসী কিন্ত তা দেহ নয়। এই মহাশক্কির অস্তিত্ব 
যে অস্বীকার করে, সে নিজেকেই বঞ্চিত করে, কেন না এই অনন্ত শক্তির সহায়তা সে ATS করতে পায়ে 
না এবং ফলে নিবীর্ধ হয়ে পড়ে থাকে । তার অবস্থা হালহীন জাহাজের মতো হয়__তরঙ্গের আঘাতে 
ইতস্তত: চালিত হয়, সে একটুও অগ্রসর হতে পারে না এবং অবশেষে ধ্বংস প্রাপ্ত হয় ৩২ ঈশ্বর সম্বন্ধে 
গান্ধীর এরকম দৃষ্টিভঙ্গির জন্তই প্রস্তাবিত অহিংস! স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর সদস্যদের মধ্যে নিয়োক্ত বিষয়ে 
তিনি এঁক্য রক্ষা করতে চেয়ে বলেছিলেন__ ঈশ্বরের উপর তাদের যেন অবিচল আস্থা থাকে । তিনিই 
একমাত্র সঙ্গী ও কর্মকর্তা । গার উপর বিশ্বাস না থাকলে এই সব শাস্থিসৈনিকের দল Preity হয়ে 
পড়বে। ঈশ্বরকে যে নামেই ডাকা হোক ন! কেন, আমাদের বুঝতে হবে যে, আমরা! কেবল তার শক্তির 
প্রাদেই কাজ করতে পারি। এই জাতীয় বিশ্বাসে Sas ব্যক্তি কারও প্রাণনাশ করতে পারেন না। 
প্রয়োজন হলে তিনি নিজপ্রাণ উৎসর্গ করবেন এবং এই ভাবে মৃত্যুকে জয় ক'রে অমর হবেন ।'৩৩ গভীর 
মানবতাবোধের ভিতর দিয়ে এবং সহজাত সত্যনিষ্ঠার দ্বারা গান্ধীজী ঈশ্বরকে জীবনে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন 
AST এবং প্রেমস্বরূপ করে ।৩৪ ঈশ্বর সম্পর্কে তার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল বলেই গৌতমবৃদ্ধের ঈশ্বর AE 
ধারণ] উল্লেখ ক'রে তিনি গভীর ক্ষোভের সঙ্গে জানিয়েছেন যে অনেকেই মনে করেন বুদ্ধ ঈশ্বরবিশ্বাপী 
ছিলেন না এবং বৌদ্ধধর্মের মূল আদর্শ ঈশ্বরবিশ্বাসের বিরোধী ছিল। কিন্তু গান্ধীজীর নিজস্ব অনুভূতি 
হ’ল--সঈশ্বরের প্রতি অনাস্থার ভাব বৃদ্ধদেবের মূল আদর্শবাদের যে ভাবধারা তার সম্পূর্ণ বিরোধী অর্থাৎ 
বুদ্ধদেব যে ঈশ্বরবিশ্বামী ছিলেন না, এ কথা ঠিক নয় অথচ গৌতম বৃদ্ধ নিঃসন্দেহে সেই প্রচলিত 
ঈশ্বববিশ্বাসকে ভঙ্গ করেছিলেন, ‘যেই বিশ্বাসের মূল কথা হ'ল যে ঈশ্বর নামে এক মানব () রয়েছেন, যার 
ক্রোধ দ্বেষ প্রহ্ৃতি আছে, যিনি তার কৃতকর্মের জন্য ESA ক'রে থাকেন এবং পৃথিবীর রাজ-রাজড়াদের 
মতো ধার কামন] আছে, বাসন! আছে, লোভ আছে আন আছে ভালোমন্দের বিচারবুদ্ধি।” বুদ্ধ এরকম 


গান্ধী-চেতনায় বৃদ্ধ ও বোদ্ধসংস্কৃতি ‘৫১ 


টা তথাকথিত ঈশ্বরে বিশ্বাসী ছিলেন না। কারপ-সাধারণভাবে তিনি নৈতিক বিধিনিয়মের উপর আস্থাশীল 

ছিলেন । এখানে আমর! সবিনয়ে জানিয়ে রাখছি, হিন্দু এবং বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতি সম্পর্কে এবং ঈশ্বর সম্বন্ধে 

বৃদ্ধের মতবাদ বিষয়ে গান্ধীজীর উপরোক্ত মন্তব্য বিশেষ বিশ্লেষণের অপেক্ষ রাখে । আমাদের আলোচনায় 
আমরা কেবলমাত্র তাঁর মন্তব্যগুলি উল্লেখ করেছি এবং সেগুলির যৌক্তিকতা বিচারের ভার পাঠকের উপর | 

বৃদ্ধ নির্দেশিত ‘নির্বাণ’ প্রসঙ্গে গান্ধী বলেছেন-__ “নির্বাণ শব্দের অর্থ হ’ল কেবলমাত্র জৈবিক ও 

পাধিব বিলুপ্তি নয়; তার অন্যনিহিত তাৎপর্য হ'ল, জীবনে যত নীচতা, হীনতা, পাপ, অন্তায় ও 

অশোভন রয়েছে, তার চুড়ান্ত অবলুপ্তি, নিঃশেষে সেই.পাপ-তাপ-কলুষ-্নানিকে পুয়ে-মুছে ফেলার যে আদর্শ, 

তাই হ'ল “নির্বাণ | তার ভাষায়__“'নির্বাণ” মৃত মানুষের কবরে স্তব্ধ, প্রশান্ত কালো রংয়ের মৃক শাস্তি 

নয়, ‘নির্বাণ’ হ'ল জীবন্ত শাস্তি, ‘নির্বাণ’ হ'ল স্থখ ও আনন্দবোধের জীবন্ত উপলব্ধি "৩৫ গান্ধীজী পূর্বজন্পে 

pe ছিলেন। তাই তিনিও মনে করতেন, বিষ্য়কামন! ক্ষয় হলে জন্মমৃত্যুর চক্র হতে মুক্তি লাভ করা 

r" যায়, অর্থাৎ আর পুনর্জন্ম গ্রহণ করতে হয় না ।৩৬ 


ka 


বুদ্ধ এবং বৌদ্ধসংস্কৃতি বিষয়ক গান্ধীর Kersey মন্তব্যগুলি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, তিনি বুদ্ধের একজন 
পরম অমুরক্ত শিষ্য ছিলেন এবং সমগ্র জীবন বুদ্ধের অন্ুশাসনকেই যথাসম্ভব মেনে চলার চেষ্টা করেছেন। 
তার দর্বজীবে অহিংসা, দয়া, প্রেম, সমর্দশিতা, অন্পৃশ্ঠতা, মাদকদ্রব্য অসত্য অনাচার বর্জন, পরমত- 
সহনশীলতা, ধর্মনিরপেক্ষতা, শ্রমের মর্যাদা, শ্রেণীহীন সমাজ ব্যবস্থা অর্থাৎ এক কথায় জীবনের সর্বোনয়ন 
বা সর্বোদয় বৌদ্ধ নীতি অনুসারী । জীবনে সর্বপ্রকার পাপাচরণ বা অকুশল কর্ম হতে বিরত থাকা ও 
সর্বপ্রকার কুশল কর্ম সম্পাদন করা এবং সঙ্গে সঙ্গে নিজের চিত্তকে পরিশুদ্ধ করার যে আদর্শের কথা বৃদ্ধ 
শুনিয়েছিলেন৩৭ তা গান্ধীর জীবনে প্রতিফলিত হয়েছে । মোহনদাসের অখণ্ড সত্যের মধ্যে হিংসা বিদ্বেষ 

এবং দ্বার কোনো স্থান ছিল না। কারণ তীর সত্যসৌধ কেবল প্রেম ক্ষমা ও অহিংসার দৃঢ় ভিত্তিভূমির 
উপর প্রতিষ্ঠিত। এদিক থেকে বিচার করলে দেখা যায়, বুদ্ধ এবং বৌদ্ধসংস্কৃতি গান্ধী-চেতনায় অপ্রতিহত 
ও অপ্রতিরোধ্য প্রভাব বিস্তার এবং আলোড়ন R করেছিল। তাই গান্ধীর সমাজকল্যাণমূলক সকল 
কর্মপ্রচেষ্টা বৌদ্ধভাবাদর্শের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট । বর্তমানে জাতিতে জাতিতে মানুষে মানুষে কদর্য 
হানাহানির মধ্যে জগৎ বিভ্রান্ত । কিন্তু এই বিভ্রান্তির মধ্যে শাস্তি ও সমৃদ্ধির একমাত্র উপায়রূপে ভারতের 
সেই সুপ্রাচীন অনুপম বৌদ্ধ অহিংসা নীতিকে পুনরায় গান্ধীজী সমূজ্জল ক'রে তুলে ধরেছেন । তাই আধুনিক 
যুগে তিনি হলেন অহিংসা এবং শাস্তির অগ্রদূত। কিন্ত গান্ধী বৃদ্ধের ন্যায় সত্যের সন্ধান ও প্রয়োগের 
উদ্দেস্ে বিবাগী হয়ে সংসারজীবন পরিত্যাগ করলেন না; সংসারে থেকেই তিনি কোটি কোটি ভারতবাসীর 
মুকুটহীন সম্রাট হয়ে তাদের রাজনীতি অর্থনীতি সমাজনীতি ধর্মনীতি সংক্রান্ত সমস্তার সমাধানে সচেষ্ট 
হলেন। ক্ষুদ্রকে ত্যাগ ক'রে তিনি এক পরম বিরাটের সন্ধানে গেলেন না; অতি নগণ্যের মধ্যে তিনি 
অনুসন্ধান করলেন সেই অদ্বিতীয় পরম বিরাটত্বের | 


J বুদ্ধের মধ্যে আবিষ্কৃত হ’ল NA পূর্ণতম বিকাশ ৷ তাঁর জীবনের মধ্যেই তার পরিচয় | 
তার মন্ুস্ততবোধ সমগ্র মানবদমাজের পথপ্রদর্শক | রবীন্্রনাথও বুদ্ধের মহত্বের বাণী প্রচার করেছেন | 


৩৫২ রবীন্দ্রভারতী পত্রিকা বর্ষ ৮ সংখ্যা ৪ 


আর বৃদ্ধের মহান হৃদয় নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন বলেই গান্ধী আজ বিশ্বে মহাত্মা নামে পরিচিত। 4 
sat লালিত এবং অনুপ্রাণিত মোহনদাস গান্ধী আজীবন ছিলেন গৌতম বুদ্ধের একজন দীনতম 
সেবক। তার দৃঢ় প্রত্যয় ছিল যে হিংসা এবং নীচতার মধ্যেও প্রেমের অম্বতবাণীর এক শক্তিশালী প্রভাব 
রয়েছে । তিনি বলেছেন-__বৃদ্ধদেবের সরল হৃদয়ের মতো তার বাশীও ছিল বহু বিস্তৃত, বহু ব্যাপক এবং 
পরমতসহিষ্ুতার প্রতীক, এবং সেই কারণেই বুদ্ধবাণী তার জীবিত্তকালকে অতিক্রম ক'রে পৃথিবীর fin,- 
দিগন্তে ছড়িয়ে পড়ে ।”৬৮ বর্তমান কালেও যে বৃদ্ধোপাসনার একান্ত প্রয়োজন তা তিনি মর্মে মর্মে Goals 
করেছেন। গান্ধীজী নিজের দৈনন্দিন কাজের মধ্যেই দেখিয়েছেন, কিভাবে বুদ্ধের উচ্চতম নৈতিক আদর্শ 
পালন ক'রে জীবনকে স্থন্দর এবং স্ষমামণ্ডিত করা যায় । তাই মনে হয়, গান্ধী ছিলেন পরম কাকুণিক 
তথাগতের একজন আধুনিক ভাবশিশ্য। বোদ্ধসংস্কৃতির ছারা Ces মহাত্মা গান্ধী পূর্ণ মানবিক শক্তিতে 
আস্থাবান ছিলেন । প্রবৃত্তির দাসত্ব ক'রে আত্মকর্তৃত্ব বিসর্জন দেওয়ার পক্ষপাতী তিনি কখনই ছিলেন 
না। উচ্চনীচ জাতি-ধর্ম-বর্ম সম্প্রদায় নি বিশেষে প্রত্যেকটি মানুষকে সত্য, ন্যায় এবং অহিংসার মে দীক্ষিত do 
করার যে পবিত্র সন্ধল্প সিদ্ধার্থ ear ঘোষণা করেছিলেন, মহাত্মা গান্ধী তাইই বর্তমান শতকে বহুদিন 
পরে পুনরায় বাস্তবে রূপদান করলেন । অবিচল তার নিষ্ঠা, অতুলনীয় তাঁর বিশ্বমানবিক-সাধনা | 
যুদ্ধবিদ্ধস্ত পৃথিবীতে নতুন সভ্যতা গড়ে তোলার অঙ্গীকার নিয়ে আবিভূতি হলেন গান্ধী। তাই বৌদ্ধবাদ 
সম্পর্কে অনুশীলন এবং গবেষণা বিষয়ে মহাত্মাজী বলেছেন_-'আমি জোর দিয়ে সাহসের সঙ্গে বলতে পারি 
area সম্পর্কে অন্গশীলন অসম্পূর্ণ থাকবে যে পর্যন্ত না আপনার! মূল শান্ত্গুলি পাঠ করেন, যেই ATE 
থেকে আমাদের পরমণ্ডরু তার প্রেরণা লাভ করেছিলেন, অর্থাৎ যে পর্যন্ত না আপনারা সংস্কৃত গ্রন্থাদি ভালো 
ক'রে পাঠ করেন ।”৩* কিন্তু গান্ধীজী মনে করেন, বৌদ্ধবাদের শাস্ত্রীয় বচন, বৌদ্ধধর্মের যথার্থ ভাবধারা, 
তার অন্তনিহিত স্থর ও ছন্দ, গৌতমের ধ্যান ও জ্ঞান ভালো ক'রে বুঝতে হলে কেবলমাত্র শাস্ পাঠ করলেই 
যথেষ্ট হবে না। বৌদ্ধবাদে যে কার্যকারণ সম্পর্কের কথা বল! হয়েছে অনুশীলনের মাধ্যমে বৌদ্ধসংস্কৃতি 
অঞ্রাগীদের তার প্ররুত স্বরূপ উপলব্ধি করতে হবে। এ প্রসঙ্গে মহাত্মাজী বৌদ্ধবাদ অনুসারে সংযম টু 
সাধনার পাচটি বিধিবদ্ধ নিয়মের উল্লেখ করলেন। এ পাঁচটি নিয়ম হ’'ল--ব্র্ধচর্য, সত্যপালন ও সত্য 
ভাষণ, অহিংসা, অষ্টেয় এবং আপরিগ্রহ । গান্ধীজী সমস্ত জীবন এই পাঁচটি নিয়ম অক্ষরে অক্ষরে পালন 
করেছেন৷ তিনি মনে করেন, যিনি এই পাঁচটি সংযম সম্পর্কে ওয়াকিবহাল নন তিনি কখনই বুদ্ধের 
আদর্শবাদের যে মূলনীতি তা উপলব্ধি করতে পারবেন না। সত্যিকারের একজন বুদ্ধশিয্যের ন্যায় 
গান্ধীজীও চেয়েছিলেন অমৃতের অধিকার । এই অমৃতত্ব লাভের পথ চলেছে সত্যের লক্ষ্যে । আদম্য 
সত্যান্রাগের দিব্য অপ্রিন্ফুলিঙ্গ নিজের মধ্যে বহন ক'রে এনেছিলেন তিনি । তাঁর পরমগুরুর মতো তিনি 
চিন্তা, বাক্য এবং আচরণের মধ্যে অখণ্ড Jay স্থাপন করতে পেরেছিলেন | বস্তুত বৃদ্ধ এবং বৌদ্ষসংস্কৃতির 
পরিপূর্ণ ভাবরূপ ফুটে উঠেছে মোহনদাস গান্ধীর সরল অনাবিল জীবনচর্ধীয় | 
পাঠ-সংকেত 

১ বুদ্ধদেব বসু । প্রবন্ধ সংকলন (ভারবি কলিকাতা ১৯৬৬) পৃঃ ৩৩৮ ‘নোয়াখালি’ 

২ ভারত সরকার। তথ্য ও বেতার মন্ত্রণালয় । দি ওয়ে অফ দি (পাবলিকেশানস ডিভিশন fy 

১৯৫৬ ) পৃঃ ৪ 


গান্ধী-চেতনায় বুদ্ধ ও বৌদ্ধসংস্কৃতি ৬৫৩ 
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৫ 


১৪) 


১৬ 


RO 


খষি দাস। গাদ্ধী-চরিত ( ওরিয়েন্ট' বুক কোম্পানী কলিকাতা ১৩৫৫ ) পৃঃ ৩২ 

এডুইন আবনন্ড | দি লাইট অফ এশিয়া, অর দি গ্রেট রিনানসিয়েশান ( ইন্টারহ্যাশানাল বুক 
হাউস প্রাঃ লিঃ বোদ্বাই ১৯৫৬) পৃঃ ১৩৮ 

মোহনদাস করমচাদ গান্ধী । য়েরোড়া জেলের অভিজ্ঞতা | সতীশচন্দ্র Hines অনুদিত (খাদি 
প্রতিষ্ঠান কলিকাত| ১৯৩১ ) পৃঃ ৭৪-৭৫ 

ধীরেন্্রলাল ধর । আমাদের গান্ধীজী ( ওরিয়েপ্ট বুক কোম্পানী কলিকাতা ১৯৪৮) পৃঃ ১১৭ 
মোহনদাস করমচাদ গান্ধী আত্মকথা অথবা সত্যের প্রয়োগ । সতীশচন্দ্র দাসগুপ্ত অনুদিত, 
২য় খণ্ড (খাদি প্রতিষ্ঠান কলিকাতা )। পৃঃ ১২৮-১২৯ 

রতনমণি চট্োপাধ্যায় সম্পাদিত । গাদ্ধীজীর দিল্লী ডায়েরী £ প্রার্থনা-ভাষণ, ১*-৯-৪৭ হইতে 
২৯-১-৪৮ পর্যন্ত (হরিজন প্রকাশন কলিকাতা ১৯৪৮ ) পৃঃ ১৮৪-১৮৫ 

ভারত সরকার । তথ্য ও বেতার মন্ত্রণালয় । মহাত্মা গান্ধী (পাবলিকেশানস ডিভিশন দিল্লী 
১৯৫৮) পৃঃ ৩ 

ইয়ং ইণ্ডিয়া, ৮-১২-১৯২৭ 

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর | রবীন্ত্র-রচনাবলী ( জন্মশতবাযিক সংস্করণ ) ১১শ খণ্ড পৃঃ ৪৫৮-৪৫৯৪ 

হরিজন, ১৯-৮-১৯৩৯ 

হরিজন, ২৪-১২-১৯৩৮ 

ইয়ং ইণ্ডিয়া, ১৫-১২-১৯২৭ 

মহাদেব দেশাই । উইথ গান্ধীজী ইন দিলোন পৃঃ ৫২ 

ইয়ং ইণ্ডিয়া, ৮-১২-১৯২৭ 

মোহনদাস করমচাদ গান্ধী । আত্মকথা অথবা সতোর প্রয়োগ । সতীশচন্দ্র Hes অনুদিত, 
১ম খণ্ড (খাদি প্রতিষ্ঠান কলিকাতা ১৩৩৮ ) পৃঃ ২৬১-২৬৩ 


ERNE, গাথা সংখ্যা ২২৩ ( কোধবগে,গ|)। অক্কোধেন জিনে কোধং, অসাধুং ATT জিনে, 


জিনে কদরিয়ং দানেন, সচ্চেন অলিকবাদিনং। তুলনীয় । মহাভারত, উদ্যোগ পর্ব ৩৮/৭৩-৭৪ | 
অক্রোধেন AHS ক্রোধম্‌ অসাধুং সাধুনা জয়েৎ। জয়ে SAN দানেন জয়েৎ সত্যেন চানুতম্‌ ॥ 
আর কে প্রভু এবং ইউ আর রাও, সম্পার্দিত। দি wee অফ মহাত্মা! গান্ধী ( অক্সফোর্ড 
ইউনিভারসিটি প্রেস লণ্ডন ১৯৪৫) পুঃ ৬৮-৯৯ 


রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর । বুদ্ধদেব ( বিশ্বভারতী গ্রন্থালয় কলিকাতা৷ ১৯৬০ ) পৃঃ ১৮ 


মোহনদাস করমচাদ গান্ধী । আমার ধ্যানের SITS) শেলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় অনৃদিত 
( faq ও ঘোষ কলিকাতা ) পৃঃ ৫ 

মোহনদাস করমচাদ গান্ধী মানুষ আমার ভাই: মাহাত্ম! গান্ধীর নিজের ভাষায় তাহার 
জীবনকথ| ও চিন্তাধার] Fe কৃপালানি সম্পাদিত এবং প্রিয়রনন সেন অনূদিত (সাহিত্য 
অকাদেমী নিউ দিল্লী ১৯৬৭ ) পৃঃ ৮-৯ 

হরিজন, ২*-৩-১৯৩৭ 


৩৫৪ রবীন্দ্রভারতী পত্রিকা বর্ষ ৮ সংখ্যা ৪ 


২৪ বৃদ্ধজয়ন্তী বুলেটিন (বেদুবন-বিহার আগরতলা ১৯৬৯ ) ১৪শ খণ্ড ১৭শ সংখা পৃঃ ১০-১২। বিনয় _ 
রায়! অহিংসা £ বুদ্ধ ও গান্ধী x 
২৫ মোহনদাস করমচাদ গান্ধী। আত্মকথা অথবা সতোর প্রয়োগ । সতীশচন্ত্র দাসগুপ্ অনুদিত 
১ম খণ্ড পৃঃ ৩৭৮-৩৮০ 
২৬ গিরিশচজ্ ঘোষ | বৃদ্ধদেব-চরিত : দেব নাটক (গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এও সন্দ কলিকাতা! 
১২৯৪ ) পৃঃ ৮৪-3০ 
সিদ্ধার্থ। করি পুত্রের কামনা/কর জগন্মাতা উপাসনা ;_-]কেন তবে বধ কোটি কোটি প্রাণী? 
জগন্নাতা-_/পুত্র তার ক্ষুত্র কীট আদি ॥/দেখ নীরব ভাষায়/ছাগপাল মুখ তুলে 
চায় ate, নৃপ, Sn নাহি কর--/দেবতার রুপা কেমনে করিবে লাভ 1/নির্দিয় যে 
জন-_/দেবগণ নির্দয় তাহার প্রতি ।!নরপতি !/কেন প্রাণীনাশ করি’ ভাসাইবে 
ক্ষিতি ॥/রাজ্রকার্য্য ছুর্দল-পালন-্র্দল এ ছাগপাল ;-7হায়। হায়! ভাবার 78 
বঞ্চিত,__/নহে-_ উচ্চৈস্বরে ডাকিত তোমাদ-/'প্রাণ যায় রক্ষা কর নরনাথ !' 
২৭ রোমা রোলা। মহাত্ম। গান্ধী। খবি দাস অনূদিত ( ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানী ১৯৫৬) পৃঃ ১৩৫ 
২৮ ইয়ং SFA, ১৫-১২-১৯২৭ 
২৯ মহাদেব দেশাই | উইথ গান্ধীজী ইন সিলোন । পৃঃ ১৩৮ 
৩০ ইয়ং ইণ্ডিয়া, ১-১২-১৯২৭ 
৩১ ডিজিটেওুলকর। মহাত্মা ঃ লাইফ অফ মোহনদাস করমটাদ গান্ধী (বিঠলভাই জাভেরী এও 
ডিজি টেওুলকর। বোম্বাই ১৯৫২ ) of খণ্ড পৃঃ ১০৮-১৯ 
৩২ মোহনদাস করমচাদ গান্ধী । অহিংস সমাজবাদের পথে। ভবানীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় অনূদিত 
{ মিত্ৰালয় কলিকাতা! ১৩৬৮ ) পৃঃ ৮-৯ 
৩৩ মোহনদাস করমদাদ গান্ধী । পল্লী-পুনর্গঠন | ০০০০০০০৮০০০ 
নিধি__বাংল! শাখা, বারাকপুর ১৩৬৮) পৃঃ ৭৯ | 
৩৪ শশিভূষণ দাসগুপ্ত। টলস্টয় গান্ধী রবীন্দ্রনাথ ( মিত্র ও ঘোষ কলিকাতা ১৩১৯) পৃঃ ৩৯ 
৩৫ tee ২৪-১১-১৯২৭ 
৩৬ স্থবোধ ঘোষ। অমৃত পথধাত্রী ( ইণ্ডিয়ান আসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাঃ লিঃ কলিকাতা 
১৮৭৯ শকাব্দ ) পৃঃ ১৪৯ 
৩৭ ধশ্মপদ, গাথা সংখ্যা ১৮৩ (বুদ্ধবগেগা )। সব্ব পাপস,স অকরণং, কুসলস,স উপসম্পদা, সচিত্ত 
৩৮ ইয়ং ইণ্ডিয়া, ২৪-১১-১৯২৭ 
৩৯ ভারত সরকার । তথ্য ও বেতার মন্ত্রণালয় । গৌতম বুদ সম্পর্কে গান্ধীজির বাণী (পাবলিকেশানস 
ভিভিশান দিল্লী ১৯৫৭) পৃঃ ৯ 


ই 


এ 
সাহিত্যশিল্পী বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর 
বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায় 


জীবনে wr হয়েও ধারা তাদের সাহিত্যকর্ষের মধ্যে চিরাগু হয়ে বেচে আছেন বিশ্বের সেই TAM 
সাহিত্যিকদের মধ্যে বলেজ্ নাথ ঠাকুর অন্যতম । এদের মধ্যে ধার নাম সবার উপরে তিনি জন্‌ PRT 
কীট্‌সের অকাল-মৃত্যু উপলক্ষ্যে শেলি যে শোকগাথা রচনা করেছিলেন ( Adonais) তার একটি স্তবক 
তিনি এই পঙক্তিটি দিয়ে আরম্ভ করেন—‘The inheritors unfulfilled renown.’ 
কীট্‌সের মতো অন্যান্য যে সব কবি তাদের প্রতিভা পূর্ণভাবে বিকশিত হওয়ার আগেই ধরার পাল! 
সাঙ্গ ক'রে নবজীবনের কুলে যাত্রা করেছেন তারাই এখানে শেলির ম্মরণপথে এসেছেন, বিশেষতঃ চ্যাটার্টন্‌, 
এচিড নি ও ল্যাটিন কবি লিউকান্‌। বলেন্দ্নাথের প্রসঙ্গেও শেলির পঞ্ক্তিটি মনে আসা স্বাভাবিক । 
বলেন্ত্রনাথের যাহিত্যকীতি অবিনশ্বর, কিন্তু এই কীর্তির মধ্যে গভীর অপূর্ণতা বয়েগেছে। দীর্ঘজীবী হলে 
কলরবমুখরিত খ্যাতির প্রাঙ্গণে তার আসন অনেক উঁচুতে হতে পারত | 
বলেন্্নাথের যখন ছাব্বিশ বছর বয়স, তখন তীর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'মাধবিকা' প্রকাশিত হয়। 
এই গ্রন্থের অস্তিম কবিতাটির নাম “অবদান” > এই কবিতাটিতে কবি যখন তার সংগীতকে 'রে স্বল্লাফু' 
ব'লে সম্বোধন করেন, তখন কি নিজের অকালমৃত্যু সম্পর্কে কোনো পূর্বাভাস তাকে শঙ্কিত ক'রে 
তুলেছিল p— “হে মোর সঙ্গীত তোর পতঙ্গের প্রাণ 
. এক বসস্তেই শুধু হ'ল অব্সান | 
এক বেলা TS শুধু এক বেলা গান, 
ছড়ায়ে রডীন্‌ পাখা কুস্থমে শয়ান | 
í একটুকু ব্বর্ণবেণু, পুষ্পপরিযল, 
একটুকু রবিকর, শিশিরের জল, 
কিছুক্ষণ খেলাধূলা মুগ্ধ অভিনয়, 
তার পরে দিনশেষ আর বেশি নয় I 
রে FAL, তাহে তোর কোনো খেদ নাই, 
যে পারে অমর হতে হোক্‌ না সে, ভাই, 
বুদ্ধ যশ, উচ্চাসনে বসি’ তার পাশে 
চিরকাল বেঁচে থাকা, মহা লাঞ্ছনা সে! 
তার চেয়ে ঢের ভাল, ছড়াইয়| পাখা 
খেলাশেষে FRAT বক্ষে মরে’ থাকা 1’ 
é. এই কবিতাটির শেষ কয়েকটি পডক্তি ব্ববীন্দ্রনাথের “Gia কথা মনে করিয়ে দেয়। 
১ 'বঙেব্র-প্রস্থাবলী' তৃতীয় বঙ্গীর-সাহিত্য-পরিষৎ RFA ১৩৭২) পৃষ্ঠা ৭৩ 
? 


৬৫৬ রবীন্দ্রভারতী পত্রিকা বর্ষ ৮ সংখ্যা ৪ 


বলেম্্রনাথও তার পিতৃবোর মতো সুদূর আকাশে আকা ইন্ত্রধ্টকে ছেড়ে মাটির ধরণীর প্রজাপতিটির বু 
পাখাকেই ভালোবেসেছেন | | 
উজ্জ্বল সম্ভাবনার কোরক GOAT YR র'য়ে গেল, AMES হওয়ার সুযোগ পেলো ন! । বলেন্্রনাথের 
রচনার অনেক পাঠকের মনেই এই চিন্তার উদয় হয় এবং এই চিন্তার মধ্যে বেদনার আভাস আছে। 
বলেন্ত্রনাথের লেখা পাঠ করার যে অভিজ্ঞতা তার মধ্যেও এ বেদনা পাঠকের অজ্ঞাতসারেই সঞ্চারিত RA | 
বলেন্দনাথের রচনাতে করুণ RIT মৃছনা বারংবার প্রকম্পিত। (এ বিষয়ে উদাহরণ সহযোগে বিস্তৃত 
আলোচনা AT করা হয়েছে।)২ আগন্তক বেদনা ও অস্তন্বিহিত বেদনার মিশ্রণের ফলে কখনও 
কখনও পাঠকের অনুভুতি বিষাদাচ্ছন্ন eal বিচিত্র নয়। 
বলেন্দ্রনাথের রচনা যদি নঞ্থক হ'ত তা হলে এই বিষাদ হয় ত বিশ্বনিন্দার প্রথম সোপান হতে 
পারত) কিন্তু প্রত্যয়নিষ্ট বলেন্দ্রনাথের পক্ষে বিশ্বনিম্দকের ভূমিকা নেওয়ার চেয়ে অকল্পনীয় আর কিছু 
হতে পারে না। Ran রোমান্টিক সাহিত্যশিল্পীর লেখনীতে নানা রূপ পরিগ্রহ করে। IET. 
বিষগ্নতা রোমান্টিক fast হলেও তিনি কখনও রোমান্টিক ফরাসী সাহিত্যিক শাতোত্রীয়ণ'র 
মতো জীবনক্লান্তিতে জর্জরিত হন নি। বলেন্দ্রনাথ কোনে! দিন লিখতে পারতেন না-_“কিছু উপভোগ 
করারও আগেই হতাশা এসে পড়ে; কামনাগুলি থেকে যায়, কিন্তু মোহ আর কিছু থাকে না। কল্পনা- 
শক্তিতে সমৃদ্ধি, প্রাচুর্য ও চমক রয়েছে; জীবনে রয়েছে দীনতা, শুষ্কতা আর মোহিনীমায়ার feels | 
এ হচ্ছে পূর্ণ হৃদয় নিয়ে শূন্ত সংসারে বেঁচে থাকা, আর কোনো কিছু আস্বাদন করারও আগেই সব কিছু 
বিস্বাদ হয়ে যাওয়া ।”৩ অভাব-বোধ বলেন্্রনাথেও এসেছে নিঃসঙ্গতা তার প্রাণেও তীত্র হয়ে বেজেছে। 
তিনি কিন্ত যখন এ বোধকে বাণীরূপ দিচ্ছেন তখন তার মধ্যে তিক্ততার চেয়ে নির্বেদের ভাব অনেক বেশি 
'মানব-জীবনের মধ্যে মধ্যে এইরূপ ক্ষণিক শৃন্ততায় তাহার অতৃপ্তির ভাবের বেশ প্রমাণ পাওয়া 
যায়। আমাদের জীবনে তৃপ্তি কোখায়? তাহার শিয়রে দাড়াইয়৷ অতীতের সাস্বনা, পদতলে ভবিষ্যতের 
কি-জানি-কি। পশ্চাতে কেবল একটা দুর__অতিদূর দূর মাত্র; TIS তাই--ধ্‌ ধু কেবলই একটা) 
সীমাহীন মহাদূর। চতুর্দিকের এই অসীম বিস্তৃতির মধ্যে আপনার ক্ষণভঙ্কুরত্ব লইয়া কে পরিতৃপ্ত হইবে?” 
আমরা সমস্ত জগতের সহিত জীবনের প্রবাহ অনুভব করিয়া আকুল হইয়া উঠি, স্তম্ভিত হইয়া থাকি ; 
কখনও আশায়, কখনও নৈরাশ্যে আমাদের অতৃপ্তি ।৪ 
বলেন্দ্রনাথ সংবেদনশীল লেখক__ বেদনার TE কম্পনেও তার grew স্পন্দিত হয়। কিন্ত 
জীবনের বিচিত্র বেদনা তাকে বিশ্ব থেকে কোনো! দিন বিমুখ করে নি। অনেক সময় হঠাৎ খুশির ATS] হঠাৎ 
বিষণ্নতা তার চিত্তে ঘনিয়ে এসেছে_শুধু অকারণ বিষাদে তার মন বিধুর হয়ে উঠেছে। মেঘালোকে তার 
২ 'বলেন্নাথের রচনার মধ্যে একটি অব্যক্ত বেদনার ধ্বনি ররেছে।'*'এই জীবনে যা কিছু স্বলর--আর সুন্দর ব'লেই 
ক্ষপস্থাহী-ঠার চিত্ত এক দিকে আনন্দোদেল ক'রে তুলেছে, অন্য দিকে করেছে বেদনার্্র। জীবনের উত্তাপ তিনি সর্বমেহে গ্রহণ 
করেছেন, কিন্তু Sta মনের কোণে বৈরাগ্যের হিমকণা। wee থেকে গেছে। তিনি জীবনের গভীর গহনে প্রবেশ করেও একটা 
দুরত্ব বজার রাখতে পেরেছেন । বলেন্সনাধ প্রকৃত শিল্পী--জীবনই তার শিল্প ।'-_বিশ্বনাথ চাট্টোপাধ্যায়। 'জীবনশিল্পী বলেন্সনাখ 
ঠাকুর’ (রমেজনাখ মল্লিক সম্পাদিত ‘লাহিত্যতীর্ঘ” ১৩৭৭ সপ্তদশ বাধিকী ) » 


৩ ফ্রাসোআ। রানে ভীকৎ wo শাতোবরীয 11 ‘Meecha vat’ ( ১৮০২ ) 
$ ‘ক্ষণিক TE ব, প্র, পৃ ২৮৩ 


সাহিত্যশিল্পী বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর ৩৫৭ 


উ চিতও অন্থথাবৃত্তি হয়ে ওঠে_ শ্রাবণ যখন পথের ধারে সকল বারি ঢেলে দেয় তখন চিত্তবিকার রোধ করা 
তার পক্ষে কঠিন হয়-_-ধরণীর স্থগভীর অন্ধকারে আধাড়ান্তে মেথাচ্ছন্ন হৃদয় ঢালিয়! দিয়া অন্ধকার আকাশ 
যখন বিরহনিশ্বসিত wey অবসাদ গাহিতে থাকে, তখন ঝরঝর ধারায় শ্রাবণের গভীর হৃদয় কোথায় ঝরিয়! 
যায়।...চারিদিকেই ক্রমাগত অন্ধকার ঘনীভূত হয়, স্বর্ধাদোকে মেঘের ছায়া পড়ে, তবঙ্গায়িত নদীবক্ষে 
অন্ধকারের উপর অন্ধকার যেন নৃত্য করিতে থাকে |) এই অদ্ধকারময় ভাবপ্রবাহের মধ্যে মানবের হদয়ও 
অন্ধকার না হইয়া কি থাকিতে পারে p? 

এক দিক থেকে দেখলে, করুণ রসই আদি রস। ক্রোঞ্চবধে বিচলিত আদি কবির শোকের 
অমুতৃতি সুললিত গ্লোকে উৎসারিত হয়েছিল । করুণ রসের এই গুরুত্বের জন্যই সাহিত্যের বিভিন্ন শাখার 
মধ্যে ট্যাজেডির শ্রেষ্ঠত্ব অবিসংবাদিত । বলেন্দ্রনাথের বীণায় যে সকরুণ রাগিণী ধ্বনিত হয়েছে তার 
মধ্যে আমরা জীবনের সেই মহাসংগীত শুনি ওয়র্ডসোয়র্থ যাকে বলেছেন ‘still, sad music 

এ humanity’ | 

বলেজ্নাথ বেদনাবিলাসী aesthete নন, তিনি ভাবুক | আর ভাবুক ব'লেই তিনি নিজের অস্তরে 
আশ্রয়সৌধ নির্মাণ করতে পারেন, যে ধরনের নিশিতির কথ! কীট্‌স্‌ তীর বন্ধু রেনল্ড্‌স্কে একবার একটি 
চিঠিতে লিখেছিলেন__“আমার এখন মনে হচ্ছে, প্রায় যেকোনো লোকই তার নিজের অন্তরলোক থেকে 
উর্ণনাভের মতো নিজের বায়বীয় নগরহূর্গ বয়ন করতে পারে।, বলেন্ত্নাথের সাহিত্যশিল্লের ভিত্তিপ্রস্তর 
আবিষ্কার করতে গেলে তার হৃদয়ের গভীর গহনে আমাদের দৃষ্টিপাত করতে হবে। এ দিক থেকেও 
বলেন্দ্রনাথ মনে-প্রাণে রোমান্টিক । 
তার যে waa প্রবৃত্তি বলেন্ত্রনাথকে নিজের হৃদয়ের অন্তস্তলে নিয়ে গেছে সেই প্রবুত্তিই তাকে 
জীবনের অস্তঃপুরে পৌছে দিয়েছে । জীবনের অনাবরণ, প্রকৃত রূপ তিনি দেখতে চেয়েছেন, দেখতে 
চেয়েছেন তার স্বাভাবিক নগ্নত|। নগ্নতা আর কাহাকে বলে? অলঙ্কারশৃন্তত! বৈ ত নয়। সৌন্দর্য 
র আবরণে অবগুস্তিত সর্বত্রই । যেখানে কৃত্রিমতার আড়দ্বরে সৌন্দর্য আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে, সেইখানেই 
নগ্নতা প্রচ্ছন্ন। চাকৃচিক্যে সৌন্দর্য সঙ্কুচিত হইয়া থাকে, ব্যক্ত হইতে পারে না। শুভ্র চন্দ্রালোকে 
যন্্রবিশেষের সাহাষ্যে সিন্দুরের আভা ফেলিলে কি সৌন্দর্ঘ ব্যক্ত হইবার স্থবিধা পায়? এই জন্য প্রকৃতিতে 
নগ্নতা সৌন্দর্ষময়ী। ater আত্মা পরিব্যাপ্ত।”৬ জীবনকে বলেন্্রনাথ দেখেছেন, চিনেছেন, 
ভালোবেসেছেন ৷ বাইরের হাসির ছটায় তিনি ভোলেন নি, ভিতরের অশ্রজলের উৎস সন্ধান করেছেন | 
জীবনফুলের রঙ লাল। সেই লালিমায় রক্তিম হয়ে উঠেছে-__বলেন্দ্রনাথের সমগ্র বচনা। তাই 
তার লেখা অত সহজে আমাদের মর্ম স্পর্শ করে, তিনি এত অনায়াসে আমাদের অতি কাছের মানুষ হয়ে 
ওঠেন। তার সাহিত্যশিল্পীর লেখনী-তুলিকায় বলেন্দ্নাথ যে সব বর্ণাঢ্য আলেখ্য অঙ্কন করেছেন 
সেগুলিতে নানাবিধ বর্ণের বিন্যাস সত্বেও রক্তিমারই প্রাধান্ত । সংসার থেকে wea গিয়ে, জীবন থেকে 
পালিয়ে বলেন্্রনাথ মুক্তি পেতে চান নি-_-আশ্রয় খোজেন নি কোনো গজ্ঞদস্ত নিমিত মিনারে, বা 

Fe মতো কোনে! নিভৃত কক্ষে যেখানকার হাও্যাতে লেগে আছে aai সৌলাপী আমেজ 

oe ‘শ্রাবণের বারিধারা’ ব, প্র, পৃ ১৭৭ 
& ‘ateta chery ব, প্র, পৃ ২৫৯ 


৩৫৮ রবীন্দ্রভারতী পত্রিকা বর্ষ ৮ সংখ্যা ৪ 
গু আলন্তের নীলিমা । বলেন্দ্রনাথ যে নন্দিনীর জনক তার হাতে রক্তকরবীর ক্ষণ, তার | 
স্বক্তকরবীর রক্তিম | | 
বলেন্ত্রনাথের প্রাণপ্রাচূর্য ভার ‘simple, sensuous and passionate’ কবিতাগুলিতে Urey 

হয়ে উঠেছে। “যৌবনের অনস্ত উচ্ছবাসে' “মাধবিকা” ও 'শ্রাবণী' Seis) কীট্‌সের we বলেন্্রনাথও 
ছিলেন সৌন্দর্যের far t—'mighty abstract idea of beauty’ বলেন্্রনাথকেও অভিভূত FNE | 
সহৃদয় সমালোচক যখন বলেন, “সৌন্দর্য দর্শনের ও সৌন্দর্ভোগের এমন কীট্সীয় দৃষ্টি ও মন লইয়! আর 
কোনো বাঙালি লেখক জন্ম গ্রহণ করেন are’) তখন তিনি নিতান্ত অত্যুক্তি করেন ন!। নানী 
বলেন্্রনাথের কাছে সৌন্দর্য মৃত্তিতী-__তাই নারীর Gates রূপে তিনি fears তিনি রোমান্টিক 
কবি--নারী তার কাছে দেবীও। কিন্তু মানসীকে তিনি বার বার মাঙুষী রূপে পেতে চেয়েছেন- তার 
প্রেয়পী নারী প্রদীধ্ত বাসনায় cope শোতোবহার কলবেদনার মধ্য দিয়ে তিনি প্রেমিক হৃদয়ের 
অভিলাষকে ভাষা দিয়েছেন-_ aia ঘিরিয়া তব 

তরল যৌবনখানি-_তন্থ অভিনব__ 

শত নাগিনীবেষ্টনে অনঙ্গের মত ।১৮ 
রবীন্দ্রনাথের প্রথম পর্বের প্রেমের কবিতার প্রভাব বলেন্দ্রনাথের এই সমস্ত কবিতায় থাকা স্বাভাবিক, কারণ, 
প্রিয়নাথ সেনের ভাষায়, তখন “সমস্ত বঙ্গদেশ রবীন্দ্রনাথের বীণাঝস্কারে কম্পিত, উচ্ছলিত।”৯ তা ছাড়া 
ate বলেহ্দনাথ ছিলেন রবীন্দ্রনাথের 'পরমন্সেহাম্পদ”,১০ আর 'বলেন্্নাথের সকল কার্ধেই রবীন্দ্রনাথের 
যোগ ছিল।”৯১ 

রবীনঙ্গনাথের Saray “বিদায়-অভিশাপ' sooo সালের শ্রাবপ মাসে ‘সাধনা? পত্রিকায় প্রকাশিত 

হওয়ার পর বাংল! সাহিত্যে যে আলোড়নের সি হয় তার ঢেউ এসে বলেন্দ্রনাথের কবিচিস্তকেও দোলায়িত 
করে। “বিদায়-অভিশাপ' প্রকাশিত হওয়ার কিছু দিন পরে বলেন্দ্রনাথ যে “অগ্নিহো্ কবিতাটি রচন! 
করেন তার দীধ্তিতে বলেন্নাথ রবীন্দ্র-রশ্মি বিচ্ছুরিত-- পড়েছে কি মনে 

কোন পুরাণ কাহিনী- _সরম্বতীতীরে 

যবে খধিকন্যাগণ চারি ধারে ঘিরে? 

গুগ্পন করিত বসি’ মৃহ মৃদু স্বরে 

দিবসের BARA যত, মৌনভরে 

শুনিত একা ন্তচিতে কথা অভিনব 

খবিমুখে, atata দিত শিরে তব 

ৰাম্পাকুলচোখে ধীরে মন্ত্র পাঠ করি 


a, 


৭ প্রমখনাধ বিশী ৷ ‘বাংলায় লেখক' (প্রথম খণ্ড ১৩৫৭ ) পৃ ৮৭ 

৮ “কলবেছনী', ‘মাধৰিক!' 4. এ, পৃ ৬৯ 

৯ aih বলেশ্রনাথ ঠাকুর । গুদীপ' (সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যাঙথ ) আব্িন-ক [তিক ১৩:৬ a 
১* ‘নদী’ কবিতার উৎসর্গ (২২পে মাঘ ১৪০২ ) ty 
১১ গুভাতকুষার সুখোপাধ্যায়। 'রবীক্স-লীবনী' fasta খণ্ড (১৩৫৫) পৃ ২৭ 


সাহিতাশিল্পী বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর ৩৫৯ 


দ্মিতমুখে শুচিমনে দেবতারে স্মরি’, 
দীপ্তি তব ঝলকিত চাকু চন্দ্রানন 
উজ্জল আভায় ; সেই We পুরাতন 
উঠিছে কি জাগি’ আজি অরুণবরণে 
তপ্ত PREM, তাই শ্বসিছ সঘনে 
শত শিখা মেলি 7১২ 
ভাব ও ভাষা, ছু'দিক থেকেই সমগ্র কবিতাটি রবির আলোয় উদ্ভাসিত | বলেন্দ্রনাথের অধিকাংশ 
কবিতাই রবীন্দ্র-রসসিক্ত | ‘চৈতালি’ প্রভৃতি রবীন্দ্রনাথের whiter কাব্যগ্রস্থগুলির সুর এই সব 
কবিতায় অনুরণিত। 
‘যাধবিকা’তে যে নারীকে আমরা নর্মসহচরী রূপে পাই, তার এক নৃতন রূপ শ্রাবণী'তে | 
মধুমাসে যে ‘রহঃলখী’, বর্ষণের দিনে সে ‘গৃহিনী, সচিব ৷ বসন্তের অনঙ্গ-রঙ্গ বর্ধায় অনস্তের সুরে ধ্বনিত-_ 
‘বাহিরে তোমারে চাহি’ পাই অস্তঃপুরে__ অন্তরে খু'জিতে গিয়া হেরি বছ দূরে ।,১৩ 
গৃহস্থ-বধূ-রূপে নারীর যে কল্যাণী TS ‘বধু’ কবিতায় ফুটে উঠেছে, তার পূর্ণ বিকাশ “গৃহলক্ষ্মী” কবিতায়_ 
‘তখন আছিলে শুধু রূপে সমুজ্জল, 
আজিকে তোমারে হেরি’ সর্ব অমঙ্গল 
ধীরে সরে? যায় দুরে": 
ঘেরিয়াছে চারি ধারে কত দুঃখ সুখ, 
কত উন্মেষিত AM, কত ম্লান মুখ। 
সকল হৃদয়ভার বক্ষে লহ টানি’ 
তাই তুমি, গৃহলস্মী, সকলের রানী ১৪ 
বলেন্দনাথের এই কবিতায় ওয়র্ডসোয়র্থের ‘She wasa phantom of delight’ কবিতার প্রভাব 3R, 
যে কবিতায় ওয়র্ডসোয়র্থ বলেছেন তিনি তার প্রণয়িনী-পত্তীকে ‘nearer view’ থেকে দেখেছেন, এবং 
spirit 3 woman এই দুই RAT দেখেছেন | 
ইংরাজি রোমান্টিক কবিতা যে বলেন্ত্রনাথ সাগ্রহে অধ্যয়ন করেছিলেন তার পরিচয় আমরা 
বলেন্্রনাথের আলোচনাগুলিতেও পাই | 'অলঙ্কারে সৌন্দর্য সংকুচিত হইয়া থাকে কেন? এই প্রশ্নের উত্তর 
দিতে গিয়ে শেলি'র কবিতার স্কাইলার্ক-পাখীর সঙ্গে ওয়র্ডসোয়র্থের কবিতার স্কাইলার্ক-পাধীর তুলন! করেছেন-_ 
'শ্রেলীর Skylark-9 সৌন্দর্যের সম্যক শ্ফৃতির কারণ, নগ্ন আত্মার অভিব্যক্তি | শেলী দেহাবরণের 
প্রত্যেক তরঙ্গ ভঙ্গে আত্মা প্রশ্যুটিত করিয়াছেন ।---ওয়ার্ডস্ওয়ার্থের Skylark~9 নগ্ন আত্মার এমন বিকাশ 
হয় নাই, সেই জন্য তাহার পক্ষীর কণ্ঠধ্বনিতে হৃদয় সেইরূপ আছুল করে না। শেলীর বিহঙ্গ-ক 
CUTTS, সে স্বরলহরীর মধ্যে জগতের ব্যবধান নাই, সে সৌন্দর্য অনাবৃত, সৌন্দর্যাচ্ছন্গ ।,১৫ 
হুর্ধাভিসারী শেলি'র (attire, শেলিকে ‘sun-treader’ 'বলেছেন ) কবিকল্পনার স্বরূপ 
বলেন্দ্রনাথের কাছে সহজেই ধরা পড়েছে। 
১২ 'মাধবিকা? 4, d, পূ ** ৯৩ “কোথা?” 'আৰণী’ ব, গ্ৰ, পূ ৭৬ ১৪ Tat’ বং এর, পৃ ৭৭ 


৩৬০ রবীন্দ্রভারতী পত্রিকা বর্ষ ৮ সংখ্যা ৪ 


সমালোচনাত্মক FN সম্বন্ধে হাজ লিটু পিখেছেন__'4 genuine criticism should, as I — 


take it, reflect the colours, the light and shade, the soul and body of a work.’®® 
এই নিরিখে বিচার করলে বলেন্্রনাথের সাহিত্যসমালোচলার উৎকর্ষ সম্পর্কে আমাদের কোনে! দ্বিধা থাকে 
না। তার সমালোচনাকে আমরা যথার্থ ই “হুষ্টিমূলক'১৭ বলতে পারি। বলেন্ত্রনাথের সমালোচনা সেই 
শ্রেণীর সমালোচনা যার সম্বন্ধে অস্কার্‌ ওয়াইল্ডের মস্তব্য—_'‘a creation within a creation’. 

শেক্স্পীয়রের তরুণ ভাগ্যবিড়ম্বিত নায়ক রোমিও বলেছিল, ‘E shall be the candle-holder 
and look on, এই রূপতৃষ্ণা বলেন্দ্রনাথেরও | বৌদ্র-ছায়া মাখানো, খতুচক্রের আবর্তনে স্পন্দিত, 
শ্যামলী ধরণীর দিকে তিনি মুগ্ধ নয়নে’ চেয়ে থাকতে ইচ্ছা করেছেন | রবীন্দ্রনাথের মতো তারও ‘পথ 
চাওয়াতেই আনন্দ । তার চোখের সবটুকু আলো দিয়ে বলেন্দ্রনাথ নিখিল ভুবনের সবটুকু সোন্দর্ধ নিরীক্ষণ 
করতে চান। এর জন্য তিনি পথপরিক্রমাতেও প্রস্তুত, তবে যদি সমানধর্মা, otters কালিদাসের 
মত সাথী পান-_ “মনে হয়, হে SAH, তব সাথে যদি 

পথে পথে দিন শুধু যেত নিরবধি ! 


ছুই ধারে ক্ষীয়মান ছবি পরে ছবি 

সৌন্দর্যচয়নে টোহে মগ্ন শুধু, কবি।”১৮ 
অনেকে মনে করেন, এই কবিতাটি রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশ্যে লেখা । কিন্তু এ ধারণা ভ্রান্ত । বলেন্দ্রনাথের 
কবিতাটিতে রবীন্দ্রনাথের ‘ঝতুসংহার’ কবিতার প্রভাব wires she বলতে তখনকার দিনে 
সাধারণতঃ কালিদাসকেই বোঝানো VS; রবীন্দ্রনাথও তাই বুঝিয়েছেন ) বলেন্দরনাথ তার অনুবর্তন 
করেছেন। তা ছাড়া “চৈতালি'তে “ধতুসংহার'এর ঠিক পরের কবিতার নাম “মেঘদূত” | 'শ্রাবণী'তে 
পথে পথের ঠিক আগের কবিতার নাম “মেঘদূত” । বলেন্দ্রনাথের ‘পথে পথে’ রবীন্দ্রনাথের 'খতুসংহার'এর 
সুস্পষ্ট প্রতিধ্বনি- কিন্তু প্রতিধ্বনির মাধুর্য ধ্বনির মধুরতা থেকে দুরে নয় | 


বড় লেখক হওয়ার আশা যিনি পোষণ করেন মহাকবি মিল্টন, তাকে পরামর্শ দিয়েছেন নিজেই : 


প্রকৃত কবিতা হওয়ার জন্য ।৯৯ বলেন্দ্রনাথ তার নিজের জীবনে প্রকৃত কবিতা হতে পেরেছিলেন। 
ভার জীবনের ছন্দোবন্ধনে ছিল কাব্যশিল্পের zen) তার স্বভাবে একটা fae পবিত্রতা আছে যেটা তার 
সব রচনায় প্রতিভাত হয়েছে ও সেগুলিকে নৃতন লাবণ্য দিয়েছে । তার নিজের উপমার সাহায্য নিয়ে 
আমরা বলতে পারি, ব্রাহ্মণের যজ্ঞোপবীতের মতো তাঁর মধ্যে যেন কেমন একটি অক্ষুণ শুচিতা আছে। 
এই শুভ্র-সমূজ্জল শুচিতা সাহিত্যাশিল্পী বলেন্দ্রনাথের জন্য বাঙ্‌ল! সাহিত্যে বিশেষ একটি স্থান চিরদিনের 
জন্ সংরক্ষিত রাখবে | 

১৫ 'নগ্রতার সৌন্দর্য ব, এ, পৃ ২৬, ১e ‘On Oritioism’, Table Talk 

১৭ ‘বলেন্্রনাখের সঙালোচন] Rae সাহিত্য ও শিল্প অবলন্বন করে বাসনালোকের ্তর্ণমেঘপ্তর যেন নুতন 
মোহে আর একটি জগৎ সৃষ্টি করে।'- ডক্টর রখীলরনাখ রার়। 'বলেজনাথের গন্ভরচন!' 'সাহিতা-বিচিআ” (নুতন সংস্করণ ) পৃ ২৩৮ 

১৮ ‘পথে পথে । ‘অবনী' ব, প্র, পৃ ৭৬% 


3> ‘He who would not be frustrate of his hope to write well hereafter in laudable things 
onght himself to be a true poem.’— Apology for Smeciymnus, introdn, to pee. I, 


a 


| ভবভুতির ‘উত্তররামচরিতম্‌' ও বিদ্ভাসাগরের ‘সীতার বনবাস’ 


বিদ্যাসাগরের ‘সীতার বনবাস’ রামায়ণের ers নারীচরিত্র সীতার দুঃখবিড়ম্বিত জীবনের করুণ কাহিনী | 
সীতার জীবনেতিহাসকে যদি দুটি পর্বে ভাগ করি, তা হলে এটির উপজীব্য সীতা-জীবনের অস্তাপর্ব বলা 
চলে। সীতা-জীবনের আদি পর্ব হ'ল-_তীর্‌ জন্ম, বিবাহ, রামচন্দ্রের সঙ্গে বনে অনুগমন ও বনবাস, রাবণ 
কর্তৃক অপহরণ, রামচন্দ্র কর্তৃক উদ্ধার ও অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তন । বিদ্যাসাগর তার আখ্যানে এ সব ঘটনা 
পুরোপুরিই বাদ দিয়েছেন। শীতা-জীবনের অস্ত্যপর্ব_যা রামচন্দ্রের রাজ্যাভিষেকের পর রাযায়ণের 
 উত্তরকাণ্ডের পাতায় লিপিবদ্ধ (রামের সীতাপবাদ শ্রবণ, প্রজানুরপ্ননার্থে সীতা-পরিত্যাগ, বান্মীকির 
তপোবনে সীতার বাস ও পুত্র লবকুশের জন্ম, রামের অশ্বমেধ যজ্ঞ ও লবকুশের রামায়ণ গান, রামের সঙ্গে 
সীতার পুনমিলন ও সীতার পাতাল প্রবেশ ) তাই তিনি আশ্রয় করেছেন অবশ্য সুস্পষ্টভাবে বামায়ণের 
উত্তরকাণ্ডের অনুসরণ তার এই অষ্টপরিচ্ছেদ সম্বলিত গ্রন্থটির তৃতীয় পরিচ্ছেদ থেকেই ঘটেছে । বাকি 
গোড়ার ছুটি পরিচ্ছেদের আখ্যানাংশ ভবভুতির ‘erase থেকেই আহরণ করেছেন। তার 
ভাষাতেই বলি--“সীতার বনবাস প্রচারিত হইল, এই পুস্তকের প্রথম ও দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের অধিকাংশ 
SIPS প্রণীত উত্তরচরিত নাটকের প্রথম অঙ্ক হইতে পরিগৃহীত ; অবশিষ্ট পরিচ্ছেদসকল পুস্তক বিশেষ 
হইতে পরিগৃহীত নহে, বামায়ণের উত্তরকাণ্ড অবলম্বনপূর্বক সংকলিত হইয়াছে 1১১ 
বিদ্যাসাগরের স্বভাষণটি বিচার করলে স্পষ্ট হবে যে, সীতার বনবাস কোনে! বিশেষ একটি গ্রন্থের 
যথাযথ অনুসরণ নয় । VSI এটিকে কোনো একটিমাত্র গ্রন্থের অনুবাদ বল! চলে না, তবে গোড়ার ছুটি 
পরিচ্ছেদে তিনি ভবভূতির 'উত্তররামচরিত গ্রন্থকেই অনুসরণ করেছেন সে বিষয়ে স্পষ্ট উক্তি রয়েছে স্থতরাং 
& এই অংশকে কেবলমাত্র উক্ত গ্রস্বেরই অমুবাদরূপে গ্রহণ করা যেতে পারে। ‘পরিগৃহীত’ এবং ‘সংকলিত’ 
শব্দ প্রয়োগ থেকে আরও প্রতীত যে, গোড়ার ছুটি পরিচ্ছেদের অবলম্বিত মূলের প্রতি যতটা আহ্গত্য 
তীর রয়েছে, শেষ পরিচ্ছেদগুলিতে এগুলির অবলম্বিত মূলের প্রতি ততটা আনুগত্য তার নেই | 
বর্তমান প্রসঙ্গে আমাদের আলোচ্য যে, বিদ্যাসাগর ভবভূতির উত্তররামচরিতের প্রথম অঙ্কের 
প্রতি কতটা অনুগত থেকেছেন এবং কতটাই বা was নিয়েছেন। এখানেও উল্লেখ্য যে, উত্রররাম 
চরিতের প্রথম অঙ্ক অবলম্বনে গোড়ার ছুটি পরিচ্ছেদের সম্পূর্ণ অংশ লিখিত নয়, অধিকাংশ ভাগ লিখিত হয়েছে 
মাত্র। ASIN এ থেকেই স্পষ্ট যে, সীতার বনবাস উত্তররামচরিতের প্রথম অঙ্কের হুবহু আক্ষরিক অনুবাদ 
নয়। মূলের কাব্যসৌন্দর্বকে কিংবা নিছক তার বিষয়বস্তকে পাঠকের সামনে উপস্থাপিত করার উদ্দেশ্য 
নিয়ে বিদ্ভাসাগর অহুবাদকর্মে ব্রতী হন নি। প্রকৃতপক্ষে সীতা-চরিক্রকে একটি বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে 
তুলে ধরার আকাঙ্ষা নিয়ে ‘সীতার বনৰাস” রচনায় তিনি প্রবৃত্ত হয়েছেন এবং সেই ভাবেই কাহিনীকে 
i > লীতার বনৰাস। বিজ্ঞাপন 


আলোচ্য প্রবন্ধে সীতার বনবাস হতে উদ্ধত লমৃহপাঠ owas খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসে মুত্রিত সীতার বনবাসের পঞ্চবিংশ 
নংস্করণ থেকে POT] CARE | 


৩৬২ রবীন্দ্রভারতী পত্রিকা বর্ষ ৮ সংখ্যা ৪ 
রূপ দেবার তিনি ems পেয়েছেন । আর তীর সামনে Goro ছিল somata ভাষারীতি গড়া । তারই { 
সাধনায় তিনি অনুবাদকর্মে আত্মনিয়োগ করেছেন বলা চলে। ‘সীতার বনবাস’ তার ব্যতিক্রম নয়। 
RSI এ সবেরই পরিপ্রেক্ষিতে তার আখ্যানের প্রয়োজনে উত্তররামচরিতের গৃহীত অংশের যে অনুবাদ 
করেছেন, সেই অনুবাদের সাফল্য ও সিদ্ধি বিচার্ধ। 

উত্তররামচরিত নাটকের প্রথম অঙ্কের ঘটনা এরূপ-_রাজ্যাভিষেকের পর একদিন TAR ও সীতা 
অন্তঃপুরে সমাসীন, এমন সময়ে অষ্টাবক্র মুনির আগমন এবং সীতার গর্ভকালীন ইচ্ছাপূরণের জন্য রামের 
প্রতি অরুদ্ধতী, শান্তা প্রস্ৃতির নির্দেশ ও প্রজানুরঞ্চনে মনোযোগী হওয়ার জন্য বশিষ্ঠের উপদেশ জ্ঞাপন, 
তদনস্তর অষ্টাবক্রের বিশ্রাম গ্রহণ, লক্ষণের প্রবেশ, সীতার চিত্তবিনোদনের জন্য লক্ষ্মণ কর্তৃক আলেখ্য 
প্রদর্শন, সীতার তপোবনার্শনের- অভিপ্রায় ও রামের তা পূর্ণ করার প্রতিশ্রুতি, চিত্রার্শনকালে গভিনী 
সীতার আলস্ত ও নিদ্রাবেশ, রামের বাহু উপাধানে সীতার নিদ্রা, দুর্ম'্খ নামক গুধচরের প্রবেশ, প্রজাদের 
সীতাপবাদবৃত্তান্ত কথন, রামচন্দ্রের মর্মান্তিক বেদনাবোধ, প্রজাহুরগ্রনের নিমিত্ত সীতা-ত্যাগের সংকল্প, ৯ 
দুমুখের কানে কানে লক্ষণের প্রতি সীতা-পরিত্যাগের নির্দেশ, সীতার চরণ মস্তকে ধারণ পূর্বক বিদায় 
গ্রহণ, চিত্রদর্শনকালে তপোবন দর্শনের জন্ত সীতার যে ইচ্ছা প্রকাশ পেয়েছিল, সেই ইচ্ছাপূরপার্থে অথচ 
সীতা-পরিত্যাগ অভিলাষে রামচঙ্ছের নির্দেশে সরথ লক্ষণের প্রবেশ, সীতার রখারোহণ ও তপোবনের 
উদ্দেশে প্রস্থান । এর পর ছিতীয় অঙ্ক ( পঞ্চবটী প্রবেশ ) সীতা-নির্বামনের বারো বৎসর পরে আরম্ভ হয়েছে | 

ভবভৃতি তার 'উত্তররামচরিত' নাটকের প্রথম অঙ্কের নাম রেখেছেন "চিত্র দর্শন' | বিদ্যাসাগর 
তার সীতার বনবাসে এই “চিত্রদর্শন” নামক অঙ্কের বিষয়বন্তকে প্রথম ও দ্বিতীয় এরূপ ছুটি পরিচ্ছেদে ভাগ 
ক'রে সন্নিবিষ্ট করেছেন । কারণ মনে হয়, অষ্টাবক্র মুনির আগমন থেকে লোকাপবাদজনিত রামের 
সীতা-পরিত্যাগের সংকল্প ও সীতার তপোবন উদ্দেশ্যে যাত্রা পর্যন্ত সমূহ ঘটনার বিরামহীন দীর্ঘ বর্ণন। 
পাঠকের কাছে গুরুভার হবে মনে করেছেন। তাই ছুটি পরিচ্ছেদ ভাগ ক'রে কাহিনীকে লঘুভার ও 
মন্থরতার হাত থেকে মুক্ত করতে চেয়েছেন ৷ জ্যোতিবি্্রনাথ ঠাকুরও ‘উত্তরচরিত’ অনুবাদে প্রথম অঙ্কটিকে à 
দুটি qa বিভক্ত ক'রে নিয়েছিলেন দেখা যায়। যাই হোক, প্রথম পরিচ্ছেদে বিদ্যাসাগর অষ্টাবক্র মুনিরা 
অযোধ্যায় আগমন এই ঘটনা থেকে আলেখ্যদর্শন পর্যন্ত . বর্ণনা করেছেন । আরম্ভ 'উত্তরচরিত'এর 
SARS ঘটেছে। তবে নাটকের নান্দীবাক্য পরিত্যক্ত হয়েছে এবং নাটকের প্রস্তাবনা, অংশের 
সৃত্রধার ও নটের সংলাপও হুবহু রক্ষিত হয় নি। অবশ্য এর প্রয়োজনও ছিল না কারণ তিনি আখ্যান 
রচনা করতে চেয়েছেন । ফলে সুত্রধার ও নটের কথোপকথন থেকে প্রয়োজনীয় বর্ণনায় ঘটনাকে অভীষ্টমত 
সাজিয়ে নেবার চেষ্টা করেছেন এবং তাইই সঙ্গত হয়েছে । প্রথম দুটি অনুচ্ছেদ মূল কাহিনীর অবতরণিকা 
হিসেবেই রচিত হয়েছে, এই ছুটি অনুচ্ছেদের রচনা ও বিন্যাসে তার স্বাধীন ভাবনার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া 
ata বিগ্ভাসাগর ‘সীতার বনবাস’ আরম্ভ করেছেন এইভাবে--'রাম রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন এবং 
অপ্রতিহত প্রভাবে রাজ্যশাসন ও অপত্যনিবিশেষে প্রজাপালন, করিতে লাগিলেন । তাহার শাসনগুণে, 
W সময়েই, সমস্ত কোশলরাজ্য সর্বত্র সর্বপ্রকার স্থুখ সমৃদ্ধিতে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল, ফলতঃ, তদীয় 
অধিকার কালে, প্রজালোকের সর্বাংশে যাদৃশ সৌভাগ্য সঞ্চার করিয়াছিল, ভূমগুলে, কোনও কালে, কোনও “ক 
রাজার শাসন সময়ে, সেরূপ লক্ষিত হয় নাই। তিনি, প্রতিদিন, -যথাকালে, অমাত্যবর্গে পরিবৃত হইয়া, 


ভবভূতির 'উত্তররামচরিতম্ণ ও বিদ্যাসাগরের “সীতার বনবাস’ ৩৬১ 


pres চিত্তে রাজকার্ধের পর্যালোচনা করিতেন ; অবশিষ্ট সময়, ভ্রাতৃত্রয়ের ও জনকতনয়ায় সহবাসন্থখে 
অতিবাহিত হুইত | কালক্রমে, জানকীর গর্ভলক্ষণ আবির্ভৃত হইল। তদর্শনে, রামের ও রামজননী 
কৌশল্যার আহলাদের সীমা রহিল না; সমস্ত রাজভবন উৎসবে পূর্ণ হইল ; পুরবাসিগণ, অচিরে রাজকুমার 
দেখিব, এই মনের উল্লাসে, স্ব স্ব আবাসে, অশেষবিধ উৎসবক্রিয়া করিতে লাগিল ।' 
উদ্ধৃত অনুচ্ছেদ ছুটি মূলে নেই । এ বিদ্যাসাগরের নিজস্ব রচনা । এর পরের দুটি অনুচ্ছেদ অর্থাৎ 
তৃতীয় ও চতুর্থ অনুচ্ছেদের অবলম্বন নাটকের প্রস্তাবনা অংশ ৷ নটের মুখের দুটি উক্তি এই ছুটি অনুচ্ছেদে 
সম্প্রসারিত । এক স্থলে হ্ত্রধারের জিজ্ঞাসায় নট বলছেন--“বিভা ওক মৃতস্ত।মুষ্যশৃক্গং উপবেসে | তেন চ 
সাস্মতং ঘাদশবাধিকং সত্রসারন্ধ, তদগরোধাৎ কঠোরগঠামপি ag জানকীং বিমুচ্য গুরুজনস্তত্র গতইতি ॥'২ 
বিদ্ভাসাগর এই উক্তিকে আশ্রয় ক'রে লিখেছেন_কিয়ৎদিন পরে, মহহি খদ্শূঙ্ধ যজ্ঞবিশেষের অনুষ্ঠান 
করিলেন । রাজা রামচন্দ্র, পরিবারবর্গের সহিত তদীয় আশ্রমে উপস্থিত হইবার নিমিত্ত, নিমস্ত্রিত হইলেন। 
É সময়ে জানকীর গর্ভ প্রায় পূর্ণ অবস্থায় উপস্থিত, এ জন্য তিনি এবং তদহরোধে রাম ও লক্ষ্মণ, 
নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে পারিলেন না। কেবল বৃদ্ধ মহিষীরা, বশিষ্ঠ ও অরুন্ধতী সমভিব্যাহারে, জামাতৃ যজ্ঞে 
গমন করিলেন । তাহারা, পূর্ণগর্ভা জানকীরে গৃহে রাখিয়া, তথায় যাইতে, কোনও মতে, সম্মত ছিলেন 
না, কেবল জামাতৃ কৃত নিমন্ত্রণের উল্লজ্ঘন সর্বথা অবিধেয়, এই বিবেচনায়, নিতান্ত অনিচ্ছাপূর্বক, যজ্জদর্শনে 
গমন করেন ।* প্রস্তাবনা সমাপ্ত হয়েছে নটের এই উক্কিতে__ 
ক্ষেদানীং মহারাজঃ । ( আকরণ্য ) এবং জনাঃ কথয়স্তি-_ 
নেহাত সমাজয়িতুমেত্য দিনান্তমুনি নীত্বোৎসবেন জঅনকোহত্য গতো বিদেহান্‌। 
দেব্যাক্ততেো| বিমনসঃ পরিসাস্বনায় ধর্মাসনাদ্বিশতি বাসগৃহংনরেন্দ্ঃ ॥৩ 
বিদ্যাসাগর এরই অঙ্গুবাদ দিয়ে মৃূলকাহিনীকে উপস্থাপনের ভূমিকাটুকু সেরে নিয়েছেন।  অন্থুবাদ করেছেন 
এবংরূপ-_-'কতিপয় দিবসপূর্বে রাজা জনক, তনয়া ও জামাতাকে দেখিবার নিমিত্ত, অযোধ্যা 
আর্্িয়াছিলেন, তিনি, কৌশল্যা প্রভৃতির নিমন্ত্রণ গমনের অব্যবহিত পরেই, মিধিলায় প্রতিগমন করিলেন | 
প্রথমতঃ শ্বশ্রজনবিরহ, তৎপবেই পিতৃবিরহ, উভয় বিরহে জানকী একান্ত শোকাকুল! হইলেন । পূর্ণগর্ভ 
অবস্থায় শোকমোহাদি দ্বারা অভিহৃত হইলে অনিষ্টপাতের বিলক্ষণ সম্ভাবনা ; এজন্য রামচন্দ্র, সর্বকর্ম- 
পরিত্যাগপূর্বক, সীতার সাম্বনার নিমিত্ত, সতত তৎসন্নিধানে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন |, 
এর পরেই মূল আখ্যান শুরু হয়ে গেছে এবং তা ভবতৃতির উত্তররামচরিতের হুবছই অনুসরণ | 
মূলের মতোই রামচন্ত্রও এখানে অষ্টাবক্র মাধামে প্রেরিত বশিষ্ঠের উপদেশ শিরোধার্ধ ক'রে নিয়ে বলেছেন-__ 


২ “মহবি বিভাগুকের পুত্র ধয়শৃঙ্গ তাহাকে'বিবাহ করেন। তিনি এখন দ্বাদশবর্ধ fete একটি যল্ত Atay, 
করিয়াছেন; তাহার অনুরোধে কৌশল্যা প্রভৃতি গুরুজনবর্গ, tins] সীতাদেবীকেও ছাড়িয়া Gata Hatea’ = 
উত্তরয়ামচরিত, হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ সং। l 

৩ 'গুহে। মহারাজ এখন কোথায়? (শুনিয়া) লোকে এইরূপ বলিতেছে,_মহায়াজ জনক, আপ্যায়িত করিবার 

é জন্ম আনিয়া, এই কয়দিন উৎসবে অতিবাহিত করিয়া, আজ বিদেহদেশে গিয়াছেন। সেই কারণে faa চিত্ত 
সীতাদেবীর সান্বনায় wy, মহারাজ ( রামচন্র ) fatata হইতে বাসগৃহে প্রবেশ করিতেছেন ।'_ উত্তররামচরিত, 
হরিদাস দিদ্ধান্তবাশীশ সং 


So 


৬৬২ রবীন্দ্রভারতী পত্রিকা বর্ষ ৮ সংখ্যা ৪ 


“যদি এ্রজালোকের সবাঙ্গীণ অমুবঞ্জনের জন্য, আমায় স্নেহ, দয়া বা সুখভোগে বিসর্জন দিতে হয়, অথবা 
প্রাণপ্রিয়া জানকীর মায়া পরিত্যাগ করিতে হয়, তাহাতেও আমি বিন্দুমাত্র কাতর হইব না|" 

CRE দয়াঞ্চ সৌখ্যঞ্চ যদি বা জানকীমপি | 

আরাধনায় লোকানাং মু্চতোনাস্তি মে ব্যথা ॥-_উত্তররামচরিত, ১ম অঙ্ক 
মূলের মতোই রামচন্দ্র উজ্জল ও দীপ্তর্ূপে চিত্রিত । এর পরে রামচন্দ্র ও সীতাকে লক্ষ্মণ আলেখ্য প্রদর্শনের 
বাবস্থা করেছেন।£ ভবভূতির আলেখাদর্শনের চিত্রগুলির ক্রম পরম্পরা এরূপ--(১) Bete, (২) 
হরধনুভঙ্গ, (৩) জনক ও শতানন্দের ae অর্চনা, (৪) বিবাহসভা, (৫) পরশুরাম, (৬) অযোধ্যাপ্রবেশ, 
(৭) শুঙ্গবেরপুরে নিষাদপতির সহিত মিলন, (>) জটাবন্ধন, (৯) পুণ্যসলিলা গঙ্গা, (১৭) কালিন্দীতটবর্তাঁ 
বটবৃক্ষ, (১১) বিরাধ রাক্ষস, (১২) দক্ষেণারণা প্রবেশ, (১৩) প্রন্রবণ গিরি ও পাদদেশ প্রবহমান! 
গোদাবরী, (১৪) শৃর্পণখা, (১৫) BT, (১৬) Aœ সরোবর, (১৭) হনুমান ও (১৮) মালাবান্‌ 
HSS | | , 

বিদ্যাসাগর এই ক্রমবিস্যাসের একটুও ব্যত্যয় ঘটান নি। কেবল (১) জনক ও শতানন্দের বশিষ্ঠ 

অর্চনা, (২) পুণ্যসলিল| গঙ্গা, (৩) বিরাধ রাক্ষস, (৪) জটায়ু ও (৫) হমুমান-_এই পাঁচটি চিত্রের 
কথা বাদ দিয়েছেন। রাম-সীতার অসীম, প্রগাঢ় প্রেমের নিবিড়তার পরিচয় দানই এই আলেখ্যদর্শনের 
নিহিত Core, কেউ কেউ মনে করেন। তাই যদি হয় এবং বিঘ্যাসাগরও যদি সেরূপ উদ্দেশ্য মনে 
পোষণ করেছিলেন মনে করি, তা হলে রাম ও সীতার মধুর দীম্পত্য জীবনের পরিচয় দানের ক্ষেত্রে এই 
চিত্রগুলির ভূমিকা অকিঞ্চিৎকর বোধে তিনি পরিত্যাগ ক'রে থাকতে পারেন। কারো কারো মতে 
আলেখাদর্শন বিদ্যাসাগর খুবই সংক্ষিপ্ত করেছেন।৬ এ ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত । চিত্রগুলির যেরূপ পরিচয় 


৪ উল্লেখা যে. মূল রামায়ণে এই আলেখ্যদর্পন ব্যাপারটি নেই । রামায়ণে আছে, অশোকবনে বিহারের ফাকে সীতা 
হঠাৎ রামের নিকট তপোবনভৃষি দেখার বাসনা প্রকাশ করেন, 

তপোবনানি পুণ্যানি BE মিচ্ছামি রাঘব । গঙ্গাতীরোপবিষ্টানা মৃবীণামুগ্রতেজপাম্‌ A 
কলমূলাশিনাং দেব পাদমুলেযু বতিতুম্‌ al মে পরমঃ কামো যন্ম লফলভোলজিনাম্‌,-- উত্তরকাও ৪২/৩৩৬৪ TO 
রামচন্র সীতার এই মনোপ্িলায পূরণের প্রতিশ্রুতি দেন। তিনি বলেন,--'বিস্রক| ভব বৈদেছি cul গসিযন্যংশেরম্‌'। 
সীতার এই তপোবনার্শনের arate! রামায়ণে আকশ্রিক এবং কার্যকারণ শৃষ্খলাবিহীন লাগে! ভবভূতিয় কল্পিত : 
আলেখ্যদর্শন খুবই শিল্পসিদ্ধ এবং নাটকীয় কলাকৌশলের দিক থেকে চমৎকৃতিপূর্ণ। পূর্বজীবনের শ্মভিবিজড়িত 
ছবিগুলি দেখার ফাকে সীতার বিগতদিনের মধুর মুহুর্তগুলির কথা| মনে এসেছে এবং ফলে তপোবন দেখার অভিপ্রায় 
খুবই Tse ও মনন্তখ্বসন্মত হয়ে উঠেছে । ভবে আলেখ্াদর্শনের পরিকল্পনার Ta ভবতৃতি খুব সম্ভব কালিদাসের 
রঘুযংশ থেকে পেয়েছিলেন ধারপা। রঘুবংশে আছে 

তয়োধথা প্রাধিতমিল্রয়ার্থীমাসেছুযো:সগ্মহ চিত বহু | 

প্রপ্তানি দুঃখান্কপি দণ্ডকেধু সফিছ্্যমানানি শুধান্কডুবন (--১৪৷২৫ 
[স্নামসীতার বাসনার অনুরূপ কোনো তোগ্যবস্তরই অভাব ছিল ন।। তাহারা আজ এই মিলনের দিনে, মনোহারিনী 


চিত্রশালায় আনিয়! দওকারণোর সেই অনস্তহঃখের ঘটনাবলীর আলেখ্যদর্শনপূর্বক, সেই সেই .ছুঃখের দিনের 
ধাপারগুলি চিন্তা করিয়াও কত Ve পাইতেন ।--বহুমতী সংস্করণ ] 


৫ ‘ইহার Bowe এদন নহে যে, কবি সংক্ষেপে পূর্ব ঘটনার সকল বর্ন] করেন। রাঁ৭ সীতার অলৌকিক, দু 
anty প্রণয় বর্ণন করাই উদ্দেস্বা।'-্বন্বিমচন্ত্র চটোপাধ্যার | বিবিধ প্রবন্ধ, উত্তরিত কি 


* ডক্টর হুনীলবয়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত সীতার বনবাস পৃ ৮৪ 


ভবভূতির উত্তররামচরিতম্ঠ ও বিদ্যাসাগরের ‘সীতার বনবাস’ ৩৬৩ 


মলে রয়েছে, বিদ্যাসাগর তার অবিকল অনুবাদ বসিয়ে না দিলেও মূলের প্রতি প্রায় পূর্ণমাত্রায় ITS | 
কেবলমাত্র কাহিনীতে সাবলীলতা ও দরসতা৷ বজায় রাখার জন্য দীর্ঘ সমাসভার-মস্থর মূলের বর্ণনাকে 
কোথাও কোথাও সমাপমুক্ত ক'রে সামান্তযাত্র সংক্ষেপিত করেছেন । আবার এও দেখা গেছে, প্রয়োজনে 
মূলের চিত্রদর্শনের au পল্পবিতগ করেছেন | চিত্রগুলির মূলের pooled কোথাও কোথাও সুন্দর 
রক্ষিত হয়েছে 1৭ Ramia আলেখ্যদশনকে কতখানি অনুসরণ করেছেন, ছ'একটি দৃষ্টান্তের উল্লেখে তা 
সম্যক CHA যাবে । একটি দৃষ্টান্ত দিই-_ 
সীতার বিবাহ উপলক্ষ্যে যখন হুরধনু ভাঙার জন্য রাম উদ্যত, তখনকার একটি চিত্র দেখে সীতা 
ere aa দূলগ্নবনীলুপ পলসামলসিণিদ্ধমসিণসোহমাণমংসলেণ দেহসোহগ.গেণ বিদ্দমখিমিদতাদদীস- 
মাণমোম্মস্ন্দবসিরী অণাদরখণ্ডিদসঙ্ধরসরাসণে! সিহ গুমুদ্ধমূহম গুলো অজ্জউত্ে। 'আলিহিদে। | 
একালে হরিদাস সিদ্ধাস্তবাগীশ এর অন্চবাদ করেছেন এরূপ-_'ওমা, এই আর্ধপুত্রকে চিত্র করিয়া 
Share; গ্রশ্মুটিত নব নীলোৎপলের ন্যায় শ্যামবর্ণ, fea, কোমল, সুন্দর অথচ বলিষ্ঠ দেহের সৌন্দর্যবশতঃ, 
আমার পিতৃদেব বিস্ময়ে নিশ্চল হইয়া, সুন্দর শোভা সন্দর্শন করিতেছেন ; ইনি অবহেলায় হরধনমু ভগ্ন 
করিয়াছেন এবং ইহার মুখমণ্ডল জুল্পিতে বড়ই সুন্দর হইয়াছে V 
আর বিদ্যাসাগরের কালে নৃসিংহচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এর অস্তবাদ করেছেন এরপ-__-আহা ! 
আর্ধপুত্রের কি হুন্দর চিত্র ! প্রফুল্পপ্রায় নবনীলোতপলবৎ sees কোমল শোভাবিশিষ্ট কি দেহসৌন্দ্য! 
কেমন অবলীলাক্রমে হরুধনূ, ভাঙ্গিতেছেন, মুখমগুল কেমন শিখণ্ডে শোভিত! পিতা বিস্মিত হইয়া এই 
সুন্দর শোভা দেখিতেছেন | আহা কি সুন্দর ৮ 
আর সীতার এই Shere বিদ্যাসাগর পরিবেশন করেছেন cAI SS, ঠিক যেন আর্যপুত্র 
হরধনু উত্তোলিত করিয়া 'ভাঙ্গিতে উদ্যত হইয়াছেন, আর পিতা আমার, বিশ্মমাপর হইয়া, অনিমিষ নয়নে 
নিরীক্ষণ করিতেছেন! আ মরি মরি কি চমৎকার চিত্র করিয়াছে! 
অনুবাদের তিনটি দৃষ্টান্ত থেকে স্পষ্ট যে, প্রথম দুটি আক্ষরিক অনুবাদের প্রয়াস । তন্মধ্যে নৃসিংহ 
চন্দ্রের মূলের তৎসমশব্দগুলিকে TE রেখে মূলের দৃশ্যসোন্দর্য ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা হয়তো কিছুটা সার্থক 
কিন্তু সংস্কৃত পদ্ান্বয়কে অন্ুকরণের চেষ্টার ফলে ভাষারীতিতে জটিলতা রয়েছে, বক্তব্যে সহজ 
সাবলীলতা আসে নি। 
বিদ্যাসাগর তার অনুবাদে সমাসসন্ধিবিজড়িত বাক্যবিস্তাসকে অনেকাংশে সাবলীল ক'রে তুলেছেন। 
৭ এই প্রণঙ্গে উল্লেখযোগা বে, চিত্রদর্শনকালে বিল্তালাগর নাটকের পাত্রপাত্রীর একের দংলাপকে অস্কের মুখে 
আরোপিত করেছেন, ভার একটি দৃষ্টান্ত পাওয়া ধায়। জনছানের চিত্রদর্শনকালে শৃর্পপখার চিত্র দেখে তাকে যধার্থ ই পূর্পণধা হনে 
ক'রে রাষের সঙ্গে বিচ্ছেদ আদর কল্পনায় সীতা মুহামান হয়ে পড়লে ‘এ কেবল চিত্রমাত্র' এই বলে aya! দিয়েই পরমূচূর্তে রাম 
বলছেন, ‘ey! wena ইব মে জনস্থানবৃত্তান্ত প্রতিভাতি' অর্থাৎ হায়! জনস্থানের Fats যেন আমায় বর্তমান বলিয়া cate 
হইতেছে। বিদ্ভাসাগর রামের এই উত্ভিকে লগ্ণের মুখে দিয়েছেন । ‘wnt ইতস্তত; দৃষ্টিঞ্চারণ করিয়া বলিলেন, কি আশ্চর্য? 
চিত্রদর্শনে চিরাতীত জনস্থানবৃত্ধাপ্ত বর্তমানবৎ প্রতীয়মান হইতেছে, তাকে 'এ কেবল চিত্রযাত্র' এই বলে সাম্বন। দেবার পরমূহূর্তেই 
prc এ Sfe বিভাসাগনের কাছে ware a4 মনে হয়েছিল, ধারণা, তাই বোধ হয়, রামের উত্তিকে লক্ষণের সুখে ২লিয়েছেন। 


৮ উল্লেখ্য যে, নৃসিংহচন্র মুখোপাধ্যার কৃষ্ণ উত্তরয'ষচয়িতের অনুবাদ গ্রন্থের পমালোচনা করতে গিয়ে বঞ্ষিমচন্ত্র তার 
বিখ্যাত 'উত্তরচরিত' প্রবন্ধটি লেখেন 


৩৬৪ রবীজ্ঘভারতী পত্রিকা বর্ষ ৮ সংখ্যা ৪ 


অবস্ত এটুকু সাবলীলতা আসার জন্য মূলের দৃশ্যসৌন্দর্যে কিঞ্চিৎ হানি ঘটেছে, ধ্বনিলালিত্য ও শবে 
সুমধুর WHT নই হয়েছে। তবে পূর্বেই বলেছি, মূলের সৌন্দর্যকে পরিবেশন বিদ্যাসাগরের প্রাথমিক Sod ` 
ছিল না। গছারচনার ভাষারীতি গড়া এবং তৎসঙ্গে আখ্যানে সাবলীল সরসতা আনা এই তাঁর GH 
ছিল। সেদিক থেকে বিগ্যাসাগরের অনুবাদ সর্বাধিক সফল । মূলের রামচন্দ্রের দেহসৌন্দ্য বর্ণনা পরিত্যক্ত 
হওয়াতে চিত্রের মূল আবেদনের তেমন কোনো! ইতর বিশেষ ঘটে নি। তুলনায় চিত্রের সংক্ষেপ থাকা সত্বেও 
চিত্রদর্শনে সীতার yes বিস্ময় ভাবটি অন্তান্তদের অপেক্ষা চমৎকার ফুটে উঠেছে । এ জাতীয় সংক্ষেপ 
বিদ্যাসাগর ছুটি একটি ক্ষেত্রে ছাড়া আর কোথাও করেন নি। আর একটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করি 
জনস্থানমধাবতী প্রস্ববণ গিরির পরিচয়টি লক্ষ্মণ এরূপ দিয়েছেন-_“অয়সবিরলালোকহুনিবহনির- 
স্তরন্গি্কনীলপরিসবা রণ্যপরিণদ্ব-গোদাবরীমৃখরকন্দরঃ সম্ভতমভিপন্মমানমেঘমেছুরিতনীলিমা জনম্বানমধ্যগো 
গিরি ean নাম" বিদ্যাসাগর এর NRI করেছেন একসপ--এই সেই জনস্থানমধ্যবর্তী প্রস্ববণ 
Gi এই গিরির শিখরদেশ, আকাশপথে সতত সঞ্চরমাণ জলধরমগ্ুলীর যোগে, নিরন্তর নি 
নীলিমায় অলংকৃত, অধিত্যকা প্রদেশ ঘনসন্লিবিঃ বিবিধ বনপাদ্দপসমূহে আচ্ছন্ন থাকাতে, সতত fs, 
তল ও রমণীয় ; পাদদেশে প্রসন্নসলিলা গোদাবরী, তরঙ্গ বিস্তার করিয়া প্রবলবেগে গমন করিতেছে l 
নৃসিংহচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এর অনুবাদ করেছেন এরূপ--যাহার গহ্বরসমূহ, নিবিড় তরুরাজিপূর্ণ 
(wear একেবারে অবকাশরহিত অর্থাৎ বুক্ষশ্রেণী এরূপ নিবিড় সন্নিবিষ্ট যে স্বর্ধরশ্মি তাহার ভিতরে 
কোনোরূপেই প্রবেশ করিতে পারে না ) স্বতরাং fas এবং sheet অরণ্যের প্রাস্তভাগে বিস্তৃত | গোদাবরী 
নদীর ঝরঝর শবে অনুক্ষণ শবায়মান হইতেছে, এবং যাহার নীলবর্ণ, অনুক্ষণ শৃন্যমার্গে বিচরণশীল জলদরজি 
সহযোগে অধিকতর শ্যমলতা ধারণ করিতেছে । এই সেই জনস্থানমধাবর্তী প্রশ্রবণ নামে গিরি । 
হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীস এর অহ্বাদ করেছেন এরপ-_'জনস্থানের মধ্যবর্তী এই aay নাষক 
. পর্বত; সর্বদা বর্ণকারী মেঘসমূহ, ইহার নীলবর্ণকে বিশেষ faa করিয়াছিল এবং গোদাবরী নদীর তরঙ্গের 
আঘাতে উহার গুহা শব্দায়মান হইয়াছিল; গোদাবরী নদীর ee 
ছিল; ঘন ঘন বৃক্ষসমূহে সেই বনগুলিকে নিবিড় ও fre করিয়াছিল |’ i 
বিস্তাসাগর তার অহবাদে মূলের সুদীর্ঘ সমাসবদ্ধ বর্ণনাকে টুকরো টুকরো ক'রে ভেঙ্গে নিয়েছেন। 
তাতে অনুবাদ খুবই স্থখপাঠ্য ও উপভোগা হয়ে উঠেছে । মূলের রূপ ও রসেয় AWS! বজায় রেখেছেন 
শবদসন্নিবেশের আশ্চর্য যাছুকৌশলে । আর fae সঙ্গীতমাধূর্ব ফুটিয়ে তুলেছেন ললিত: কঠিন অক্ষর 
বিন্তাসের কড়ি-কোমলে। বিদ্যাসাগর এ অংশের অনুবাদে যে অসাধারণ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন তাতে তাকে 
এক অসামান্ত শিল্পীর আসন দিতে হয়। আরও যে ছুটি অনুবাদ উদ্ধৃত করেছি তাতেও মূলের আনুগত্য 
রয়েছে এবং অনুবাদও অনায়াসবোধা কিন্তু শিল্পীপ্রাণের স্পর্শ এ ছুটিতে বিরল। মূলের ললিত পদের 
ধ্বনিঝংকার তথা HATS এদের কেউই ফুটিয়ে তুলতে পারেন নি। এইখানেই বিদ্যাসাগরের কৃতিত্ব 
এদের থেকে সর্বাধিক । পূর্বেই দেখিয়েছি, হরধনু ভঙ্গের চিত্রটি বিদ্যাসাগর সামান্য সংক্ষেপিত করেছেন | 
এখানে দেখছি, জনন্থানমধ্যবর্তী প্রশ্রবণ গিরির চিত্রটি মূলেরই মতো অবণ্যপ্রক্ৃতির শ্যামল পরিবেশ সহ 
অবিকল অস্থর রেখেছেন । এবার আর একটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করছি, যেখানে মূলের চিত্রটিকে Porgy 
বিস্তারিত করেছেন, ধারপা ৷ উত্তররামচরিতে রামচন্দ্র পম্পা সরোবর প্রসঙ্গে সীতাকে বলছেন__ 


ভবভূতির উত্তররামচরিতম্‌ ও বিদ্যাসাগরের “সীতার বনবাস’ ৩৬৫ 


দেবি। রমণীয়মেতৎ পম্পা সরঃ এতশ্মিন্‌ মদকলভমজিকা খাপক্ষব্যা ধৃত স্ছুরদুরুদগুপুণ্ডরীকাঃ। 
aire: পরিপতনোদগমান্থরালে সংদৃষ্টাঃ কুবলয়িনো ভুবো বিভাগাঃ ॥_১ম অঙ্ক, ৩১শ শ্লোক 

[দেবি! এই পম্পা সরোবর বড়ই মনোহর । অশ্রজলের পতন এবং পুনরায় উৎপত্তি এর ফাকে 
এর মধ্যডাগ দেখেছিলাম ; এ স্থানগুলিতে বহু পদ্ম ছিল। পদ্মগুলির আবার বৃহৎ দণ্ড ছিল। সেই 
Roum আবার মদমত্ত মল্লিক! পাখীর ডানার হাওয়ায় কাপছিল। 

দেখা যাচ্ছে, পম্পা সরোবরের বর্ণনায় রামচন্দ্র সরোঘরের ফোটা পদ্মগুলির ও মল্লিকা পাখীয় ডানায় 
সেই meta কাপার কথা কেবলমাত্র উল্লেখ ক'রে বর্ণনার সমাপ্তি টেনেছেন। বিদ্যাসাগর কিন্তু পম্পা 
সরোবরের রমণীয়তা বর্ণনা করতে গিয়ে মূলের অপেক্ষা ও বেশি বিস্তারিত করে বলেছেন । তাঁর বর্ণন! 
এরূপ--প্রফুল্ন কমল সকল মন্দ মারুত দ্বারা ঈষৎ আন্দোলিত হইয়া, সরোবরের নিরতিশয় শোভ! সম্পাদন 
করিতেছে; উহাদের chars চতুদিক আমোদিত হইয়া! রহিয়াছে, মধুকরেরা, মধুপানে TS হইয়া, গুণ গুণ 
স্বরে গান করিয়া, উড়িয়া বেড়াইতেছে ; হংস, সাব্রস প্রত্ভৃতি বহুবিধ বারিবিহঙ্গগণ, মনের আনন্দে, নির্মল 
সলিলে কেলি করিতেছে ।” 

পম্পার যে বমণীয় সৌন্দ্যচিত্র বিদ্যাসাগর রচন! করেছেন তার তুলনায় মূলের চিত্র অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত 
ও অমুজ্জল দেখা গেল। SI মূলকে কেবলই তিনি যে সংক্ষিপ্ত করেছেন ত! নয়, প্রয়োজনে বিরল 
বর্ণনাকে কল্পনা সংযোগে বিস্তৃতিও দিয়েছেন । কোথাও কোথাও মূলের চিত্রে নবতর মাধুর্যের সঞ্চার ক'রে 
এক অভূতপূর্ব রসান্বাদও এনে দিয়েছেন | যেমন নিয়ন দৃষ্টাস্তটি_ 

বিবাহসভার চিত্রপ্রদর্শনকালে বধুবেশে সঙ্জিতা চারিটি নারীমৃতির পরিচয় দিতে গিয়ে লক্ষ্মণ 
মীতাকে বলছেন-_এই যে আপনি, এই যে শ্রুতকীত্তি, এই যে যাগুবী। তার পর উমিলাকে দেখেই থেমে 
গেলেন | তখন সীতা বলছেন-বচ্ছ ! ইয়ং বি অবরা কা’ অর্থাৎ বৎস ! এই অপর স্ত্রীলোকটি কে? 

লক্ষ্মণ তখন একটু লঙ্জা পেয়ে ঈষৎ হাস্তে স্বগত ( সলঙ্জশ্মিতং স্বগতম্‌ ) বলছেন-_“অয়ে ! Shey 

পৃচ্ছতার্ধা SIQIs: সঞ্চারয়ামি* অর্থাৎ উমিলার কথ] জিজ্ঞেস করছেন, অন্য দিকে এর যন ফেরাই । 

| ভবভূতির এই সামান্য দুটি ছত্রের অনুবাদ বিদ্যাসাগরের হাতে নবকলেবর লাভ করেছে। 
বিদ্যাসাগর লিখছেন--'সীতা বুঝিতে পারিয়া, কৌতুক করিবার নিমিত্ত, হাস্তমুখে উমিলার দিকে অঙ্গুলি 
প্রয়োগ করিয়া লক্ষ্মণকে জিজ্ঞাসিলেন, an! এদিকে এ কে চিত্রিত রহিয়াছে? লক্ষ্মণ কোনো উত্তর না 
দিয়া ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, দেবি দেখুন, দেখুন. |” 

বাঙালীর পারিবারিক জীবনের একটি মধুর আলেখ্য আমাদের সামনে চিরকালের জন্য উজ্জল হয়ে 
ফুটে উঠেছে এখানে । বাঙালীর ঘরে ঘরে দেবর ও ভ্রাতৃজায়ার মধ্যে যে ACRE সরস কৌতুকের সম্পর্কটি 
বিদ্যমান, তাই বিগ্াসাগর অনায়াস সাফল্যে চিত্রিত করে তুলেছেন। সীতা এখানে পৌরাণিক যহিমান্ধিতা 
নারী নন, তিনি যেন আমাদের পরিবার জীবনের ন্সেহ-মমত1 যায়ামাখানো বধু | এখানেই মনে হয় 
বিদ্যাসাগর কেবল নিছক অনুবাদক নন, তিনি এক মৌলিক রচনাকারও বটে।৯ 


a রবীন্্রনাথের ‘প্রাচীন সাহিত্য গ্রন্থে এই অংশের অনুবাদ এইরপ পাই-_'লীতা! কেবল ace কৌতুকে একটিবার যাজ 
তাহার উপরে তর্জনী রাখিয়া crane জিগ্রোস। করিলেন, 'যংস, ইনি কে? An লজ্জিত হাসন্তে হনে মনে কহিলেন, ওছো, 
উমিলার কথ! আর্ধা জিতল! কর়িতেছেদ ; এই বলির! তৎক্ষণাৎ লজ্জায় সে ছবি টাকিয়া! ফেলিলেন।' রবীন্রনাধের অনুবাদের 


৩৬৬ রবীন্দ্রভারতী পত্রিকা বর্ষ ৮ সংখ্যা ৪ 


sages উত্বররাম চরিত্রের প্রথম অঙ্কের নাম ate হয়েনছ ‘fone | বিদ্যাসাগর তার সীতার 4 
বনবাসে পরিচ্ছেদগুলির কোনো নামকরণ কয়েন নি । যৃলের অঙ্রসরণে প্রথম পরিচ্ছেদের নাম চিত্রদর্শন | 
রাখলে কোনো অসঙ্গতি হ'ত না। এখানে গ্ররুতণক্ষে চিত্রদর্শনের পরেই প্রথম পরিচ্ছেদের সমাধি টানা 
হয়েছে । চিত্র দেখতে দেখতে সীতার আলশ্যলক্ষ্মণ প্রকাশ পাওয়াতে লশ্মণ চিত্রপ্রদর্শন স্থগিত রেখেছেন | 
‘এই সময়ে সীতার আলশ্যলক্মণ ATS] হইল। তখন লক্ষ্মণ বলিলেন, আর্য আর চিত্রদর্শনের 
প্রয়োজন নাই; আরা জানকীর ক্লান্তিবোধ হইয়াছে । এক্ষণে উহার বিশ্রামকুল সেবা আবশ্যক ' 
আমি প্রস্থান করি, আপনারা কিশ্রামভবনে গমন করুণ ।' এ মূলেরই অনুসরণ | WS অবিকল এরূপ 
আছে, লক্ষ্মণ বলছেন__, পরিশ্রান্তা চেয়মার্ধ্যা, তছিজ্জাপয়ামি বিশ্রমাতামিতি ।' 

ভবতৃতির উজ্জলচরিত্রের প্রথম অঙ্কের নাম রমা করেছে “চিত্রদর্শন' | বিগ্যামাগর তার সীতার 
বনবাসে পরিচ্ছেদ্লির কোনও নামকরণ করেন নি। মূলের অনুসরণে প্রথম পরিচ্ছেদের নাম চিত্রদর্শন 
রাখলে কোনও অসঙ্গতি হ'ত না। এখানে প্রকৃতপক্ষে চিত্রদর্শনের পরেই প্রথম পরিচ্ছেদের সমাপ্তি টানা ১৪ 
হয়েছে । চিত্র দেখতে দেখতে সীতার আলস্তলক্ষণ প্রকাশ পাওয়াতে লক্ষ্মণ চিত্রপ্রদর্শম স্থগিত রেখেছেন | 
‘এই সময়ে, সীতার আলহ্যলক্ষণ আবিভূতত হইল । তখন লক্ষণ বলিলেন, আর্থ আর চিত্রদর্শনের প্রয়োজন 
নাই; আর্ধা জানকীর ক্লান্তিবোধ হইয়াছে | এক্ষণে উহার বিশ্রামকুলসেবা আবশ্যক ; আমি প্রস্থান করি, 
আপনারা বিশ্রামভবনে গমন করুণ |, এ মৃলেরই অনুকরণ We অবিকল এরূপ আছে, লক্ষ্মণ 
বলছেন--'পরিশ্রান্তা চেয়মার্য্যা, ও দ্বিজতাপয়ামি বিশ্রমাতামিতি |” 


উপরে বিস্তাসাগরের রচনার প্রভাব èI 'কৌতুক করিবার নিমিত্ত' acre কৌতুকে ও 'অঙ্গুলি প্রয়োগ করিয়া' তর্জনী রাখিয়া 
WUT লাভ করেছে বেশ সহজেই বোঝা! বায়। এই বলিয়া! তৎক্ষণাৎ লজ্জায় সে ছবি চাকিয়া ফেলিলেন' এই অংশ মূলে 
নেই। এ রনীত্রনাথের স্বাধীন সংযোজন | বিদ্যাসাগরের ‘Shon বনবাস' মধুহধনকেও একটি ক্ষেত্রে প্রভাবিত করেছিল, হনে 
হয়। creates কাব্যে চতুৰ্থ সর্গে সীতার উদ্তি__ এ 
‘fey মোর! হুলোচনে, গোদাবরী তীরে, À 
কপোত কপোতী যথা উচ্চ বৃহ্ষচূড়ে T 
বীধে নীড়, থাকে Ace, fey ঘোর বৰে, 
নাষ পঞ্চবটী, যর্তো TITANA | 
সদ! করিতেন সেবা লক্ষণ সুমতি | 
Tos ভাণ্ডার যার, ভাবি দেখ যনে, 
কিসের অভাব তার; যোগাতেন আনি 
নিত্য কল হুল বীর arafa- 
ভুলিনু ria সুখ, রাজার নন্দিনী, 
3910 বধূ আমি, কিন্ত এ কাননে, 
পাইনু নরম! সই, পরম পিঠীতি ? 
প্পষ্টতঃই বিভাাগরের ‘Aleta যনযাস'এর রামের এই উদ্ভিকে aay করারস্তিয়ে| তোমার স্মরণ হয় এই স্থানে কেমন জনের 
ee ছিলাম, আমর! কুটীয়ে খাকিতাম ; aoe, ইতস্তত: পর্যটন করিয়া, আহায়োপযোগী ফলমূল প্রভৃতির আহরণ করিতেন; 
খোদাবরী তীরে gE মন্দ গমনে অসশ করিয়া, আয়া, etter ও অপরারে দীতল AKG গক্ষবহের সেবন করিভাস। হাঃ, COTY আছ 


ভবভূতির উত্তররামচরিতম্* ও বিদ্যাসাগরের ‘সীতার বনবাস! ৩৬৪ 


এর পর সীতা তপোবনার্শনের অভিলাষ জানালে রাম সানন্দ অন্ুমতি দিয়ে লক্ষ্মণকে যাত্রার 
আয়োজন করতে বলেছেন। THIS “যে আজ্ঞা বলে গমনের উপযোগী আয়োজন করবার জন্য প্রস্থান 
করেছেন । বিদ্যাসাগর মূলের সঙ্গে ANI রেখে এখানেই প্রথম পরিচ্ছেদের ইতি টেনে দিয়েছেন | 
প্রথম অঙ্ককে এরপে এখানে একটি ভাগরেখা দিয়ে টেনে দিয়ে দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের সুচনা পরবর্তী som দিয়ে 
আরম্ভ করেছেন । প্রথম পরিচ্ছেদের সমাপ্তি সম্পুর্ণরূপে যূলান্ুগ এবং খুবই সঙ্গতিপূর্ণ । যূল থেকে একটুও 
বাত্যয় ঘটানে। হয় নি এখানে । মূল এবংরূপ রয়েছে, 

‘সীতা-_অচ্দউত্ত এদেশ চিন্তদংসণেণ AB ATTA অথি মে AAR | 

রাম: নন্থাজ্ঞাপয়। | 

সীতা-_জাণে, পুণে বি পসগ্লগন্ভীরান্থ বণরাইস্থ বিহুরিস সং, পবিস্তণিশ্মলসিসিরা বগাহাঞ্চ ভঅবদীং 
ভাইরহীং অবগাহিস্সম্‌। 

বামঃ--ব্ৎস লক্ষণ! 

লক্ষণঃ- এযোহম্মি। 

রামঃ-_-অচিরং সম্পাদনীয়োহস্যা দোহদঃ ইতি সম্প্রতোব গুরুভি: সন্দি্টম্‌ তদস্খলিত 
হুখসম্পাতং রথমুপস্থাপয় | 

সীতা-_অজ্জউত্ত ! তুক্ষোহিং বি তহিং SER | 

রামঃ_অয়ি কঠিন হৃদয়ে ! এতদপি বক্তব্যমেব | 

সীতা__তেণ হি পিঅং মে। 

লক্্ণঃ--যখাজ্ঞাপত্যাধাঃ। ( ইতি rere: ) 

বিদ্যাসাগর অন্থবাদ করেছেন AREN, — 

‘এই বলিয়া বিদায় লইয়া, লক্ষ্মণ প্রস্থানোন্মুখ হইলে, সীত! রাঁমকে বলিলেন, নাথ ! চিত্র দেখিতে 
দেখিতে, আমার এক অভিলাষ জন্মিয়াছে, আপনাকে তাহ! পূর্ন করিতে হুইবেক | রাম বলিলেন, fara) 
কি অভিলাষ বল, অবিলম্বেই সম্পাদিত হইবেক। তখন সীতা বলিলেন, আমার অভিলাষ এই, পুনর্বার 
মুনিপত্বীদিগের সহিত সমাগত হইয়া, তপোবনে বিহার ও নির্মল ভাগীরথী সলিলে অবগাহন করিব । সীতার 
অভিলাষ শ্রবণগোচর করিয়া, রাম লক্ষ্মণকে বলিলেন, বৎস! এইমাত্র গুকুজন আদেশ করিয়। 
পাঠাইয়াছেন, জানকী যখন যে অভিলাষ করিবেন, তৎক্ষণাৎ তাহা পূর্ণ করিতে হইবেক। অতএব, 
গমনের উপযোগী আয়োজন কর; কল্য প্রভাতেই ইনি, অভিলধিত প্রদেশে প্রেরিত হইবেন । Frey 
মাতিশয় হখিত হইয়া বলিলেন, নাথ ! আপনিও সঙ্গে যাবেন । রাম বলিলেন, অয়ি ae! তাহাও কি 
আবার তোমাকে বলিতে হইবেক | আমি কি তোমার নয়নের অস্তরাল করিয়া এক ES সুস্থ হৃদয়ে 
থাকিতে পারিব? তৎ্পরে সীতা, সম্মিতমুখে, লক্ষণের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, বৎস ! তোমাকেও 
আমাদের সঙ্গে যাইতে হইবেক । তিনি, যে আজ্ঞ! বলিয়া, গমনের উপযোগী আয়োজন করিবার নিমিত্ত 
প্রস্থান করিলেন 1, 

লগ্মণের দিকে তাকিয়ে ‘তোমাকেও আমাদের সঙ্গে যাইতে হইবেক’ সীতার এই অনুরোধ মূলে 
নেই। বিদ্যাসাগরের এটা স্বাধীন সংযোজন । এই প্রসঙ্গে এই সংযোজন অপূর্ব্থন্দর হয়েছে । বাঙালী 


৬৬৮ Tiros! পত্রিকা বর্ষ ৮ সংখ্যা ৪ 


ঘরের বধু সীতা স্বামীসোহাগিনী হয়ে কাছের পরিজন আপনার ছোট্ট দেবরটির কথ! বিস্বত হুন নি, 
এতে সীতা-চবিত্রের মাধুর্য কি অপরিসীমভাবেই না বেড়ে গেছে । অনুবাদের ফাকে ফাকে মূলের মধ্যে 
এইরূপে যে TE ভাবের পরিবর্তন সাধন করেছেন এতেই তার মহৎ শিল্পজ্ঞানের পরিচয় বিকীর্ণ হয়ে রয়েছে 
এবং এখানেই তার অসামান্ত শ্রষ্টা পরিচয় স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত বলা wa | 
সীতার বনবাসে দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে রাম ও সীতার বিশ্রামালাপ, সীতার নিদ্রাকধণ, ছুমু'খের, 
গুবেশ ও সীতাপবাদ জ্ঞাপন, রামের এবংবিধ মর্মান্তিক সংবাদশ্রবণে কাতরতা ও বিলাপ এবং সীতার 
প্রতি সম্পূর্ণ বিশ্বাস থাকা awe লোকরক্রনার্থে সীতা-পরিত্যাগের সংকল্প, এই পর্যন্ত বণিত হয়েছে। 
এরও মূল VARY উত্তররামচরিতের প্রথম অঙ্ধই। বিদ্যাসাগর প্রথম অঙ্কের ঘটনাকে দুটি পরিচ্ছেদে 
RFF করেছেন, পূর্বেই বলেছি। প্রথম অঙ্কের প্রায় ছুই-তৃতীয়াংশ ভাগ প্রথম পরিচ্ছেদে সন্নিবিষ্ট ক'রে 
বাকি ঘটনাকে দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ স্থান দিয়েছেন । এখানে বিশেষভাবে উল্লেখনীয় যে, রামচন্দ্রের gA 
মাধ্যমে লক্ষ্মণকে সীতা, পরিত্যাগের নির্দেশ, রথস্জাপূর্বক লক্ষণের দুর্মুখ মাধ্যমে সীতাকে তা জ্ঞাপন, সীতার 
রথারোহণ ও তপোবন উদ্দেস্তে যাত্রা-_মূলের এই ঘটনাগুলি সম্পূর্ণ পরিত্যক্ত হয়েছে । বিদ্যাসাগর দুমু খের 
মুখে রামচন্দ্রের সীতাপবাদের কথা শ্রবণ এবং তার মর্মান্তিক বিলাপ ও পরিশেষে Pigs সীতার কাছ 
থেকে বিদায় নিয়ে অনুজগণেব সঙ্গে পরামর্শের উদ্দেশ্যে মস্ত্রভবনে যাত্ঞা-_এই পর্যন্ত বর্ণনা করেই উত্তররাম- 
চরিতের অনুসরণে যতি টেনে দিয়েছেন | দ্বিতীয় পরিচ্ছেদদের সমাপ্তি বাক্যটি এরপ-_-'এই বলিয়া, ছুবিষহ 
শোকদহনে দগ্ধ হৃদয় হইয়া, রাম গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন, এবং অনুজগণের সহিত পরামর্শ করিয়া 
কর্তবা নিরূপণের নিমিত্তে, swe অভিমুখে প্রস্থান করিলেন ।' fa অংশটুকু উত্তররামচরিতে নেই। 
এর উৎস বান্মীকির রামায়ণ । এখান থেকেই তিনি বান্মীকিকে অনুসরণ ক'রে কাহিনীকে নিজ Fire 
পথে পরিচালিত করেছেন । নিয়রেখ অংশটুকু রচনায় বিদ্যাসাগর অসামান্য শিল্পকৌশলের পরিচয় 
দিয়েছেন কারণ এই বাক্যটি ভবভূতির উত্তররামচরিতের সঙ্গে রামায়ণের কাহিনীর সংযোগ রচনায় আশ 
ase অর্জন করেছে । “এই বলিয়া, ছুবিষহ শোকদহনে দগ্ধ হৃদয় হইয়া, রাম গৃহ হইতে বহির্গত 
হইলেন'_অংশটুকু ভবভূতির উত্তররামচরিতের সীমাচিছিত। বাকি অংশ “ভাইদের সঙ্গে পরামর্শের জন্ত 
IERA প্রবেশ’ উত্তররামচরিতে নেই । “এবং-এই সংযোজক অব্যয় প্রয়োগ করে, ও অন্জগণের 
সহিত'--মস্ত্রভবন. অভিমুখে প্রস্থান করিলেন’ এই বাক্যটি জুড়ে দিয়ে সার্থকভাবে তৃতীয় পরিচ্ছেদের ঘটনায় 
প্রবেশ করেছেন এবং ঘটনার ধারাবাহিকতা Ges রাখতে সক্ষম হয়েছেন | রামায়ণে আছে, SALA 
(এই ভদ্র ভবনৃতিতে Qe নাম নিয়েছে) সীতাপবাদ শুনে রাম মনে মনে নিজ কর্তবাবুদ্ধি স্থির ক'রে 
areas নিজের কাছে ডেকে পাঠিয়েছেন, _ 
বিকৃজ্য তু সথহঘর্গং yen নিশ্চিত্য রাঘবঃ স্ সমীপে দ্বারস্থমাসীনমিদং বচনমত্রবীৎ 1 
লীত্রমানয় সৌমিত্িং লক্ষ্মণং শুভলক্ষণম্‌ SISP মহাভাগং শত্রগ্বমপরাজিতম্‌ II 
. উত্তরকাণ্ড ৪3।১-২ 
বিদ্যাসাগর বামায়পের এই বর্ণনাকে ঈষৎ পরিবতিত ক'রে আপনার অভিপ্রায় সাধনের অমুকুল 
ক'রে নিয়েছেন, চমৎকার ভাবে ত! তাঁর আকাক্ষিত আখ্যানের ধারাবাহিকতা Tara রেখেছে । যাই 
হোক, উত্তররাষচরিতের অন্গবাদেই ফিরে আস! যাক । সীতার বনবাসের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের আরম্ভ ও 


¢ 


ভবভূতির 'উত্তররামচরিতম্ ও Fortine “সীতার বনবাস! ৩৭১ 


p ঘটনার আহ্গিপূবিকতা উত্তররামচরিতের অনুকরণেই ঘটেছে । এই পরিচ্ছেদের আরম একেবারেই TTR I 
বিষ্ভাসাগর আরম্ভ করেছেন__লক্ণ fete হইলে পর, রাম ও সীতা বিশ্রামভবনে প্রবেশ করিয়া, 
অসঙ্কুচিত ভাবে, অশেষবিধ কথোপকথন করিতে লাগিলেন । কিয়ৎক্ষণ পরে সীতার নিদ্র/কর্মণের উপক্রম 
হইল।" মূলেও প্রায় অনুরূপ বর্ণনা দেখি। সীতার আকাঙ্ষামত লক্ষ্মণ তপোবন যাত্রার আয়োজনে 
প্রস্থান করলে রামচন্দ্র বললেন- পরিয়ে, এসো, একটু শয়ন করি, ‘প্রিয়ে ! ইতো বাতাক্বনোপকণ্ঠে মুহূর্তং 
সংবিষ্টো ভবাবঃ।’ সীতা তদুত্তরে বললেন_-তাই হোক, আমারও নিদ্রাকর্ষণ হচ্ছে, ‘এব্বং Coty, 
ওহীরিজ্জামি কৃখু পরিস্সমজনিদাএ নিহাএ' | 

এরপরে সীতার দেহম্পর্শ পেয়ে রামচন্দ্রের আনন্দোচ্ছাস, সীতার শয়নের আকাঙ্ক্ষা, রামচন্দ্রের 
বাহু উপাধানে নিদ্রা, নিত্রিতা সীতাকে দেখে রামচন্দ্রের প্রেমভাষণ প্রভৃতি ঘটনা বিদ্যাসাগর অবিকল 
উত্তররামচরিতের অনুকরণেই লিপিবদ্ধ করেছেন | এরপর নাটকে প্রতিহারীর প্রবেশ ও দুখের আগমন 

ধঁবার্তাজাপন, দুর্মথকে প্রবেশের নির্দেশ, দুমুখের প্রবেশের পর মুহূর্তে রামচন্জের Wa সীতার ব্বপ্রভাষণ শ্রবণ ও 
মেহের সঙ্গে হন্তামর্শন বণিত হয়েছে । বিদ্যাসাগর এখানে ঈষৎ রদ-বদল করেছেন। প্রতিহারী ও 
BEAT প্রবেশের পূর্বেই তিনি রামচন্দ্রকে দিয়ে সুপ্তা সীতার স্বপ্রভাষণ শুনিয়েছেন। নিদ্রিত সীতার গায়ে 
হাত বোলানোর কার্ধটিও প্রতিহারীর এবং দুমু'খের প্রবেশের পূর্বেই সম্পন্ন হয়েছে । এই পরিবর্তন সুসঙ্গতই 
হয়েছে বলা চলে। যাই হোক, দুর্মুখ একজন রাজভৃত্যমাত্র । তার সন্মুখে Asi সীতার গায়ে বামচন্দ্রের 
হাত বোলানো বিসদৃশ ঠেকে । ঘটনাটিকে ঈষৎ আগে পরে ক'রে নেওয়াতে মূলের বক্তব্যের কোনো হানিই 
ঘটে নি বরং শিল্পসম্মত হয়েছে বল! চলে । এ জাতীয় TE পরিবর্তন সীতার বনবাসে AAG ছড়িয়ে রয়েছে 
এবং তা বিষ্ঠাসাগরের স্বাধীন শষ্টারূপের পরিচায়ক | 

রামচন্দ্রের সম্মতিক্রমে প্রতিহারীর নির্দেশে দুমুখি প্রবেশ করে। রামচন্দ্র তাকে রাজোর অবস্থা 

জানাতে বলেন। দেশবাসী রামচন্দ্রে প্রশংসাই ক'রে এই কথা সে প্রথমে জানায়__“মহারাজ কি পৌরগণ, 
gh জনপদগণ, সকলেই বলে, আমরা রামরাজ্যে পরম সুখে আছি।" একেবারে মূলেরই অনুবাদ । মূলেও 
এমনি আছে--উবচ্চঅস্তি দেঅং পোরজাণবদ।, বিস্থমরিদা অঙ্গে মহারাঅদসরহস্স রামদেঅণ ত্তি ৷” 
একথা শুনে রাম বললেন-_“তুমি প্রতিদিনই প্রশংসাবাদের সংবাদ দিয়া থাক; যদি কেহ কোনও দোষকীর্তন 
করিয়া থাকে, বল, তাহা হইলে প্রতিবিধানে যত হই।, এও মৃলেরই অনুসরণ । মূলে আছে, MISA 
বলছেন-_“অর্থবাদ এষ, দ্রোষস্ত মে কঞ্চিৎ কথয়, যেন স প্রতিবিধীয়তে' | রামচন্দ্রের এই কথা শুনে A 
অশ্রপাতের সঙ্গে শেষ পর্যন্ত রামচন্দ্রের কানে কানে সীতাপবাদের কথা জানায় | ভবভূতির উত্তররামচরিতে 
arity পরিচয় এই পর্যন্ত বিগ্যাসাগরের সীতার বনবাসে দুমু'খের চরিত্রটি অতিশয় বিস্ৃতিসহকারে 
চিত্রিত। কোনও দোষবীর্তন আছে কিনা, রামচন্দ্রের এই জিজ্ঞাসায় ছুমূখের দেহ ও মনের যে বৈরব্য 
বিদ্যাসাগর দেখিয়েছেন, ভবভূতিতে তার পরিচয় নেই। বিদ্যাসাগরের ‘সীতার বনবাস'-এ দেখি রামচজ্দ্রে 
দুখ অপ্রিয় সংবাদ গোপনের চেষ্টা করেছে কিন্তু তার স্বরবিরূতি দেখে রামচন্দ্রের মনে সন্দেহ জন্মেছে। 
, প্রকৃত সত্য জানানোর জন্য রামচন্দ্র তাকে আকুল আগ্রহে অঙ্থরোধ করেছেন । “এক্ষণে, রাম দোষকীর্তন 
É কথার উল্লেখ করিবামাত্র, সে চকিত ও হতবুদ্ধি হইয়া, কিয়ৎক্ষণ মৌনাবলম্বন করিয়া রহিল; পরে কথঞ্চিৎ 
বুদ্ধি স্থির করিয়া, শুক মুখে বিকৃত স্বরে বলিল, না মহারাজ! আমি কোনও দৌষকীর্তন শুনিতে পাই 
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নাই। সে এইরূপে অপলাপ করিল বটে, কিন্ত তাহার আকার প্রকার দর্শনে, রামের অস্ত:করণে বিষম 4 
সন্দেহ উপস্থিত হইল। তখন তিনি সাতিশয় চলচিত্ত হইয়া, আকুল বচনে বলিতে লাগিলেন, তুমি অবস্তই 
দোষকীর্তন শুনিয়াছ, অপলাপ করিতেছ কেন ? কি শুনিয়াছ বল, বিলম্ব করিও না) না৷ বলিলে আমি 
যারপর নাই HR হইব, এবং GHA, আর তোমার মুখাবলোকন করিব না ॥' 

বিদ্যাসাগরের রচনার এই অংশে Ma পাতালখণ্ডোক্ত রামকাহিনীর ছায়াপাত ঘটেছে 
ধারণা । সেখানেও দেখা যায় যে, রামচন্দ্র নিযুক্ত একটি চর রামচন্ত্রের নিকট সীতাপবাদ গোপন করার 
চেষ্টা করছে এবং রামচন্দ্র তাকে সত্য সংবাদ জ্ঞাপনের জন্য অশ্তরোধ জানাচ্ছেন 

ইত্যাদি বাক্যং চরাণাং পঞ্চানাং বীক্ষ্য রাঘবঃ। ষষ্ঠ প্রপচ্ছ চারং তং বিলক্ষণমুখাস্কিতম্‌॥ 

সতাং বদ মহাবুদ্ধে WH তং লোকসঙ্করে। SPR শংস মহা Wael পাতকাদিকৃৎ ॥ 

পুনঃ পুনশ্চরং রামঃ পপ্রচ্ছ শ্রুতিবিশ্রুতিম্‌ । তদাপি ন ত্ররীত্যেব রামং লোকৈকভাষিতম্‌ ॥ 

তদা রামঃ প্রত্যবোচচ্চরং মুখবিলক্ষিতম্‌। শশামি ত্বান্ত সত্যেন শংস দর্বং যথাতথম্‌ ।-_-৩১/৯৬-৯৯৬৯ 

[ Sarasa ক্রমিক পঞ্চচরের ইত্যাদি বাক্য শ্রবণ করিয়া সেই চরকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন | 
এ সময়ে তাহার মুখমণ্ডল বিকৃতভাবাপন্ন বোধ হইয়াছিল । শ্রীরাম বলিয়াছিলেন- হে মহাবৃদ্ধে, সত্য বল, 
তুমি প্রজাগণের মুখে যেরূপ শুনিয়াছ, আমায় অবিকল সেইরূপ বল, অন্যথা তুমি পাতকী হইবে) শ্রীরামচন্্ 
সেই চরকে, সে বর্ণে যেরূপ বিরুদ্ধ কথা শুনিয়াছিল, তছিষয় পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করিলেন, কিন্তু তথাপি সেই 
চর এক মাত্র রাজকথিত বিষয় বলিল না । তখন রামচন্দ্র, মুখের বৈলক্ষণ্য দেখিয়া সেই চরকে কহিলেন, 
তোমাকে সত্য দিব্য দিয়া বলিতেছি, যথার্থরূপে সমুদয় বিষয় বল ।-_বঙ্গবাসী সংস্করণ ] 

রামচন্দ্রের পীড়াপীড়িতে শেষ পর্যন্ত দুমূ'খ রামচস্দ্রকে সীতাপবাদের কথা জ্ঞাপন করতে মনস্থির 
করেছে। 'রামের নির্বদ্ধাতিশয় দর্শনে অতিশয় শঙ্কিত হইয়া দুমূধ মনে মনে বিবেচনা করিতে লাগিল, 
আমি কি বিষম স্কটে পড়িলাম । কিরূপে রাজমহিষীসংক্রান্ত জনাপবাদ মহারাজের গোচর করিব । আমি 
অতি হতভাগ্য, নতুবা এরূপ কার্ধের ভার গ্রহণ করিব কেন ; কিন্তু যখন, অগ্রপশ্চাৎ ন! ভাবিয়া! ভার গ্রহ রহ 
করিয়াছি, তখন প্রভুর নিকটে, অকপটে, প্রকৃত কথাই বল! উচিৎ। একদিকে কর্তব্যনীতি ও Ba, 
হৃদয়নীতি এ দুয়ের ছন্দে যে দুমূ'থ বিক্ষু্ধ তার পরিচয় এখানে পাওয়া যায়। ভবভূতির দুর্ম'খও এই কর্তব্য 
ও হৃদয়ের ছন্দে RE হয়েছে দেখা যায়। দুর্মুখ স্বগত TEA! কধং সীদাদেইএ ঈরিসং 
অচিস্তণিজ্জং জনাপবাদং দেবন্ম কধইন্মং ; অহবা free ey ঈরিসো মন্দভাঅন্ম। [ হায়, সীতাদেবীর এরূপ 
অভাবনীয় লোকাপবাদ কি করে রাজার নিকট বলব; অথবা, মন্দভাগ্যের (আমার) উপরে আদেশই এরূপ | ] 

বিদ্যাসাগর ভবভূৃতিরই বিশ্বস্ত অনুসরণ করেছেন এখানে | ভবভৃতির এই অতি সংক্ষিপ্তভাবে 
বিত দুর্মুখের ছিধাকাতর রূপটি বিদ্যাসাগর আরও বিস্বৃতিসহকারে বর্ণনা করায় তা আরো সুন্দর, গভীর 
এবং রসগ্রাহী হয়ে উঠেছে । নাটকে দেখা যায়, সীতা রামের বাহউপাধানে নিজ্রিতা, এমতাবস্থায় BA 
areas সীতাপবাদ জানিয়েছে । রামচন্দ্র তাই শুনে ke হয়ে পড়েছেন। Teter Bema 
বিলাপ, আর্তনাদ, ক্রন্দন করেছেন । অথচ আশ্চর্য যে এত সব ঘটনাতেও রামের বাঁছউপাধানে শায়িত! 
সীতার নিত্রা ঘটে নি। বিস্তাসাগর এই জিনিসটি ঠিক স্বাভাবিক হয়েছে বলে মনে করতে পারেন নি: 
ধারণা । তাই বোধ করি তিনি দুর্মুখের সীতাপবাদজনিত অপ্রিয় সংবাদ পরিবেশনের ব্যাপারটি 


ভবভৃতির ‘উত্তররামচরিতম্‌’ ও বিদ্যাসাগরের “সীতার বনবাস’ ৩৭৩ 


উ গৃহাত্তরে সাধিত করেছেন । তার যুক্তিনিষ্ঠ মনে এটুকু বোধ ছিল যে, এরূপ একটি দুঃসংবাদ পাওয়ামাত্রই 
রামচন্দ্রের মনে প্রতিক্রিয়া দেখা দেবে এবং তাতে রামচন্দ্র হা হুতাশ, আর্তনাদ ক'রে উঠবেন । স্থপ্! 
সীতার তাতে নিদ্রাভঙ্গ ঘটতে পারে এবং রামচন্দ্রকে এরূপ কাতর আর্তনাদ, বিলাপ প্রভৃতি করতে দেখলে 
সীতার মনে অনুসন্ধিৎসা দেখা দেবে এবং তাই যদি হয়, তা হলে সেখানে বামচন্দ্রের সত্যগোপন করা 
অসম্ভব হয়ে পড়বে | সমূহ ব্যাপারটি তাই সীতার অগোচরে সংঘটন করানোর জন্য বিগ্াসাগর এই পরিবর্তন 
স্বাধন করেছেন এবং তা খুবই সঙ্গত হয়েছে । বিদ্যাসাগর মূলের থেকে এইটুকু মাত্র স্বাধীনতা নিয়ে আবার 
মূলেরই অনুসরণ করে চলেছেন | মূলে দেখি দুম্ঠখের কানে কানে বলা সীতাপবাদের সংবাদ শুনে রামচন্দ্র 
“অহহ তীব্র সংবেগো বাগবজ্রঃ-_এই বলে মৃদ্ধিত হয়ে পড়েছেন | সীতার বনবাসেও দেখি রামচন্দ্রের 
পীড়াপীড়িতে ma যখন সীতাপবাদের কথ! শেষপর্যন্ত রামের CAFS করল, তখন রাম সেই 
সংবাদ শুনে ‘হা হতোহশ্মি বলিয়া, ছিন্ন তরুর ন্যায় ভূতলে পতিত হইলেন | মূলের মতোই রামচন্গ 

4 ্যাকুলতর যোনার নিশ্বসিত হয়ে উঠেছেন, ‘হাহাকার COR পড়েছেন, ধিলাপে উতলি হয়েছেন, 
অশ্রধারায় সিক্ত হয়েছেন । এখানে বিদ্যাসাগরের রামচন্দ্র ভবসৃতির বামচন্দ্রেরই পরিপূর্ণ প্রতিবিদ্ব বল! 
চলে। ভবভৃতির রামচন্দ্রের মতো! বিদ্যাসাগরের SES রোদনপরায়ণ, ভাবাবেগ ব্যাকুল ও বিলাপসর্বন্ 
হয়ে উঠেছেন | বঙ্কিমচন্দ্র “উত্তরচরিত” আলোচন! প্রসঙ্গে ভবতৃতির রামের এ ধরনের শিথিল চরিত্রের 
নিন্দা ক'রে বলেছেন,_-তাহার ( অর্থাৎ ভবভূতির রামচরিত্র ) চরিত্রে বীর লক্ষণ কিছুই নাই। ther 
এবং ধৈর্যের বিশেষ অভাব। তাহার অধীরত! দেখিয়া কখন কখন কাপুরুষ বলিয়া স্বণা হয়, সীতার 
অপবাদ hr ভবভূতির রামচন্দ্র যে প্রকার বালিকাস্থলভ বিলাপ করিলেন, তাহাই ইহার উদাহরণস্থল ৷! 
এই ভবভূতির আলোচন! প্রসঙ্গেই তিনি বিদ্যাসাগরের সীতার বনবাস সম্পর্কেও একটু বিরূপ সমালোচনা 
করেছেন__'ইহার অনেকগুলিন কথা সকরুণ বটে, কিন্তু ইহা আর্ধবীর্ধপ্রতিম মহারাজ রামচন্দ্রের মুখ হইতে 
নির্গত না হইয়া, আধুনিক কোনো বাঙ্গালি বাবুর মুখ হইতে নির্গত হইলে উপযুক্ত হইত। কিন্ত ইহাতেও 

& কোনো মানত আধুনিক লেখকের মন উঠে নাই। তিনি স্বপ্রণীত বাঙ্গালা গ্রন্থে আরও কিছু বাড়াবাড়ি 
করিয়াছেন, তাহ! পাঠকালে রামের কান্না পড়িয়া আমাদিগের যনে হইয়াছিল যে, বাঙ্গালার মেয়েরা 
স্বামী বা পুত্রকে বিদেশে চাকরি করিতে পাঠাইয়া এইরূপ করিয়া কাদে বটে।, 

বন্ধিমচন্দ্রের এ মন্তব্য আমাদের যথার্থ মনে হয় না। বরং ভবভৃতির তুলনায় বিদ্যাসাগরের 
রামচন্দ্র অনেক সংযত, প্রশমিত আবেগ, ধীর ও স্থির । দুর্মুখের কাছ থেকে অপ্রিয় সংবাদ শোনার পর 
তিনি যে বিলাপ করেছেন, তা ভবভূতির রামের চেয়ে অনেকাংশে RPS । ভবসূতির রামচন্দ্রের উচ্ছৃসিত 
আবেগ ও বিলাপের উদ্বেল প্রবাহ বহুল পরিমাণে সংযত হওয়ায় তা বেশ স্বাভাবিক ও আন্তরিক হয়ে 
উঠেছে । যেমন, উত্তররামচরিতের-_ 

‘a দেবি দেবযজনসম্ভবে। হা শ্বজন্মানুগ্রহপবিত্রিত বহুন্ধরে ! হা নিযিজনকবংশনন্দিনি ! হা! 
পাবকবশিষ্ঠারুত্বতী-প্রশস্তশীলশালিনী হা! রামময়জীবিতে ! হা মহারণ্যবাসপ্রিয়সথি ! হা প্রিয়- 

g ভ্তোকবাদিনি! কথমেবং বিধায়ান্তবায়মীদৃশঃ পরিণামঃ__এই সমাসদ্বিভারাক্রান্ত, রামচন্দ্রের বিলাপশক্তিকে 

বিদ্যাসাগর খুব সংক্ষেপে অন্বাদ করেছেন,__হা প্রিয়ে জানকি ; হা! প্রিয়বাদিনি ; হা রামময়জীবিতে ; 

হা অরণ্যবাস সহচরি ; পরিণামে তোমার যে omy অবস্থা! ঘটিবেক, তাহা স্বপ্নের অগোচর 1, 


৩৭৪ রবীন্দ্রভারতী পত্রিকা বর্ষ ৮ সংখা! ৪ 


যূল নাটকে রামচন্দ্র বিলাপের ফাকে ছুমুখের কানে কানে লক্ষ্মণকে সীতা-পনিত্যাগের নির্দেশ জানাতে খু 
বলেছেন । প্রজাদের সম্পর্কে তির্ধক sear করেছেন এবং ধীরে ধীরে নিত্রিতা সীতার মাথা থেকে বাহমুক্ত | 
Pa নিয়ে পুনরায় বিলাপে ভেঙ্গে পড়েছেন। ইতিমধ্যে রামচন্দ্রের নির্দেশ নিয়ে দুম প্রস্থান করেছে। 
সীতার বনবাসে’ এ সব নেই । Te গৃহাস্তরে রামচন্দকে সীতাপবাদ জানিয়েই কাদতে কাদতে প্রস্থান 
করেছে। WE তাকে সীতা-সংক্রান্ত বিষয়ে কোনে! কিছু নির্দেশই দেয় নি। রামচন্দ্র নিজেই সীতা 
পরিত্যাগ বিধেয় এই স্থির ক'রে বেদনার্ত হয়ে গৃহাস্তরে একাকী বিলাপে, হাহাকারে ভেঙ্গে পড়েছেন | 
তার বিলাপ মূল নাটকের মতো ছুমূখ প্রত্যক্ষ করে নি কিংবা মূল নাটকের মতো সীতা-সঙ্গিধানেও 
ঘটানো হয় নি। ৃ 
গৃহাস্তরে রামের বিলাপ বণশিত হলেও সীতা-সম্পর্কে রামচন্দ্র মূল নাটকে যে বিলাপ করেছেন, 
বিদ্যাসাগর তারই অনুসরণে রামের বিলাপ বর্ণনা করেছেন । মূলের মতোই রামের বিলাপে কাকণ্যতীব্রতা 
ও গভীর বেদনাময়তা রয়েছে । তবে কোথাও কোথাও মূলের অল্পবিস্তর অংশ বজিত হয়েছে। যেমর্ন 
মূল নাটকে উপরে উদ্ধৃত অংশের পর রামচন্দ্র বিলাপ করেছেন 
wal জগন্তি পুণ্যাণি ত্য্যপুণ্যা জনোক্তয়ঃ | নাথবস্ত্বয়ালোকান্বমনাথ| বিপৎশ্যসে ॥-০ 
কিংবা শৈশবাৎ প্রভৃতি পোষিতাং প্ৰিয়াং সৌহ্দাদপৃথগাশ্রয়ামিমাম্‌। 
ছদ্মন| পরিদদামি মৃত্যবে সৌনিকো গৃহশকুস্তকামিব ॥৯১ 
বিদ্যাসাগর এসব অংশ সম্পূর্ন বাদ দিয়েছেন । আবার কোথাও মূলের সংক্ষিপ্ত বিলাপোক্তিকে 
বিস্তারিত ক'রে তার মধ্যে রিক্ত হৃদয়ের নিঃসীম ব্যাপ্তি এনে দিয়েছেন । যেমন, সুপ্তা সীতার মাথা থেকে 
হাতটি তুলে নেবার কালে রামচন্দ্র বিলাপ করেছেন এক্প-__ 
অপূর্বকর্মচগালময়িমুগ্ষে, faye মাম্‌, শ্রিতাসি চন্দনত্রাস্ত্যা দুবিপাকং বিষদ্রমমূ্‌ ॥১২ 
আর বিদ্যাসাগর এর অনুসরণে লিখেছেন একপ-_তুমি এমন দুরাচারের, এমন নরাধমের, এমন 
হতভাগোর হস্তে পড়িয়াছিলে, যে, কিঞ্চিৎ কালের নিমিত্তেও তোমার ভাগো স্থখভোগ ঘটিয়। উঠিল নাং 
তুমি, চন্দনতরু বোধে দুর্বিপাক বিষবৃক্ষের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলে। আমি পরম পবিত্র রাজবংশে জন্মগ্রহণ 
করিয়াছি বটে, কিন্ত আচরণে চণ্ডাল অপেক্ষা সহম্রগ্ুণে অধম ; নতুবা, বিনা অপরাধে, তোমায় বিসর্জন 
দিতে Bows হইব কেন, হায়! যদি এই মুহূর্তে আমার প্রাণবিয়োগ ঘটে, তাহ! হইলে আমি 
পরিত্রাণ পাই r 
মূলের বিলাপের ভাবকে অক্ষুর রেখে, কাকণ্য প্রকাশক্ষষ সুনির্বাচিত স্বাধীন শব্দপ্রয়োগে রামচন্দ্র 
বেদনাকে ব্যাপ্ত ও প্রসারিত ক'রে তোলাতে Fortra যথেষ্ট পারদশিতা! দেখিয়েছেন এখানে | এ ভাবেই 
১* ‘তোমা দ্বার ত্রি্গগৎ পবিত্র; কিন্ত তোমার বিষয়ে লোক প্রবাদ অপবিত্র এবং জগতের লোক তোমা ছার! 
নাথবান্‌ ; কিন্তু তুনি অনাথ! অবস্থায় বিপন্ন হইৰে'--উত্মররামচরিত, হরিদাস সিদ্ধাস্তবাগীশ সং 
১১ Cuts কি কষ্ট/ আজি অতি ঘ্বপিভকধ। নৃশসে হইয়াছি। বালাকাল হইতে fare পোষণ করিয়াছি এবং 
amaaa: বিনি fea স্থানে থাকেন নাই ; এখন কসাই যেমন গৃহপালিত পক্ষিণীকে মৃত্যুর হাতে দান করে, আমিও সেইরূপ সেই, 
aa সরলে! আমি অপূর্বকর্ম pet; আমাকে পরিত্যাগ কর, তুমি চন্দনভ্রমে পুষ্পরিণাস বিষবৃদ্ষ aa 


i 


ভবভূতির উত্তররামচরিতম্, ও বিদ্যাসাগরের “সীতার বনবাস’ ৩৭৫ 


মূলের ব্যতিক্রম না ঘটিয়ে, অন্থবাদে সামান্য স্বাধীনতা নিয়ে, পরিমিত কল্পনাযোগে ‘গীতার বনবাস’এর 
আখ্যানকে প্রায় স্বতন্ত্র AA পর্যায়ে তুলে ধরতে সঙ্গম হয়েছেন | 

উত্তররামচরিতের প্রথম অঙ্কের সমগ্র ঘটনা ‘সীতার বনবাস’এর গৃহীত হয় নি, পূর্বেই বলেছি। 
উত্তররামচরিতের প্রথম অঙ্ক শেষ হয়েছে রামচন্দ্রের নির্দেশে লক্ষ্মণ কর্তৃক সম্দ্গিত রথে সীতার তপোবন 
যাকজজারস্ত দিয়ে । সীতা সবার চরণে প্রণাম জানিয়ে বিদায় গ্রহণ করেছেন-_‘ণমো ণমো তবোধাণং, ণঁমো 
পমো রহুউলদেবদাণং, ণমো te অনঙ্জউত্তচরণকমলাণং, মো! মো! সঅল গুরূঅপাণংঃ ।৯৩ এখানেই 
প্রথম অঙ্ক শেষ। আর উত্তররামচরিতের অনুসরণে লিখিত সীতার বনবাসের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ শেষ হয়েছে 
নিক্রিতা সীতার কাছ থেকে রামচন্দ্রের বিদায় গ্রহণ দিয়ে । ‘এই বলিয়া, গলদৃশ্রনয়নে, বিশ্রামভবনে 
প্রতিগমনপূর্বক, রাম, নিদ্রাভিভূতা সীতার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন ; এবং অঞ্লিবন্ধনপূর্বক, সাতিশয় 
Barra সম্বোধন করিয়া বলিলেন, প্রিয়ে ! হতভাগ্য, বাম এ জন্মের মতো বিদায় লইতেছে। এই বলিয়া, 
ছধিষহ শোকদহনে দগ্ধ হৃদয় হইয়া, রাম গৃহ হইতে ARTS হইলেন I’ 

নিত্রিতা সীতার কাছ থেকে রামচন্দ্রের এ ভাবে বিদায় নেওয়ার ব্যাপারটি মূলেরই অনুকরণে করা 
হয়েছে। মৃলেও ঠিক এরূপ সমস্ত উচ্ছবাসকে সংযত ক'রে, ধীর স্থিরভাবে, মর্মস্পর্শী অনতিসংক্ষিপ্তবাকো 
রামচন্দ্র সীতার কাছ থেকে বিদায় নিয়েছেন 1 নিব্রিতা সীতার চরণযুগল মাথায় ঠেকিয়ে রামচন্দ্র 
বলেছেন-__দেবি! দেবি! অয়ং পশ্চিমস্তে anes শিরসি পাদপন্বজস্পর্শঃ’ অর্থাৎ “দেবি দেবি, রামের মাথায় 
তোমার এই শেষ চরণম্পর্শ।' এই পর্যন্তই বিদ্যাসাগর উত্তররামচরিতের প্রথম অঙ্কের অনুসরণ করেছেন | 
সীতার কাছ থেকে বামচন্দ্রের বিদায়গ্রহণপর্বে বিদ্যাসাগর মূলেরই Wel সর্বপ্রকার উচ্ছাস বর্জন করেছেন । 
‘এ জন্মের মতো বিদায় লইতেছে” এই অতি সংক্ষিপ্ত বাক্যে রামচন্দরের বেদনাকে অতলাস্ত সমুদ্রের গভীরতা 
দান করেছেন ৷ মূলের অনুসরণ হলেও বিদ্যাসাগর পূর্বের ন্যায় এখানেও অন্বাদকের স্বাধীনতা We? 
পরিমাণে নিয়েছেন । বাঙালীহুলভ সংস্কারবশতঃই বোধ করি তিনি এখানে মূলের আনুগত্য মেনে চলতে 
সক্ষম হন নি। স্ত্রীর পায়ে মাথা ঠেকিয়ে কান্না বাঙালী পাঠকের ভাবপ্রবণতাকে আহত করবে হয়তো 


‘ ভেবেছিলেন । তাই ‘সীতায়াঃ পাদ শিরসি কৃত্বা’ স্থলে “অগ্লিবন্ধনপূর্বক' আর “দেবি দেবি অয়ং পশ্চিমস্তে 


ates শিরসি পাদ্ৃপন্ধজম্পর্ণ:’ স্থলে ‘প্রিয়ে হতভাগ্য রাম এ জন্মের মতো বিদায় লইতেছে,, এইরূপ লিখেছেন 
ধারণা! বাঙালী হৃদয়ের কাছে রামের এই বিদায়বাণী যে অধিকতর সংবেদনা বয়ে এনেছে, তাতে কোনো 
সন্দেহ নেই। বিদ্যাসাগর এ ভাবেই মূলের ভাবের উৎকর্ষ সাধন করেছেন। তার অনুবাদে মাঝে মাঝে 
এই যে ভাবের পরিবর্তন সাধিত হয়েছে, সেটিই সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ব্যাপার । এই ভাব পরিবর্তনের ফলে 
আখ্যানের মধ্যে যে সরলতা ও সাবলীলতা, স্বাভাবিকতা ও স্বচ্ছন্দত! প্রকাশ পেয়েছে, তাতেই তার 
অনুবাদের সফলতা ও সিদ্ধির তৎপর্য নিহিত রয়েছে, ধারণা । বিদ্যাসাগর মূলের ঘটনাকে যথাষস্তব 
আন্ুপৃবিকতা রক্ষা ক'রে বজায় রেখেছেন | অবশ্য প্রয়োজনে দুয়েক স্থলে Sam পরিবর্তনও করেছেন | 
তবে ঘটনাকে সংক্ষিপ্ত করেছেন, একথা মোটেই যথার্থ নয়।৯৪ ঘটনা বিন্দুমাত্রও সংক্ষেপিত হয় নি 


১৩ 'তপাধীদিদকে নমন্বীর, রধুকুলের দেবতাদিগকে নমস্কার আধপুত্রের চরণকমনে নমস্কার এবং সকল গুরুকলকে 
সমক্ষার'- উত্তররামচরিত। হরিদাস সিদ্ধাত্তবাগীশ সং 


১৪ ‘সীতার বনবালের প্রথম ছুই অধ্যায়ে উত্তরচরিতের কাহিনী সংক্ষেপে গৃহীত হয়েছে'--ডক্টর অসিতকুমার 
বন্যোপাধ্যাগ্ন-বাংলা সাহিত্যে বিভভাসাগর, পৃঃ as | 


CENTRAL LIDRARY 


৩৭৬ রবীন্দ্রভারভী পত্রিকা বর্ষ ৮ সংখ্যা ৪ 


তার হাতে । কেবল উৎকট সমাসসন্ধিজনিত দুরূহ ও অর্থবোধে ব্যাঘাতযুক্ত দীর্ঘ বর্ণনাকে কোথাও 
কোথাও সংক্ষিপ্ত ক'রে নিয়েছেন, কোথাও বা তা সম্পূর্ণ বর্জন করেছেন। এ আমরা দৃষ্টান্ত যোগে পূর্বেই 
উল্লেখ করেছি । 

এখন উত্তররামচরিতের অনুবাদের ক্ষেত্রে তার ভাষারীতি কিরূপ সার্থক হয়েছে, তার আলোচন! 
করা দরকার। প্রথমে ভবভূতির রচনারীতি সম্পর্কে বিগ্ভাসাগরের মনোভাব কিরূপ ছিল, তাই উল্লেখ 


fe | সংস্কৃতভাষা ও সংস্কতসাহিত্য শাস্ত্রবিষয়ক প্রস্তাব রচনায় বিদ্যাসাগর ভবভূতি সম্পর্কে WT . 


করেছেন--রচনার দোষে স্থানে স্থানে অর্থবোধ হওয়া দুর্ঘট এবং মধ্যে মধ্যে সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষাতে 
এমন দীর্ঘসমাসঘটিত রচন! আছে যে, তাহাতে অর্থবোধ ও রসাম্বাদ বিষয়ে বিলক্ষণ ব্যাঘাত জন্মিয়া উঠে। 
নাটকের কথোপকথন স্থলে সেরূপ দীর্ঘসমাসঘটিত রচনা অত্যন্ত দৃয্য ।' 

বিস্তাসাগর ভবনৃতির wl সম্পর্কে অবহিত ছিলেন | ক্ুতরাং তীর অন্থবার্দে ভবভৃতির ক্রটি যাতে 


না দেখা দেয়, সেদিকে তিনি নিশ্চয়ই সতর্ক ছিলেন বলা চলে। দীর্ঘপমাসঘটিত রচনা অত্যন্ত দয়’ এই "৯ 


সিদ্ধান্ত তিনি পোষণ করতেন বলেই দেখা যাবে বিদ্যাসাগর তার অবলখ্িত মূলের দীর্ঘসমাস সন্ধিবাহিনীকে 
ভেঙ্গে নিয়েছেন, errata ও উৎকট বাক্যবিন্াসকে অনেক ছোট ক'রে নিয়েছেন | সচেতন শিল্পীমন 
নিয়ে এইভাবে অনুবাদের কাজে এগিয়ে গেছেন। যেমন, উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা চলে পূর্বে উদ্ধত 
‘অয়ম বিরলানোকনিবহনিবন্তর" ইত্যাদি ও তার অনুবাদ ‘এই সেই জনস্থান মধ্যবর্তা প্রত্রবণ গিরি? 
ইত্যাদি অংশটি । 

আরও একটি দৃষ্টাস্ত দিই, যেমন মুল নাটকে আছে-_ 

“বচ্ছ এসো কুন্থমিদকঅশ্বতরুতগুবিদবিরছিণো৷ কিন্লামধেয়োগিরী ! জন্ম অগুভাবসো হগ,গমেত্তর- 
পরিসেসধূসরসিরী TR মূচ্ছন্তে তুএ পবুদিএপ অবলম্থিদো তরুঅলে অজ্জউত্তো আলিহিদে |” 

সীতার এই সংলাপ সমাসসন্ষিমন্থর, গুরুগন্ভীর । বিদ্যাসাগর এর Gate কেমন করেছেন, দেখা 


যাক। তিনি লিখেছেন,বৎ্স! এ যে পর্বতে কুহুমিত কদগ্বতরুর শাখায় ময়ূর TEN নৃতা A 


করিতেছে, আর ক্ষীণ কলেবর আর্ধপুত্র তরুতলে মৃছিত হইয়! পড়িতেছেন, তুমি গল্দশ্রনয়নে উহারে ধরিয়া 
রহিয়াছে, উহার নাম কি?" 

দেখা যাচ্ছে অনুবাদ বেশ সহজ, সাবলীল ও aay) মূলের গুরুগম্ভীরতা কিংবা সমাস 
সন্ধিজনিত মস্থরতা নেই। বাক্যগুলি ছোট ছোট, They স্বচ্ছন্দ, দুরূহ শব্দের প্রয়োগ বিরল--ফলে রচনা 
খুবই সহজবোধ্য । ভবভৃতির রচনারীতির জড়তা! ও দুর্বোধ্যতার হাত থেকে বিদ্যাসাগর নিজেকে এখানে 
সম্পূ্ণকপে মুক্ত ক'রে নিতে সক্ষম হয়েছেন। মূলের জড়তামুক্ত ভাষারীতি অপূর্ব গতিছন্দসম্পর হয়ে 
উঠেছে। বর্তমান দৃষ্টান্তে এভাবে নিজেকে ভবভূতির রচনার ক্রটি মুক্ত ক'রে নিয়ে সাবলীল ভাষারীতি গড়ে 


তুলেছেন বটে, কিন্ত সর্বত্র এ সাফল্য তেমন অর্জন করতে পারেন নি। এর কারণ বলা চলে, ভবভৃতির 


বচনাভঙ্গী। যেমন, লপ্মণের নিম্নোক্ত উক্তির অনুবাদ £ 
অথেদং রক্ষোভিঃ কনকহরিণচ্ছল্পবিধিনা তথা বৃত্তং পাপৈর্বাথয়তি যথা ক্ষালিতমপি | 
জনস্থানে শূন্যে বিকলকরণৈরার্ধচরিতৈরপি গ্রাবা রোদিত্যপি দলতি sey হৃদয়ম্‌ ॥ 
_পদুরাচার মারীচ, হিরগায় মুগের আকুতি ধারণ করিয়া, যে অতি বিষম অনর্থ ঘটাইয়াছিল। 


x 


ভবভূতির 'উত্তররামচরিতম্ ও বিদ্যাসাগরের ‘সীতার বনবাস’ ৩৭৭ 


যদিও সম্পূর্ণ বৈর নির্ধাতন দ্বারা তাহার যথোচিত প্রতিবিধান হইয়াছে, তথাপি স্বতিপথে আর হইলে 
মর্মবেদলা প্রদান করে। এই ঘটনার পর, আর্ধ, মানবসমাগমশূন্য জনস্থানভুভাগে বিকলচিত্ত হইয়া, যেরূপ 
biak হুইয়াছিলেন, তাহা অবলোকিত হইলে, পাষাণও দ্রবীভূত হয়, Ta হৃদয়ও বিদীর্ণ 
ag 
মূলের কাব্যসৌন্দর্যকে যথাযথ পরিবেশন কর! বিদ্যাসাগরের উদ্দেশ্ট ছিল না বটে, তথাপি মূলের 
রূপ ও রস যাতে বিশেষ ga না হয়, সেদিকে তার সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হয়েছিল। বাংলা ta ভাষারীতির 
সুস্থ সবল রূপটি আগে থেকে নির্দিষ্ট থাকলে তার পক্ষে অন্থবাদকার্ধটি অধিকতর স্বচ্ছন্দ হতে পারত | 
একদিকে THR অনুবাদের প্রতি দৃষ্টি রাখতে হয়েছে, অপরদিকে ভাষারীতিও তাকে সঙ্গে সঙ্গে নির্মাণ 
করে যেতে হয়েছে । এই উভয়দিকেই দৃষ্টি রাখতে গিয়ে মূলের গুরুগন্ভীর রচনাভঙ্গি পরিহার করা তীর পক্ষে 
অসম্ভব হয়ে পড়েছে, ধারণা | IA সমালোচক সীতার বনবাসের আলোচনায় মন্তব্য করেছেন__“রচনা 
he TS তবে শকুন্তলা অপেক্ষা কিছু গুরুগন্তীর "৫ মন্তব্যটি যথার্থ সন্দেহ নেই । এই পার্থক্যের কারণ, 
আবার বলি, উভয় আখ্যায়িকার অবলশ্বিত মূলের জন্যই ঘটেছে । কালিদ্াসের রচনা মস্থণ, সাবলীল 
প্রসাদগুণসম্পন্ন | তুলনায় ভবভূতির রচনা দুরহ শব ও সমাসসন্ধিপরিকীর্ণ। ফলে উভয়ের রচনার 
অনুবাদে স্বভাবতঃই একটিতে লালিত্য ও নমনীয়তা, অপরটিতে MSF ও দুরহতা দেখা দিয়েছে | 


১৪ ডক্টর সুকুমার সেন। বাঁঙ্গালাসাহিত্যে ay, oof সং পৃঃ ee 


সাধনকুমার ভট্টাচার্য স্মরণে 
অজিতকুমার ঘোষ 


‘মৃত্যু সে যে পথিকেরে ডাকে'__পরলোকগত বন্ধুর স্থিতি নিয়ে আলোচনা করা খুবই বেদনাদায়ক । কিন্ত 
তবুও বন্ধু ছাড়া আর বন্ধুর কথা কে বলবে? প্রকৃতপক্ষে বন্ধুর চেয়ে প্রিয়তর মানুষ বোধ হয় সংসারে 
আর কেউ নেই। পিতা-পুত্র, স্বামী-স্ত্রী, ভ্রাতা-ভগিনী প্রভৃতি সম্পর্কের মধ্যে আমর! পরস্পরকে নিবিড় 
ভাবে পাই বটে, কিন্ত আমাদের সেই পাওয়া আংশিকতার মধ্যে সীমাবদ্ধ । কিন্ত বন্ধুর সঙ্গে বন্ধুর সম্পর্কের 
মধ্যে আমাদের সমগ্র সত্তার উন্মোচন হয় । তাই বন্ধু হয়ে মানুষকে যেমন পরিপূর্ণ ভাবে জানা যায় এমন 
আর কারো পক্ষে জানা সম্ভব নয়। পারিবারিক সম্পর্কের মধ্ো আমরা অনিবার্ষভাবে ধরা দিয়ে থাকি, 


সেখানে ভিতরের ভালোবাসার সঙ্গে বাইরের একটা বন্ধন থাকে । কিন্তু বন্ধুর মধ্যে মানুষের আত্মা তার Ak 
সমধর্মাকে পায়, তার দ্বিতীরকে লাভ করে। তাই বন্ধুর মৃত্যুতে সেই আত্মা যেন এক নিঃসঙ্গ, নিরালম্ব 
শূল্ততার মধ্যেই ছিটকে পড়ে। 


সাধনদার মৃত্যুতে সেই fda ও নিরবচ্ছিন্ন works আজ প্রতিমূহূর্তে অনুভব করছি। একদিন 
যিনি এত সত্য ছিলেন, আমার চারদিকে এমন ভাবে ব্যাপ্ত হয়েছিলেন, আজ তিনি নীরব নিদ্রার যবনিকার 
অন্তরালে অদৃ্ত-__-76 will awake no more, oh, never more’. একসঙ্গে দু'জন কর্মজীবন শুরু 
করেছিলাম ৷ কিন্তু কর্মজীবনের সাথী অল্পদিনেই হয়ে উঠেছিল নর্মজীবনের সখা । কর্মক্ষেত্রে আমরা 
ছিলাম পরস্পরের সহযোগী । কিন্তু তর্কবিশর্কের উত্তেজিত আসরে ছিলাম পরস্পরের afer! আর 
যখন সকল কাজ বন্ধ হত, তর্ক BH হয়ে যেত তখন হৃদয়ের আলাপন শুরু হ'ত | সেই মুহূর্তগুলিই ছিল 
সব চেয়ে প্রিয় ও পরম মুহূর্ত । সেই মুহূর্তগুলি বাস্তব মাটি থেকে হারিয়ে গেছে। হয়তো দূর আকাশের 
তারার ঝিকিমিকিতে তাদের কিছু আভাস পাওয়া যেতে পারে । একসঙ্গে দীর্ঘপথ চলেছি_হাসি-কারা, h 
মান-অভিমান, বাদ-প্রতিবাদে ভরা দীর্ঘপথ । তার চলা হঠাৎ থেমে গেল, রাতের অন্ধকারে তিনি হারিয়ে 
গেলেন | আমি এখনও চলেছি, চলেছি নিঃসঙ্গ জীবনের বেদনা! বহন ক'রে, ক্লান্ত পা দুটোকে টেনে টেনে | 
সেই Crs বুদ্ধিদীপ্ত চোখ, হান্ঠোজ্জল মুখ, দৃঢপ্রত্যয়শীল বাহু ছুটি এবং অসহিষ্ণু পদযুগল আজ আমার 
চোখের সামনে থেকে অদৃশ্য হয়ে গেছে। কিন্তু এখনও বৈদগ্যের আসরে তার অলক্ষিত প্রবেশ অনুভব 
করি। কর্মহীন অবকাশের মন্থর ভাবনায় তীর সান্নিধ্য পাই এবং সকল রমনীয় বস্তুর মধ্যেই তার উত্তাপ 
ভরা অন্তরের স্পর্শ লাভ করি! শেলি, টেনিসন, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি কবি তাদের শোকবাণীর মধ্যে বন্ধুর 
ais অমর ক'রে রেখে গেছেন । আমার লেখনীর সেই ক্ষমতা নেই। কিন্তু আমি তার সমগ্র কর্মজীবনের 
প্রতিটি দিনের খবর রাখি এবং তাঁর আত্মিক বিকাশের প্রতিটি স্তর আমার জানা । সেজন্য তার জীবন ও. 
ব্যক্তিত্বের একটি পূর্ণ চিত্র তুলে ধরার চেষ্টাই আমি করব। 

১৯১৫ গ্রীম্টাবের সেপ্টেম্বর মাসে ফরিদপুর জিলার গোপালগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত পিঙ্গলিয়া গ্রামে 
সাধনকুমার ভট্টাচার্য জন্মগ্রহণ করেন | তার পিতার নাম ছিল অমৃতলাল ভট্টাচার্য এবং মাতা ছিলেন Je “ 
মহামায়। দেবী । অতি শৈশবেই পিতামাতাকে হারাবার পরে তার জ্যাঠাইম। ক্ষীরোদাহন্দরী তাকে লালন 


সাধনকুমার ভট্টাচার্য স্মরণে l i ৬৭৯ 


পালন করেন । জ্যাঠাইমার কোনো আধিক সঙ্গতি ছিল না, কিন্ত বুকজোড়া স্নেহ দিয়ে ঘিরে রেখেছিলেন | 
জ্যাঠাইমার স্বেহের ঝণ সাধনকুমার কোনোদিন ভুলতে পারেন নি। পরবর্তী জীবনে খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠার 
মধ্যেও শৈশবের এই Cram জ্যাঠাইমার স্মৃতি তিনি nee রক্ষা] করেছেন । কয়েকখানি বই জ্যাঠাইমার 
নামে উৎসর্গ করেন এবং দমদমস্থিত নিজস্ব বাড়িটির নামও জ্যাঠাইমার স্বতিজড়িত ক'রে রেখেছেন | 
জ্যাঠাইমার নেহরসে পরিপুষ্ট হবার ফলেই তার নিজস্ব wate অতখানি স্রেহপ্রবণ হয়ে উঠেছিল | 
সাধনকুমারের শিক্ষা আরম্ভ হয়েছিল গ্রামের পাঠশালাতেই ৷ পরে কাশিয়ানী গিরিশচন্দ্র হাইস্কুলে 
পড়েছিলেন এবং ১৯৩২ খ্রীন্টাব্দে প্রথম বিভাগে প্রবেশিকা পরীক্ষায় SA হয়েছিলেন | বহুদিন আগে 
পিছনে ফেলে আমা গ্রামের স্থতি তিনি কোনোদিন ভুলতে পারেন নি। তাই তার মুখে তার গ্রামের 
দিনগুলির কথ! প্রায়ই শোনা যেত__-শৈশব ও কৈশোরের ন্বেহভালোবাসা মাখানো বহু স্বতি তার অস্থরে 
নানা রঙের রাগরাগিনী জাগিয়ে তুলত। খেলাধুলা ও আমোদ প্রমোদের বহু সঙ্গ;সাগীর সঙ্গে তার মানসিক 
O বিচ্ছেদ কোনোদিন ঘটে নি। পরবর্তীকালে গ্রামের সঙ্গে তার সামান্যই cut ছিল। কিন্তু গ্রাম্য 
মানসিকতা কোনোদিন তিনি ছাড়তে পারেন নি । শুধু যে তীর কথার মধ্যে গ্রাম্য উচ্চারণের কিছু ঝৌক 
ছিল ত! নয়, বেশভূষার প্রতি তার উদাসীনতা, কথাবার্তায় তার অকপট সরলতা ও অনাবৃত FIT, 
বাহ্‌ রীতিনীতি ও সৌজন্ের প্রতি তাঁর জঙক্ষেপহীনতা এবং অকুত্রিম অন্তরের উদার আতিথ্যের কথা চিন্তা 
করলে মনে হয়, তিনি শেষ দিন পর্যন্ত গ্রামের একটি খাটি মানুষ হয়েই রইলেন | গ্রামে থাকতেই তার 
অভিনয়ে হাতেখড়ি হয়ে গিয়েছিল । গ্রামের থিয়েটারে তিনি একজন ভালো অনিনেতা৷ ছিলেন বলে গ্রামে 
তাঁর বেশ একটু খাতিরও ছিল । প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে কলেজে পড়বার জন্য এলেন কলকাতায় । 
এক সদাশয় পরিবারে থেকেই তিনি কলেজে পড়াশুনা করুতেন। বঙ্গবাসী কলেজ থেকে তিনি ১৯৩৪ 
গ্রীন্টাব্দে আই. এ. এবং ১৪৩৬ খ্রীন্টাব্দে সংস্কৃতি অনার্প সহ বি. এ. পাশ করেন। নানারূপ মানসিক 
অশান্তির জন্য পরীক্ষায় আশানুরূপ সাফলা লাভ করতে পারেন নি। এর পর ১৯৩৮ খ্রীন্টাব্দে কলকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয় থেকে RES এম. এ পাশ করেন এবং পুনরায় ১৯৪০ খ্রীস্টাব্দে এম এ. পাশ করেন বাংলায়। 
তাঁর অধ্যাপক জীবন শুরু হয় পাটনা বি. এন. কলেজে | পাটনায় তার স্বল্পনকালস্থায়ী কর্মজীবন 


"বন্ধুদের প্রীতিকর সাহচর্ধে ও আমোদ প্রমোদে মধুময় হয়ে উঠেছিল। সেখানে অনেক নাটকের অভিনয়ে তিনি 


অংশগ্রহণ করেছিলেন ।. বিখ্যাত অভিনেতা জহর রায়ের পিতা সতু রায় ছিলেন তাদের নাট্যাভিনয়ের 
পরিচালক ও শিক্ষাদাতা। ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বাংলা ও সংস্কৃতের অধ্যাপকরূপে যশোহর মাইকেল 
TEMA কলেজে যোগদান করেন । তখনকার সহকর্মীদের মধ্যে ছিলেন শ্রীননীলাল সেন, শ্রীশবপদ 
চক্রবর্তী, Sef ভারতী, আমি এবং আরো অনেকে | তাঁর পরবর্তাকালের মননশীল সমালোচক 
জীবনের স্থচন| হয় এই কলেজে কাজ করবার সময়ে, কলেজে ও কলেজের বাইরে একটি মননশীল বুদ্ধিজীবী 
গোষ্ঠী গড়ে উঠেছিল । সেই গোষ্ঠীর অন্যতম প্রধান সক্রিয় সদস্তরূপে তিনি তর্কবিতর্ক, বিচার-আলোচনায় 
একটি উল্লেখযোগ্য অংশ গ্রহণ করতেন । যশোহরে পুণিমা-সশ্মিলনী নামে একটি সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান ছিল। 
পরে ওই প্রতিষ্ঠানের নতুন নাম দেওয়া হয় মনন-পরিষদ্দ। প্রতিষ্ঠানের মাসিক অধিবেশনে তিনি সাহিত্য 
ও সংস্কৃতি আলোচনায় নিয়মিত অংশ গ্রহণ করতেন । আমি তখন বাংলা নাটকের ইতিহাস লেখা শুরু 
করেছিলাম | লিখছি আর বন্ধুবান্ধবদের ডেকে শোনাচ্ছি। সাধনদ! আমাকে নিরন্তর উৎসাহ দিতেন, 


১২ 


— 


ee রবীন্দ্রভারতী পত্রিকা বর্ষ ৮ সংখ্যা ৪ 
কিন্তু অনেক বিষয়েই আমার সঙ্গে তার মতভেদ হ’ত। আমাদের মধ্যে প্রবল বাদ প্রতিবাদ চলত। 
তিনি বললেন-_'দাড়াও, আমিও সমালোচন! লিখে তোমার মতের প্রতিবাদ করব ।* এই STAR থেকেই 
তার নাট্যসমালোচনার স্বত্রপাত হয়। তার প্রথম দিককার সমালোচনা গ্রন্থগুলিতে যথা, ‘SHER’, 
'সাজাহান", ‘aye ইত্যাদিতে আমার নানা যতের প্রবল বিরোধিতা করা হয়েছে । লোকে আমাদের 
সমালোচনা পড়ে ভাবত, আমর! দু'জন পরম্পরের ঘোর শক্র। কিন্ত যখন দেখত, পরস্পরের ঘোর শত্রু 
. এই দু'জন কখনও পরস্পরের কাছ ছাড়া হয় না, তখন সত্যই তারা অবাক হত) যশোহরের দিনগুলি 
অনেক দূরে স'রে গেছে, কিন্ত সেই তারুণ্যরসে ভরা দিনগুলি as আমাদের মনে উজ্জল হয়ে রয়েছে। 
মেই BATS ক্ষুধা নিয়ে জ্ঞানভাগারের নিত্য-নতুন কক্ষে প্রবেশ, সেই আড্ডা, মজলিস আর প্রতিদিন 
শহরের বাইরে গ্রামপথের নির্জনতাকে হাসি, হল্লা ও গানে সচকিত ক'রে তোলা-_পলাতক সেই দিনগুলি | 
১৯৪৭ শ্রীম্টাকের গোড়ার দিকে সাধনকুমার বঙ্গবাসী কলেজের বাংলার অধ্যাপক রূপে যোগদান 
করেন। কিছুকালের মধ্যেই কৃতী অধ্যাপকরূপে তার নাম ছড়িয়ে পড়ে। বঙ্গবাসী কলেজে প্রধানত 
অধ্যাপক জগদীশ ভট্টাচার্যের উদ্যোগে আচার্য গিরিশচন্দ্র সংস্কতিভবন নামে একটি প্রাতকোত্বর বিভাগ 
খোল! হয়। আমি তখন স্থরেন্্রনাথ কলেজে অধ্যাপনা শুরু করেছি । সাধনদা গিরিশচন্দ্র সংস্কতিভবনে 
অংশকালীন অধ্যাপকরূপে আমাকে নিয়ে এলেন। তার পর থেকে তার আর আমার কর্মস্থানের বাবধান 
ঘটে নি। যাদের একবার তিনি বন্ধুরূপে গ্রহণ করতেন তাদের আর কখনো ভুলতেন না, যে ভাবে হোক 
তাদের কিছু উপকার করবার জন্য তিনি সর্বদাই সচেষ্ট থাকতেন । গিরিশচন্দ্র সংস্কৃতিভবনে কলকাতার 
Seas বাংলার অধ্যাপকগণ মিলিত হয়েছিলেন । তারা ক্লাসে যেমন উচ্চ মানের শিক্ষা দিতেন, তেমনি 
ক্লাসের বাইরে একটি অন্তরঙ্গ আসর গ’ড়ে তুলেছিলেন । সেই আসরে যোগ দিতেন মোহিতলাল মজুমদার, 
স্শ্দলকুমার দে, বিভুতি চৌধুরী, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, রখীন্দ্রনাথ রায় প্রভৃতি দিকপাল অধ্যাপকগণ। সেই 
আমর যেমন ছিল বৌগ্ষের দীপ্টিতে Gras, তেমনি আড্ডার রসে রমণীয়। ওই অধ্যাপকগোঠী নিয়ে 
রবীন্দ্র-পরিষণ নামে একটি নাটাসংস্থা গড়ে ওঠে । অভিনয়ের পরিচালক ছিলেন সাধনকুমার ও মুরারিমোহন 


সেন। অনেকগুলি নাটকের অভিনয় হয়েছিল। একটি বহু অভিনীত নাটকের ভূমিকা-পিপি R: A 


( “বৈকুষ্ঠের খাতা” ) বৈকুষ্__সাধনকুমার ভট্টাচার্য, অবিলাশ-_অজিতকুষার ঘোষ, কেদার-_মুরারিমোহন 
সেন, তিনকড়ি__নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, ঈশান- জগদীশ ভট্টাচার্য, বিপিন- ব্রজেন্্ দাস। পরিচালকরূপে 
তিনি ছিলেন কঠোর নিয়ম নিষ্ঠ, কিন্ত ভার কঠোর ও গণ্ভীর মৃতি মহলার ফাকে ফাকে পরিহাসে তরল 
হয়ে পড়ত-_নিয়ম ও বেনিয়মের এই সংমিশ্রণের ফলেই নাটকের মহলা হয়ে উঠত খুবই উপভোগ্য | 

বঙ্গবাসী কলেজে প্রবেশ করবার সঙ্গে সঙ্গেই এক একখানি বাংলা নাটক নিয়ে তিনি স্থবিস্তৃত 
বিচার-বিশ্লেষণ শুরু করলেন । DEGU, সাজাহান, প্রফুল্ল, রক্তকরবী, বিঘমঙ্গল, নীলদরপর্ণ, নূরজাহান প্রভৃতি 
বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ট নাটকগুলি সম্পর্কে তিনি যুক্তিনিষ্ঠ ও বিশ্লেষণধর্মী আলোচনা ক'রে যেতে লাগলেন | 
এই সমালোচনাগুলিই 'নাট্যনাহিত্যের আলোচনা ও নাটক বিচার’ নামে পাচ খণ্ডে সংকলিত হয়। বয়স 
areata mer সঙ্গে সাহিত্যরস থেকে সাহিত্যতঘত্বের দিকে তার অধিকতর প্রবণতা দেখা যেতে লাগল। 
প্রথমত নাহিত্যবিচার প্রসঙ্গে তিনি তথব্যাখ্যা আরম্ভ করেছিলেন । ক্রমে ক্রমে সাহিত্যবিচার গৌণ 
হয়ে গেল, নিছক ততব্যাখ্যাই মুখা হয়ে উঠল। নাট্যতত্ব নিয়ে শুরু করলেও শিল্পতত্বের আলোচনার 


অ, 


লাধনকুমার ভট্টাচার্য স্মরণে ৩৮১ 


দিকেই তিনি মধিকতর আকৃষ্ট হলেন। আ্যারিষ্টটলের ‘পোয়েটিব্' অনুবাদ ক'রে তিনি ওই গ্রন্থ ভিত্তি 
ক'রে সাহিত্যতত্ব সম্পর্কে মৌলিক আলোচনা করেন এবং অন্ুবাদ ও ভার নিজস্ব আলোচন! “আ্যারিস্টটলের 
পোয়েটিক ও atfeersy নাম দিয়ে প্রকাশ করেন । ওই গবেষণাপগ্রন্থের জন্য তিনি কলকাতা 
“ বিশ্ববিদ্যালয়ের ডি-ফিল উপাধিতে ভূমিত হন। ক্রমে ক্রমে তিনি পাশ্চাত্য জগতের অপর দু'জন ক্লাসিক 
তত্বাচার্য হোরেস ও লক্ষাইছসের সাহিতাতব বাংলায় অনুবাদ করেন । বঙ্গীয় সেল্সপীয়র পরিষদে নান! 
নাট্যশান্ত্রীয় মত উদ্ধৃত ক'রে নাটকীয়তার লক্ষণ বিচার করলেন ‘নাটক ও নাটকীয়ত্ব' নামক প্রবন্ধে । 
রবীন্দ্রনাথের নাটকগুলি নিয়ে তিনি আলোচনা করলেন 'রবীন্দ্র-নাট্যসাহিত্যের ভূমিকা” নামক গ্রন্থে । ওই 
গ্রন্থে তিনি রবীন্দ্রনাথের নাটাসাহিতা আলোচন! প্রসঙ্গে রবীন্দ্র-সমসাময়িক সমাজমানদের বিবর্তন সম্পর্কে 
বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আলোচনা করেছেন 1 ডক্টর ভট্টাচার্য ও আমার যুগাসম্পাদনায় ‘একাঙ্ক সঞ্চয়ন' নামে 
$ বাংলায় প্রথম cats সংকলনপ্রন্থ প্রকাশিত হয় যার ভূমিকায় একাঙ্ক নাটকের রূপ ও রীতি নিয়ে সর্বপ্রথম 
আলোচনা করলাম। ১৯৫৫ QR নৃত্য-নাটক-সঙ্গীত একাডেমি প্রতিষ্ঠিত হলে ডক্টর ভট্টাচার্য নাটা- 
বিভাগের অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হন । একাডেমির নাট্যবিভাগের ডীন abet অহীন্দ চৌধুরীর সংস্পর্শে 
' এসে তিনি নাট্যতব সম্পর্কে নতুন নতুন জ্ঞান, লাভের প্রেরণ! পান এবং সেই প্রেরপাতেই তিনি নাট্যতত্ব 
সম্পর্কে ছু'খানি বহু wait গ্রন্থ 'নাট্যতৰ মীমাংসা" ও ‘নাটক লেখার TRY রচনা করেন৷ “নাটকের 
রূপরীতি ও প্রয়োগ’ নামে আর একখানি নাটা-রীতিবিষয়ক se রচন! করেন | ওই গ্রন্থে নাট্য-রীতি 
অপেক্ষা সমাজদর্শন-প্রসঙ্গই প্রাধান্য লাভ করেছে । শেষ দিকে তার নাটকের আলোচনায় বন্তবাদী দর্শনের 
কথাই অধিকতর গুরুত্ব পেয়েছে । ববীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হবার পর তিনি বাংল! বিভাগের 
প্রধান ও কলাবিভাগের ভীন নিযুক্ত হন। শ্রীমহান্দ্র চৌধুরী নাট্যবিভাগের অধ্যক্ষের পদ থেকে অবসর গ্রহণ 
করলে তিনি ওই পদেও অধিষ্ঠিত হন। ১৯৬৮ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে তিনি বাংলা! বিভাগের রীডারের 
| পদ থেকে বিদায় নিয়ে নাট্যবিভাগের.প্রকেমার পদে নিযুক্ত হন। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বা্গীণ কল্যাণবিধানে 
“ আত্মনিয়োগ করেছিলেন এবং এর পূর্ণ সম্প্রসারণে বহুবিধ পরিকল্পনা গ্রহণ ও সেগুলির বাস্তব রূপায়ণে তার 
সক্রিয় ভূমিকা ছিল। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে তীর নাম চিরকাল শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণীয় | 
জীবনের শেষ পর্বে তিনি শিল্পতত্বের আলোচনা! ও অধ্যাপনাতেই প্রধানত নিবিষ্ট ছিলেন । 
বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করার কিছু আগে তিনি "শিল্পতত্বের কথা” নামে গ্রন্থটি রচনা করেন । পরে ওই 
গ্রন্থটি “শিল্পতত্ব পরিচয়’ নামে পরিবধিত আকারে পুনঃপ্রকাশিত হয়। ক্রোচের শিল্পতত্‌ নিয়ে বিশ 
আলোচনা করেছেন তিনি দু'খানি গ্রন্থে, যথা “ক্রোচের এস্থেটিক ও এসেন্স অব এস্থেটিক’ এবং ‘শিল্পতত্ব’ 
ক্রোচের অনুবাদ । তীর চেষ্টায় এই বিশ্ববিষ্ঞালয়ের বিভিন্ন পরীক্ষার পাঠ্যতালিকায় শিল্পতত্ব অবশ্য পাঠ্যরূপে 
গৃহীত হয়েছে । তিনি নাটক, সংগীত ও নৃত্যের eee আলোচনাতেও নিজেকে নিয়োগ করেছিলেন | 
হান্স্লিকের ‘The Beautiful in Music’ গ্রন্থটি তিনি “সংগীতে সুন্দর’ নাম দিয়ে অনুবাদ FAT | 
কলকাতা বিশ্ববিদ্ভালয় শিল্পতত্ব সম্পর্কে Sta মৌলিক গবেষণার স্বীকৃতি দেন তাকে "ধীর দাসগুপ্ত 
£ বকৃতামালা' দেবার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়ে । মৃত্যুর মাত্র কয়েকমাস আগে আমার সঙ্গে একযোগে “বিশ্বনাট্য 
পরিক্রমা’ নামে একটি মহাগ্রন্থ রচনায় ব্রতী হয়েছিলেন | কিন্তু সে ইচ্ছা তার আর পূর্ণ হ'ল না। 
ডক্টর ভট্টাচার্য বাংলাদেশের নবনাট্য আন্দোলনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন | তিনি বিশ্বরূপা 


৩৮২ রবীন্দ্রভারতী পত্রিকা বর্ষ ৮ সংখ্যা ৪ 


নাট্য-উন্নয়ন পরিকল্পনা পরিষদের অন্যতম পরিচালক-সদশ্য ছিলেন । কলকাতা এবং মফংশ্বলের বহুজায়গায় 
প্রায় সকল উল্লেখযোগা নাটা-সম্মেলন, আলোচনা ও বিতর্কে তার মননদীপ্ধ আলোচনা দ্বারা শ্রোতাদের 
বৃদ্ধিবৃত্তি ও চিন্তাশক্তি শাণিত ও সমৃদ্ধ করেছেন । বাংলাদেশের প্রায় সর্বত্র তিনি আমাকে নিয়ে বিভিন্ন 
না্্য-প্রতিযোগিতার বিচারক রূপে গেছেন এবং প্রকাশ্য ভাষণ এবং ঘরোয়। আলাপ-আলোচনা দ্বারা সেই 
সব জায়গার বহু লোককে নাটক ও নাটামঞ্চ সম্পর্কে উৎসাহী ও কৌতুহলী ক'রে তুলেছেন । নাটা- 
বিচার উপলক্ষে কলকাতার বাইরে কয়েকদিন কাটিয়ে আসাই ছিল আমাদের কর্মজীবনের মধুবতম 
অবকাশ । কাজ নেই, ভাবনা নেই, নিয়মের বাধন নেই -শুধু কেবল অবাধ ছুটির মধ্যে নিজেদের নিজেদের 
হান্ধা জীবনকে মেলে ধরা | মুশিদাবাদের পথে প্রান্তরে ইতিহাসের রোমান্সের সন্ধানে ঘোরা, মাইথনের 
জলাশয়ে মোটর বোটে দ্বীপ থেকে ছাঁপাস্তরে যাওয়া, কল্যাণেশ্বরীমন্দির কিংবা পঞ্চকোট পাহাড়ের দিকে 
অভিযান, সাঁওতাল পরগনার গ্রাযে অপরিচিতের আনন্দ আস্বাদ করা, রূপনারায়ণপুরের রৌদ্রদঞ্চ প্রান্তরের 
আলন্তের মধো নিজেদের নিঃশেষে সমর্পণ ক'রে দেওয়া কিংবা চিন্তরপ্রনের পথে শুধু উদ্দেশ্যহীনভাবে চলা-__ 


এ-সব স্মৃতি মনের পাতায় সোনার অক্ষরে লেখা রয়েছে । সেই অলম মনের নিভৃত আলাপ, সেই প্রাণের . 


nae উত্তাপ, সেই বাধনছেঁড়া অন্তরের উদাস রঙ্গরসিকতা- সে-সব চিরকালের মতো! শেষ হয়ে গেল। 
সাধনকুষার ছোটবেলা থেকেই অভিনয় ক'রে এসেছেন, এ কথা আগেই বলা হয়েছে। রবীন্দ্রভারতী 
বিশ্ববিদ্ঠালয়ের নাট্যবিভাগের সঙ্গে যুক্ত হবার ফলে তাঁর অভিনয়-দক্ষতা ও পরিচালনা-নৈপুণ্য উভয়দিকই 
পূর্ণ স্থযোগ লাভ করে। রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিস্ধালয়-থিয়েটারের কর্ণধার ছিলেন তিনি। তার প্রযোজনায় 
ছাত্রছাত্রীরা বেশ কয়েকটি নাটক মঞ্চস্থ ক'রে সমঝদীর দর্শকদের অকু% অভিনন্দন অর্জন করেছে। “RAT 
পাষাণ’, ‘শেষ কথা” ‘মুক্তধারা’ প্রভৃতি নাটকের অভিনয় ও মঞ্চপ্রয়োগ কল! বোদ্ধা সমালোচক দ্বারাও 
প্রশংসিত হয়েছে | বিশ্ববিগ্ঠালয়-মঞ্ে অনুষ্ঠিত কয়েকটি নাট্যাভিনয়ে তিনি স্বয়ং অবতীর্ণ হয়েছিলেন | 
সারাজীবন ধরে তিনি যে-সব ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন তাদের মধ্যে কয়েকটির কথা উল্লেখ করা যেতে 
পারে, যথা আত্রেরী ও চাণক্য (“চ্ত্রগুপ্ত'), কামন্দক ও বরাহ ( ‘খনা’ ), রঘুপতি ( “বিসর্জন” ), বৈকু্ 
( ‘বৈকুণ্ডের খাতা” ), গোবিন্দ গাঙ্গুলী ('রমা” ), গোপী (“ছুই পুরুষ’ ), পোর্টার ( “ম্যাকবেথ’ ), বটু 
( ‘মুক্তধারা’ )। চাণক্যের ভূমিকা Sta সবচেয়ে প্রিয় ছিল এবং মৃত্যুর পূর্বে তিনি বার বার এই ভূমিকায় 
আবার অভিনয় করার ইচ্ছা প্রকাশ করতেন। করুণ রমাত্মক ভূমিকা এবং কৌতুক রসা্মক টাইপ চরিত্রের 
ভূমিকা-_উভন্ন ভূমিকাতেই সমান দক্ষতা ছিল। জাত অভিনেতা ব'লে করুণরসের গভীরে সহজেই 
নামতে পারতেন, মুহূর্ত মধ্যে চোখের সজঙতা, কণ্ঠস্বরের ভগ্রতা ও মুখের করুণ রেখার অভিব্যক্তি দর্শকচিত্তে 
বেদনার আলোড়ন জাগাত। তবে চেহারা, কণ্ঠস্বর ও স্বভাবসিদ্ধ কৌতুকপ্রবণতা টাইপ ভূমিকার পক্ষেই 
অধিকতর উপযোগী । . কথাবার্তা ও ভাষণ সব কিছুই অভিনয় হয়ে উঠত- চোখ ও মুখের রেখার অভিব্যক্তি 
যেমন ক্ষণেক্ষণে WATS, তেমনি দেহও উত্তেজনার স্তরেস্তরে কম্পিত, ঘুণিত ও আন্দোলিত হতে থাকত। 


ডক্টর ভট্টাচার্য অতিশয় জনপ্রিয় বক্তা ছিলেন। তার বক্তৃতায় আবেগের প্রাবল্য ছিল না, অনগর্গ . 


ভাষাপ্রবাহ ছিল না, কবিত্ব ও অলঙ্করণের দিকেও কোনো মনোযোগ ছিল না। তার ভাষণ হ'ত 
নৈয়ায়িক অথবা আইন সভার সদস্যের মতো । অর্থাৎ আবেগের ইন্দ্রজালের চেয়ে যুক্তির শরজালের দিকেই 
তার লক্ষ্য ছিল বেশি। তিনি কেটে কেটে একটির পর একটি কথা ছুড়তেন শ্রোতাদের দিকে ৷ Sr দৃষ্টি 


এ 


সাধনকুমার ভট্টাচার্য স্মরণে ৩৮৩ 


হেনে তাদের কাছ থেকে যেন উত্তর দাবি করতেন এবং কিছুক্ষণ অশ্বস্তিজনক কৌতুহলের মধ্যে রেখে এমন 
একটি মন্তব্য করতেন যাতে শ্রোতারা হেসে লুটিয়ে পড়ত। প্রতিপক্ষের দিকে কখনো কৌতুকের আবরণে 
ঢাক] শ্লেষের বাণ নিক্ষেপ করতেন । কখনো বা ধিক্কারের গদ! নিক্ষেপ ক'রে তাকে ধরাশায়ী করতে 
চাইতেন । মাঝে মাঝে যখন তিনি অতিরিক্ত ক্রোধে বণীভূত হয়ে পড়তেন তখনই তার বক্তৃতা ভারসাম্য 
হারিয়ে আক্রমণাত্মক ও একঘেয়ে হয়ে যেত। ক্লাসে যখন তিনি পড়াতেন তখন প্রতিটি ছাত্রের দিকেই 
তার কড়া নজর ছিল, একটান! THO) না ক'রে মাঝে মাঝে তীক্ষ প্রশ্ন কারে তাদের বিপন্ন ক'রে তুলতেন | 
তার BATS দেখে দেখে ছাত্ররা যখন প্রনাদ গুণছে তখনই তিনি আবার সরল কৌতুকের পরিবেশ সৃষ্ট 
ক'রে সকলকে আন্বস্ত ও প্রসন্ন ক'রে তুলতেন। তার HS অনেক সময়েই সোজা পথ ছেড়ে ব্যক্তিগত 
স্মৃতিচারণ, সরস গল্পকথন প্রভৃতি পার্্পথে বহুদূর চ'লে যেত- তার গ্রাম্য জীবনের WS, বন্ধুবান্ধব, আত্মীয় 
[sacra কথা এসে যেত। এমনি ভাবে তিনি তাদের কাছে টেনে আনতেন, তার ভাব ও ভাবনার 
সঙ্গে তারা একাত্ম হয়ে পড়ত । ঘণ্টার পর ঘণ্টা চ'লে যেত, কিন্তু সেদিকে কারে! খেয়াল থাকত T 
ডক্টর ভট্টাচার্যের ভাষণের যতো! তাঁর সমালোচনাও ছিল যুক্তিনিষ্ঠ ও বিশ্লেষণধর্মী | সমালোচনার 
মধ্যে সর্বপ্রকার অস্পষ্টতা ও দ্যর্থবোধকতা৷ পরিহার ক'রে তিনি তার ব্যক্তব্যকে wy, স্পষ্ট ও সুনি দষ্টূপে 
উত্থাপন করেছেন | প্রতিপক্ষের যুক্তি একটির পর একটি খণ্ডন ক'রে তিনি তার নিজের মত প্রতিষ্ঠিত 
'করেছেন। সমস্যার গভীরে প্রবেশ করে তিনি যেন বৈজ্ঞানিকের মতো! অণুবীক্ষণ যন্ত্র নিয়ে aS 
জীবাণুদের রহস্য সন্ধান করেছেন । কিন্তু তার স্বতন্ত্র মতের পক্ষে এমন অকাট্য যুক্তিজাল বিস্তার করেছেন 
যে, পাঠক তার সারবস্তা স্বীকার না ক'রে পারে না। তার we রচনাশক্তি ছিল, কিন্তু দ্রুততার 
জন্য অনেক সময়েই তিনি তার রচনাকে পরিমাজিত ও পরিশোভিত করতে পারতেন a | অত্যধিক 
নৈয়ায়িক ভঙ্ষির জন্য তার রচনারীতি জায়গায় জায়গায় অন্বচ্ছ হয়ে পড়েছে এবং অতিরিক্ত বিতর্ক ও 
\fets ভঙ্গির জন্য তার ভাষাও কিছুটা প্রাঞ্জলতা হারিয়েছে । অতিশয় উদ্ধৃতি কণ্টকিত হওয়ার 
ফুলে তার নিজস্ব বন্তবাও খানিকট। ক্রিষ্ট হয়ে পড়েছে । তিনি দীর্ঘকাল ধ'রে শিল্পতত্ব নিয়ে আলোচন। 
করেছেন, কিন্ত সাহিতাক্ষেত্রে নিছক শৈল্পিক সৌন্দর্যে তিনি বিশ্বাসী ছিলেন না) তার প্রথম দিকের 
সাহিত্যসমালোচন| ছিল অনেক পরিমাণে বস্তুনিষ্ঠ ও বিশ্লেষণাত্মক । কিন্ত ক্রমে ক্রমে বস্তবাদী সমাজদশনে 
তার বিশ্বাস দৃঢ়তর হওয়ায় তিনি ভার সমালোচনার ক্ষেত্রেও এই সমাজদর্শনের প্রয়োগ করেছিলেন | 
জীবনের শেষ দিকে সাহিত্যবিচারে তিনি বিশেষ বিশেষ শিল্পকর্ষের বিচার না ক'রে বন্তবাদী সমাজতান্ত্রিক 
চেতনা কতখানি রূপায়িত তাই যাচাই করার দিকে অধিকতর প্রবণতা দেখিয়েছেন | 
সাধনকুমার তীর প্রথম যৌবনে কংগ্রেসী রাজনীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন। wales তাকে যেদিন 
- প্রথম দেখেছিলাম সেদিন তাকে খদ্দর-শোভিত, ত্যাগব্রতী দেশসেবক বলেই মনে হয়েছিল। কিন্তু ক্রমে 
ক্রমে ভিন্নতর রাজনীতির প্রতি তার আকর্ষণ বাড়তে থাকে । মার্কসীর় দর্শনের সঙ্গে ঘনিষ্ট পরিচয় এবং 
ডারতের রাজনৈতিক অবস্থার ক্রমিক অবনয়নের ফলে তার সমাজতান্ত্রিক চিস্তাধারা দৃঢ় ভিত্তির উপরে 
Z প্রতিষ্ঠিত হ'ল। তিনি সক্রিয় রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ করেন নি, কিন্তু তার কথাবার্তা ও প্রকাশ্য ভাষণে 
তার মতবাদ অতি স্পষ্টভাবে ধরা পড়ত। অবশ্য বিশেষধারার মতবাদে বিশ্বাসী হলেও তিনি দলীয় 
রাজনৈতিক কর্মস্থচী সবসময়ে সমর্থন করতেন না। দক্ষিণপস্বী নেতাদের ন্যায় বামপন্থী নেতারাও অনেক 


৩৮৪ রবীন্দ্রভারতী পত্রিকা বর্ষ ৮ সংখা! ৪ 


সময় তার আক্রমণ থেকে বেহাই পেতেন না। জীবনের শেষ দিকে তিনি অনেক মময়েই মতবাদে 
অতাধিক উগ্রতা ৪ অসহিষ্ণুতা প্রকাশ ক'রে ফেলতেন। চারপাশের অন্যায়, অসাধুতা ও অবিচার দেখে 
তিনি ধৈৰ্য হারিয়ে ফেলতেন, তার পরিকল্পত সমাজমুক্কি যতই বিলম্বিত হতে লাগল ততই তিনি অস্থির ও 
উত্তেজিত হয়ে পড়লেন | শেষন্ঈকে তার দেহ যত জীন হতে লাগল তার মনের বৈপ্রবিক ভাবনা ততই 
OS হতে থাকে । ভগ্নদেহ মনের Bore অগ্নিনদীর উপকূলে পৌছতে পারল না, যাঝপথেই হার মানল। 

অনেক খাত যনম্বীর যতোই সাধনকুষারের সবার মধ্যে বিরোধ ও বৈপরীত্যের আশ্চর্য সমাবেশ 
ঘটেছিল। তাকে দেখে সময়ে সময়ে খুবই রুক্ষ ও কঠোর মনে হ’ত। কিন্তুত্তার অগ্থর ছিল খুবই কোমল 
ও দুর্বল। ছাত্রদের সামনে তিনি মাঝে মাঝে সংহারযূতি ধারণ করতেন, কিন্ত মৃহূর্তসধো আবার সন্গেহে 
তাদের বুকে জড়িয়ে ধরতেন । যে বন্ধুদের তিনি ভালোবাসতেন তাদের প্রতি রুষ্ট হতেন সব চাইতে বেশি । 
তিনি যুক্তি ও বৃদ্ধিবাদী vem নিজেকে জাহির করতে চাইতেন, কিন্তু হৃদয়ের অবুঝ ও অশান্ত আবেগ 
অন্নভূ্তর কাছে বার বার তিনি পরাজিত হয়েছেন। তিনি মতবাদের দিক থেকে ছিলেন তার সময় 
থেকে অনেকখানি এগিয়ে কিন্তু বেশভৃষা, অভ্যাস ও সংস্কারের দিক থেকে ছিলেন তার সময় থেকে অনেকখানি 
পেছিয়ে। অর্থনৈতিক মতবাদের দিক থেকে তিনি ছিলেন বিপ্লবী, কিন্ত নৈতিক মতবাদের দিক থেকে 
ছিলেন প্রতিক্রিয়াশীল! তার আধময়লা জামাকাপড়, বিগ্াসাগরী চট ও উক্কোখুস্কো চুল দেখে মনে হ'ত 
কোনো নিরীহস্বভাব প্রাচীন পণ্ডিত, কিন্তু কথা যখন বলতেন তখন যেন আগুনের ফুলকি চুটত। শেষদিকে 
তার দেহের তেজ যত কমতে লাগল, মতের তেজ ততই বাড়তে লাগল । যেদিন তার শরীর সবচেয়ে 
খারাপ থাকত, সেদিন তার বক্তৃতা সবচেয়ে দীর্ঘ হ'ত । তিনি পুরোনো ম্বতিচারণ করতে ভালোবাসতেন 
fee নতুন ভাবনার তাঁর মন পূর্ণ থাকত। সংস্কৃত নিয়ে জীবন শুরু করেছিলেন কিন্তু অর্থনীতি নিয়ে 
জীবন শেষ করলেন । বিপ্রব ও মুক্তির জয়গানে তার কণ্ঠ ছিল সর্ধদা উদ্দীপ্ত কিন্তু অভিভাবক, শিক্ষক ও 
শিক্ষা পরিচালক রূপে তিনি ছিলেন কড়া শাসক । চিন্তায় ও মননে তিনি ছিলেন ছুঃসাহুসী অভিযাত্রী, । 
fey বাক্তিগত জীবনে ছিলেন ভীতু, সতর্ক ও অভিসাবধানী । তাই সমুদ্রজলে A করতে ভয় পেতে 
পাহাড়ে উঠতে নিষেধ করতেন এবং একটু বিপজ্জনক রাস্তায় চলতে আশঙ্কায় কণ্টকিত হতেন | মুখে 
বলতেন অনবরত---9069, Speed we! কিন্তু যখন সত্যি Speed-94 মুখে পড়তেন তখন প্রবলভাবে 
আপত্তি করতেন | একবার ছু'জনে বালুরঘাটে গিয়েছিলাম বাস-এ চেপে। কিন্ত বাস-এর দ্রুতগামিতায় 
তিনি এতই ক্লান্ত ও বিরক্ত হয়ে পড়েছিলেন যে ফেরার সময় তার জেদে ট্রেন-এ আসতে হয়েছিল। 

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন--মৃতাকে যখন কোথা ও দেখি তখন সর্বত্রই তাকে দেখতে থাকা মনের একটা 
বিকার। যেখানে অহং সেইখানেই কেবল মৃত্যুর হাতি পড়ে, আর কোথাও না । জগৎ কিছুই হারায় না, 
যা হারাবার সে কেবল অহং হারায়” সাধনকুমারের মৃত্যুতে আমাদের এই সান্বনা যে, সেই মৃত্যু তার 
নিত্যকে কখনো স্পর্শ করতে পারবে না। সংসারকে তিনি যা দিলেন তার মধ্যেই তিনি অনন্তকাল বেঁচে 
থাকবেন। তিনি নিজে আত্মার অমরতে বিশ্বাস করতেন না। কিন্তু আমরা বিশ্বাস না ক'রে বাঁচব কি 
ভাবে? 1 trust he lives in thee, and there I find him worthier to be loved’ ap 
আশ্বাসেই আমরা তার শোক ছুলে থাকতে পারি । cairn সমস্ত বিশ্বে দেখো তারে TETI বৃহৎ করিয়া”** 
এই দেখার মধ্য দিয়েই তাকে আমরা চিরকাল আমাদের কাছে ধরে রাখতে পারি | 


গ্র্থসমালোচনা 


সঞ্জয় উবাচ | nea বিচিত্রা প্রকাশনী ৭ নবীন ee লেন কলকাতা »। দাম পাঁচ টাক! 

P সপ্রয়-লিখিত ‘nag উবাচ’ গ্রস্থটি এক কথায় স্বনামখ্যাত ডাক্তার কান্ডিকচন্দ্র বর জীবনকথা । আর সে 
জীবন তৃণগুল্মের দেশে বিশাল এক বনম্পত্তির জীবন ৷ রুতী ছাত্র, FT চিকিৎসক, es} শিল্পপতি 
কাত্িকচন্দ্র সম্পর্কে এ সব খুব বড় কথা নয়, তিনি যে এক মুষ্টি ধুলো থেকে একটা” বিরাট সাম্রাজ্য সৃষ্টি 
করেছিলেন সেইটাই বড় কথা । বড় কথা, তিনি যেমন বুহতের স্বপ্ন দেখেছিলেন, তেমনি বৃহত্তর উদ্যোগে 
সে-্বপ্রকে শুধু রূপায়িত নয়, প্রাণায়িত কারে গিয়েছেন | স্থির সংকল্প, উদ্দীপ্ত Toy, অবিচ্যুত শ্রম ও 
নিয়মস্থিত নিষ্ঠা--এই চার স্তম্ভের উপর তিনি স্থাপন করেছিলেন তার রসায়ন শিল্পের কর্মমন্দির, যার ভিভিতে 
ছিল Sta স্থদৃঢ় চরিত্র, চূড়ায় ছিল অনম্তম্পর্শী দেশহিতৈষ| ৷ সেই পুণাকাহিনী aay তার নিপুণ লেখনীতে 
সরস সুন্দর ক'রে রচন! ক'রে বাঙালি পাঠককে উপহার দিয়েছেন | এ রচনার চেয়ে বেশি, এ এক 
রহল্তরাজোর দ্বারোদ্ঘাটন । এ উপহারের চেয়েও বেশি, এ এক “দেশকে, দেশের সন্তানকে আবিষ্কার 
করার আমন্ত্রণ | 

$> বিনা চিকিৎসায় মা-কে মরতে দেখে কিশোর কাত্তিক প্রতিজ্ঞা করেছিল বড় হয়ে সে ডাক্তার হবে, 
আর তার জ্ঞাতসারে কাউকে সে বিনা চিকিত্সায় মরতে দেবে না । কিন্তু গরিব সংসারের ছেলে ডাক্তারি 
পড়ার মত পয়সা! পাবে কোথায় ? পড়া যায়, যদি কলেজে ফ্রি-শিপ যেলে। আর ফ্রিশিপ মেলে পরীক্ষায় 
ফাস্ট” হলে। Weare প্রয়োজনের তাগিদেই কাত্তিককে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত প্রথম হতে হল। চিকিৎসা 
করতে নেমে গরিবদের কথ! তিনি ভোলেন নি কখনো । খ্যাতির শিখর স্পর্শ করেও ফি বাড়ান নি। 
চিরকাল ঘোড়ার গাড়ি ক'রে কল্‌-এ গিয়েছেন, আর ঘোড়ার গাড়ি পুষেছেন একসঙ্গে অনেকগুলি গরিবের 
অন্নসংস্থান হবে বলে । পরিহাস ক'রে বলতেন,_-আই আম এ বাজার ডক্‌টার। কিন্তু রোগীমহলে সর্বত্র 
এই ডাক্তারের সম্মান রাজারমত | তাই রাজাবাজারে দাঙ্গার সময় যখন তার গাড়ির পা-দানিতে ছোরা- 
হাতে গুণ্ডা লাফিয়ে উঠেছিল তখন তার বাপ হাত চেপে ধরে বাধা দিয়ে বললে, কাকে খুন করতে চাস, 
ওষে ভাগদার সাব, যিনি তোর আন্মাজানের আন বীচিয়েছিলেন। 

KO ERRA দেখলে এ ডাক্তার শুধু বিনা-ফি-এই দেখেন না, নিজের পকেট থেকে ওবুধ পথ্যেরও বাবস্থা 
করেন । শুধু রোগ নির্ণয়ে কি হবে যদি নিরাকরণের ওষুধ না থাকে? ওরুধের জন্যে বিদেশের দ্বারস্থ হয়ে 
থাকলে রোগ গেলেও রোগী বাঁচবে না। ASIN দেশেই ওবুধ উৎপাদন করতে হবে। দেশীয় গাছ- 
গাছড়ায় আধুনিক পদ্ধতিতে ওষুধ তৈরি করতে পারলেই রোগী বাঁচবে, দেশ বাঁচবে । উৎপাদনের এই 
বিরাট কর্মযজ্ঞ কাত্তিকচন্দ্র স্তার প্রফুল্লচন্দর রায়ের সঙ্গে মিলিত হলেন-_পি-সি'র সঙ্গে কে-সি এসে জুটল। 

‘অনেকগুলি দোকান থেকে অর্ডার এসে পড়েছে । সারাদিনের চেষ্টায় মাল তৈরি হয়েছে বটে কিন্ত 
বোতলে ভরা এবং লেবেল লাগানো এবং প্যাক করা বাকি। বিকালে ডক্টর রায় কলেজ থেকে ফিরেছেন 
দুই TES লেগে গেলেন ওষুধ SiS ক'রে লেবেল লাগাতে । আকাশে অঝোর ধারে বৃষ্টি নেমেছে | 
বাড়িটির ছাদ ফাটা ছিল। ছাদ চুইয়ে জল পড়ছে মেঝেতে । উচু টেবিলের উপর বোতল শিশি রেখে 
সেই জলের মধ্যে দাড়িয়ে কাজ করছেন দুই বন্ধু_একজন ভারতের শ্রেষ্ট রাসায়নিক ডক্টর পি. সি. রায় 

| g" একজন কলকাতা RaRa ডাক্তারী পরীক্ষায় গোল্ড মেডালিস্ট ডাক্তার কে. সি. বোস।' 
এইভাবে ধীরে ধীরে কারখানার পত্তন হল--জোয়ানের আরক আর বাসব মিরাপ থেকে বেঙ্গল 
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কেমিকাল আর অশোক কডিয়েল, নানালা, টাইকো সোডা ট্যাবলেট.থেকে ডাঃ বোসেস ল্যাবরেটরী | 
পরাধীন দেশকে শিল্প-সম্পদে সর্বতোভাবে স্বাধীন করতে হবে। তার অন্যে চাই দেশী ভেষজ সম্পর্কে pl 
গবেষণা । চাই eye তৈরির যাবতীয় awe চাই সেই যন্ত্র নির্মাণের কারখানা | ম্বাবলম্বনই 
কাত্তিকচন্দ্রের একমাত্র তপশ্ঠা- তার লক্ষ্য ও স্বাবলদ্বন, TRS WAT | 

কি মনোরম PA জীবনকাহিনীটি লিখেছেন sg) তাঁর বর্ণনার ভক্গিটি শিল্পন্ষমায় কান্তিময়। 
কত ছোটবড় ঘটনায় কি নিখুত ক'রে হৃদয়বান বীরতপশ্বীর ছবি একেছেন। বীর্ধ ও সৌদ্দর্যই দেখ- 
সেনাপতি কার্তিকের বৈশিক্টা__কে. সি. বি.-র চরিত্রেও সেই বীর্য আর সৌন্দ্যই প্রতিফলিত | এই আবিষ্ভার 
সঙ্ষয়ের লেখনীতে কত LE কত রসে-রূপে চিত্রিত হয়েছে । সেই সঙ্গে আরো! কত মহামনীষীর কাহিনী 
রবীন্দ্রনাথ, প্রকুল্লচন্র, রাজশেখর ag) গিবীন্দ্রশেখর বন্ধ, বিধানচন্ত্র রায়, এম. কে. গান্ধীও ধরা পড়েছেন | 

ধন্বন্তরী ও ধননায়ক হয়েও কাত্তিকচন্দ্র যে utes হিসাবে সকল হৃদয়ের ঘনিষ্ট প্রতিবেশী 
সকলের হিতেই যে তিনি প্রেরিত-প্রবৃত্ত, এই মহৎ পরিচয়টুকু রচনাকেও মহৎ করেছে | 

সহজ হয়ে সব দিবি তো! সহজ হয়ে সকল লবি কাত্তিকচন্দ্রের জীবনও তেমনি সহজ fea 


আর AIR-O সেই সহজের জাদুকর | 
অচিস্তযকুমার সেনগুপ্ত 
শিল্পদর্শন ও সাহিত্যসমালোচন! ৷ লাধনকুমার গুটাচাধ। জাতীয় সাহিত্য পরিষদ কলকাতা =! মূলা পাচ টাকা 
অধ্যাপক স্ুধীরকুমার দাশগুপ্ত স্বৃতি বক্তুতামালার অন্যতম উজ্জল মণি এই আলোচ্য গ্রস্থখানি। কলকাতা 
বিশ্ববিষ্ভালয়ের আমন্ত্রণে ডক্টর ভট্টাচার্য এই বক্তৃতাগুলি দেন ১৯৬৭ সালে । সংস্কৃত অলংকার শাস্বে সুপণ্ডিত 
ডক্টর দাসগুপ্ত রসবাদের অব্যান্তি পর্যালোচনা করিয়া রম্যার্থবাদের ভিত্তির উপরে যে কাবাতৰ নির্মাণ করিতে 
aah হইয়াছিলেন তাহার সার্থকতা সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াও তাহার আলোচিত বিষয়সনৃহেরই 
পর্যালোচনা করিয়াছেন গ্রন্থকার আলোচা গ্রন্থটিতে । শিল্পতত্ব ও শিল্পলমালোচনার মূল তবগুলিকে কেন্দ্র 
করিয়| ডক্টর ভট্টাচার্য যে স্থনিপুণ বিশ্লেষণচর্চা-আলোচনার অবতারণা করিয়াছেন তাহা গভীর 
প্রণিধানযোগ্য | শিল্পতত্বের কয়েকটি প্রধান দৃষ্টিভঙ্গি ও সাহিতাযসমালোচনার শুক্র অবলম্বন 
শিল্পতত্ব ও সাহিত্যতত্ব বিষয়ে পাণ্ডিত্যপূৰ্ণ আলোচন! করিয়াছেন গ্রন্থকার | সমালোচনা হইতেছে শিল্পের 
মূলাবিচার, তাহার উৎকর্ষ অপকর্ধের বিচার; শিল্পযূলোর war কি, শিল্পের মধ্যে মানুষ তার কোন 
মূল্যচেতনাকে প্রকাশ করিতে চাহে । কোন মূল্যের উপলব্ধি হওয়ায় শিল্পসভভোগে মানুষ আনন্দ পায়। . 
এ সবই হইল feces মৌল প্রশ্ন । এই যে শিল্লানন্দ, ইহাই শিল্পস্থ্টির উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য কিনা? যদি 
তাহাই হয় তাহা হইলে এই আনন্দের wa কি? ইহা কি ব্রহ্মান্বাদসহোদর ? এই রূপ অসংখা দুরূহ 
om শিল্পসমালোচনা তথা সাহিত্যসমালোচনার ক্ষেত্রে ধীরে ধীরে উপস্থিত হয়। ভরতমুনি, CLG, 
অরিস্ততল হইতে আরম্ভ করিয়া কনসিয়ের, সার্ত্রে, রমা র'লা ও রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত অসংখ্য প্রতিভাধর মাধ 
শিল্স্বরূপের সার্থক আলোচন! করিয়াছেন বটে, তবুও কিন্ত যুগপ্রবৃদ্ধ সমস্তা গুলির সমাধান হয় নাই । তাই 
যখন আলোচা গ্রস্থধানিতে গ্রস্থকারকে এই সব অতিপুরাতন সমস্থাগুলির আলোচন! করিতে দেখি, তখনই 
ভালোই লাগে । চর্ধিতচর্ধণের অপ্রমাদ এই আলোচনাকে কোথাও অচিত্বাকর্ষী করিয়া তোলে নাই। চি 
ডক্টর ভট্টাচার্ধ বিভিন্ন শিল্প মতবাষকে কয়েকটি মৌল ধারণার ভিত্তিতে পাঁচটা শ্রেণীতে বিভক্ত 


্রন্থসমালোচনা ৩৮৭ 


y করিয়া আলোচনার ate করিয়াছেন। তাহার! হইল, বাস্তববাদী দৃষ্টিভঙ্গি, আবেগবাদী দৃষ্টিভঙ্গি, 
প্রকাশবাদী দৃষ্টিভঙ্গি, অতীজ্রয়ামুভূতিবাদ এবং জৈবিক এঁকা বা সমন্বিত ক্ষেত্র নির্মাপবাদ । শিল্পে বাস্তব- 
বাদী দর্শনের আলোচনা প্রসঙ্গে অনুকরণবাদ, সংস্কৃতবাদ ও সত্য প্রকাশবাদ সবিস্তারে আলোচিত 
হইয়াছে। ইহাই গ্রন্থকারের gata দাশগুপ্ত Weapons প্রথম বক্তৃতার উপজীব্য । এই বক্তার 
উপসংহারে বাস্তববাদের বিরুদ্ধে যুক্তি উথাপন ক'রে গ্রন্থকার বলেন-_-“সংগীত স্থাপত্য এবং অলংরুত বিমূর্ত 
চিত্র ও state নিজেদের ছাড়া আর কোনো কিছুকেই উপস্থাপিত করে না অথচ সেগুলি শিল্প নামেই 
পরিচিত, ইহারাই শিল্পে বাস্তববাদ গ্রহণের প্রধান অন্তরায় | তাই গ্রন্থকার দ্বিতীয় পর্বে শিল্পততে 
আবেগবার্দী ও আনন্দবার্দী যতগুলির পর্যালোচনা করিয়াছেন। শিল্পের সক্ষে আবেগের ও আনন্দের 
নিগৃঢ় সম্বন্ধ রহিয়াছে। শিল্পের জগৎ মানুষের আবেগাহুভূতির অভিব্যক্তি, শিল্পের উপাদান ও aprh 

_মানবাত্মার আনন্দময় কোষ হইতে উৎপন্ন হয়। তাই শিল্পানন্দ হইল উপযোগ সম্পর্কবিহীন ইহ! 
(একদিকে যেমন শ্রী Pacts মাধ্যমে লাভ করিয়া থাকেন, অন্যদিকে, আবার সহৃদয় হৃদয়সংবাদী 
শিল্পবস্তর অঙ্গধ্যান করিয়া অনুরূপ আনন্দ লাভ করেন॥ এই আনন্দই IRI সহোদর । Fal 
পরম আনন্দের দৌসর। আবেগমূলক প্রকাশই হইল এই আনন্দের বাহন। তৃতীয় পর্বে শিল্পতব্বে 
কল্পনাবাদ ও অবস্ত-বস্তকিঝ্দিবাদ সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনার অবতারণ! করা হইয়াছে । এই ধরনের 
মতবাদীরা আত্মাকে বা চৈতন্তকে পারমাধিক সত্তারূপে গ্রহণ করে এবং বস্বজগতকে চৈতন্তের পরিণাম 
অথবা চৈতন্য সত্তার সমান্তরাল বলিয়া কল্পনা করেন। এরা সম্পূর্ণরূপে বস্তু বা বাস্তববাদের বিরোধী মত 
পোষণ করেন। বিশুদ্ধ কল্পনাবাদ এবং অপূর্ববস্তবাদদ বা অবস্ত-বস্তুকিঞ্টিবাদ উপরোক্ত ভাববাদী ধারণার 
স্বাভাবিক পন্বিণতি। মন কল্পনার আশ্রয়ে রূপ ee করিতে পারে এবং এমন কি বিশুদ্ধরূপেরও ধ্যান 
করিতে পারে। শেষ পর্বে ‘সাহিত্য ও সাহিত্যসমালোচনা, শীর্ক অধ্যায়ের মুখবন্ধে গ্রন্থকার যে 
অন্নকরণবাদ, সংকেতবাদ, প্রকাশবাদ, সত্যবিষয়-বস্তবাদ, শিল্পে আবেগবাদ, কল্পনাবাদ, প্রতিভানবাদ, 
ঠঅপূর্ব বন্তনির্মাণবাদের বা কনফিগারেশনবাদের আলোচন! করিয়াছেন তাহার পুনরুক্লেখপূর্বক বলিতেছেন 
যে, কিভাবে এই সব মতবাদের পর্যালোচনা সাহিত্যসমালোচনার বিষয়ে উপযোগী eeu উঠিবে তাহাই এই 
শেষ অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয়বন্ত । এই প্রসঙ্গে তিনি সাহিত্যশিল্পের মাধ্যমের এবং উপাদানের বৈশিষ্ট্য, 
সাহিত্যে বিমূর্ত উপাদান বিন্যাস কৌশলের অযৌক্তিকত ও নিরপেক্ষরূপবাদী সমালোচনার তাৎপর্য 
' পুঙ্খামুপুৰ্ধরূপে ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করেছেন | 
পুস্তকখানি জিজ্ঞাস্থ পাঠকপাঠিকার পক্ষে একাস্ত সহায়ক । ধাহার! নন্দনতত্থের গভীরে প্রবেশ 
করিয়া সির অম্বতলোকের গোমুধীধারায় ্ানপান করিয়! কৃতকুতার্থ হইতে চাহেন, তাহারা এই পুম্তকটিকে 
[বান বলয়! সাগ্র | , এ : 
মূল্যবান বলিয়! সাগ্রহে গ্রহণ করিবে, এ বিষয়ে আমর! নিঃসন্দেহ | aa = 


সরস সার কথা (খ্খম ও দ্বিতীয় খণ্ড)। সম্পাদনা কুষারেশ ঘোষ। sete va কলেজ HE মার্কেট কলকাতা! ১২। 
মূল্য একত্রে দশ টাকা 

৮ আড্ডার অভিধান | সন্পাদনা কুষারেশ,খোষ। gape) মূল্য ছু bret পঞ্চাশ পরম! 
এক ধরনের বই আছে যা ন! দেখা পর্যন্ত তার প্রয়োজনীয়তার কথা সচরাচর আমর! ভুলে থাকি, কিন্ত 
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একবার হাতে পেলেই এতদিনের অভাব সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠি। প্রখ্যাত ব্যঙ্গরসিক শ্রীযুক্ত কুযারেশ -4 
ঘোষ সম্পাদিত দুটি গ্রস্থই এই শ্রেণীর-_যা না পেয়েও আমরা এতকাল তেমন অস্থবিধা বোধ করি নি (এবং. > 
করি নি বলেই এ জাতীয় বইয়ের কথা ভাবিও নি ), কিন্তু পাবার পর হাতছাড়া করা কঠিন। একটি 
TST পথের পথিকতের স্বীকৃতি সম্পাদকের প্রাপ্য | 

গ্রন্থ দু'টির বিষয়বন্ত নামের wat স্ব-ব্যাখ্যাত। প্রথমোক্ত গ্রন্থটি বাংল! সাহিত্যের আদিপর্ব 
থেকে TET পর্যন্ত প্রায় দেড়শ’ লেখকের রচনা অবলম্বনে বঙ্গব্যঙ্গমূলক উদ্ধৃতিসম্ভার-_ উদ্ধতিগুলি ০ 
যুগপৎ সরস ও সারগত। সংক্ষিপ্তকায় উদ্ধৃতিগুলি লোকমুখে প্রচারিত হতে হতে প্রবাদ বাক্যে পরিণত 
হবার যোগ্যতা রাখে। লেখকদের জীবনদৃষ্টি, সমাজচেতনা ও বিশিষ্ট মেজাজের পরিচিতি রূপেও এ-সব 
উদ্ধৃতি সাহিত্যরসিক পাঠকের কাছে মূল্যবান । 

দ্বিতীয় গ্রন্থটি বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে অভিনব। দুঃমাহসিকও বটে। রাধাকাস্ত দেব, 
কালীপ্রসন্ন সিংহ, প্যারীচা্ মিত্র, দীনবন্ধু মিত্র, অমবৃতলাল বহু, কেদারনাখ বন্দ্যোপাধ্যায়, সুকুমার রায়, ২ 
পরশুরাম, তারাশংকর, বনফুল, সৈয়দ মুজতবা আলী, বিমল কর, সমরেশ বস্থ ও গৌরকিশোর ঘোষের রচনা 
থেকে ‘আড্ডা-চল’ শব্দ সংযোজন করায় গ্রন্থটির মূল্য বেড়েছে, ইতিমধ্যে এ অভিধানের অনেক শব্দই 
বাংল! ভাষার ভাগারে গৃহীত হয়ে গেছে, ক্রমে ক্রমে আরও হবে। সেজন্ত প্রচারের প্রয়োজন । সমালোচ্য 
গ্রন্থটির এ ব্যাপারে নিঃসন্দেহে একটি ভূমিকা থাকবে । সাধারণ শব্দের OTH এই শ্রেণীর শব্দের ক্ষেত্রেও অর্থ- 
সম্প্রদারণ ও সংকোচন ঘটে । কোনো কোনে! অঙ্গীল বা চলিত কথা বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত 
হতে দেখা যায়। এ সম্পর্কে বেশ কৌতুহলোদ্দীপক ভাষাতাত্বিক গবেষণার সুযোগ রয়েছে । সম্পাদক 
“কেলানো” শব্দের অর্থ দিয়েছেন ‘পেটানো? ( পৃঃ ৭৪ ), কিন্তু শব্দটি প্রকাশ, প্রচার বা বের করা জাতীয় 
অর্থেও ব্যবহৃত হয়। যেমন ‘দাত কেলানো” বললে ‘দাত বের করা” এই অর্থ বোঝায়। সম্পাদক গাবিয়ে 
বেড়ানোর’ অর্থ বলেছেন ‘eta করে বেড়ানো? ( পৃঃ ৭৫ ), কিন্ত ভিন্ন অর্থে এর প্রয়োগ অনেকেরই জানা 
আছে। বিনা কাজে ঘুরে বেড়ানোকে নিন্দা বা তিরস্কারের মনোভাব থেকে 'গাবিয়ে বেড়ানো!’ বলা হয় । ও 
লোকমুখে B এবং লোকব্যবহারে প্রচলিত শব্দের ক্ষেত্রে এরূপ অর্থের পার্থক্য অস্বাভাবিক নয়। এইসব” ~ 
শব্দের উৎপত্তি ও অর্থের ব্যাখ্যার সাহায্যে সমাজমানসের বিবর্তনের ধারাটি পাওয়া যায়। লোকজীবন ও 
লোকমানস আলোচনায় তাই এ গ্রন্থটি স্বীকৃতি পাবে। 

বিষয়বস্তর আরুতির দরুণ প্রথম গ্রস্থটিকে নিখু'্ত করা৷ কঠিন এবং প্রকৃতির দরুণ দ্বিতীয় গ্রন্থটিকে 
সম্পূর্ণ করা কার্যত অসম্ভব। সম্পাদক সে দাবিও করেন নি। তিনি প্রাথমিক ভিত্তিটি রচন! ক'রে 
দিয়েছেন এবং সে ভিত্তি দুর্বল নয়-_একে পূর্ণতর ও উন্নততর করার কাজটি অত:পর সহজসাধ্য হবে। 

ধীরেন্দ্র দেবনাথ 
a 

Vere । fare বন্দ্যোপাধ্যায় । সাহিত্য সংসদ ৩২ এ আচার্য Agaa রোড কলকাতা ৯। দাম দশ টাক! 
Sere wae মনে পড়লে এবং তা উচ্চারিত হবার সঙ্গে সঙ্গে এমন এক মর্মপীড়া বোধহয় যা ভাষায় রূপ 
দিতে পারি না। অথচ নানা দেশেই আজ এই শ্রেণীর rare সংখ্যা এমন এক একটি অঙ্কে fice 
দাড়িয়েছে যা সেই সব রাষ্ট্রের কাছে কঠিন সমস্ত! হয়ে দেখ দিয়েছে । তবু আমাদের দেশের উদ্ধান্তদের 


গ্রন্থদমালোচনা ৩৮৯ 


i ছুঃখ-দুর্দশার কোনো তুলনা নেই । এমন কি Sate পাঁঞ্জাবীদের পুনর্বাসন যত তাড়াতাড়ি সম্ভব হয়েছে, 
তার সঙ্গে তুলনা করতে গেলেও বাঙালী উদ্বাস্তদের দুর্দশায় শুধু BAT পেতে হয় । 
উনিশ শ পঞ্চাশে ‘ছেড়ে আসা গ্রাম'এর কাহিনী সংগ্রহ করতে গিয়ে শেয়ালদা স্টেশনে ও বিভিন্ন 
ক্যাম্পে আশ্রিত বাস্তহারা মানুষদের চোখে যে জল দেখেছি পশ্চিম জার্মানীর আশ্রয় শিবিরে গিয়ে তেমন 
বেদনাদায়ক দৃশ্যের সম্মুখীন হতে হয় নি আমাকে | নিজের গ্রামের শ্বতিচারণ করতে করতে এক একজন 
Sate যখন কাদতে কাদতে বলতেন-_গগরীবই হই আর যাই হই, নিজের ঘরে নিরাপদেই তো ছিলাম এবং 
যে ভাবেই হোক দু’বেলা দু'মুঠো শাক-ডাত জুটতোই ৷ কিন্তু এ কি হ’ল, কি অপরাধ আমাদের? 
তখন আমিও চোখের জল রোধ করতে পারি নি। আমিও যে “ছেড়ে আসা গ্রাম'এরই মানুষ ! 
পূর্ববাংলার অতি নগন্য সংখ্যক বাস্তহারাই ভারতখণ্ডে এসে যৰথার্থরূপে আত্মপ্রতিষ্টিত হতে 
..পেরেছেন। অধিকাংশই আজো প্রায় নিরাশ্রয় এবং বহু কষ্টে দিনাতিপাত ক'রে চলেছেন। পশ্চিমবঙ্গেই 
হোক বা অন্য রাজ্যে অথবা দণ্ডকাঁরণ্যে কিংবা আন্দামানে সরকারী পুনর্বাসন ব্যবস্থায় লক্ষ লক্ষ Cary 
বাঙালী খুব শান্তিতে ও শ্বাচ্ছন্দের মধ্যে আছেন তেমন খবর বেশি পাওয়া যায় নি এবং বিভিন্ন প্রান্তে 
Cate শিবির দেখতে গিয়ে কোথাও তেমন সুখী পরিবেশও দেখতে পাই নি। যেখানেই গিয়েছি সেখানেই 
সর্বহারা এই সব মানুষের নানা দুঃখের কাহিনী ও শত অভাব-অভিযোগের কথাই শুনতে হয়েছে | 
দুর্গত উদ্বাস্তদের ছুঃখ-বেদন! নিয়ে বাংলা সাহিত্যে কিছু কিছু গল্প-উপন্যাস রচিত হয়েছে, প্রবন্ধও 
অনেক লেখা হয়েছে R রাজনীতির পাপাচারের ফলে যে দেশ বিভাগ তারই ভয়াবহ পরিণতি এই 
"অসংখ্য মানুষের এই অবর্ণনীয় দুর্যোগ । জাতীয় সাহিত্যে সেই দুর্যোগ ও জীবনযস্ত্রণার ছায়াপাত ঘটবেই । 
সে বেদনা এপার বাংলা ওপার বাংলার কবি-কথাশিল্পীদের লেখনীতে স্বাভাবিক ভাবেই রূপারিত হয়েছে | 
কিন্ত আমার কাছে কখনো তা যথেষ্ট বলে মনে হয় নি। 
? মানুষেরই ভুলের বা পাপের প্রায়শ্চিত্ত হিসেবে একই সঙ্গে যখন বহু মানুষের সর্বনাশ ঘটে তার 
একটা আহ্ুপূবিক রেকর্ড তৈরি থাকা দরকার এবং সে রেকর্ড দেরাজে তুলে রাখার জন্যে নয়, হাতে হাতে 
তা তুলে দেওয়া প্রয়োজন- _ভবিগ্বতে WR যাতে এমন ভুল না করে, স্বার্থান্ধতার খেয়ালে এমন পাপের 
পথে আর যেন না পা বাড়ায়। রর 
এমনিভাবে আমি যখন চিন্তা করছিলাম, পত্র-পত্রিকার পাতায় একটি বিজ্ঞাপন আমার চোখে 
পড়লো যা দেখে আমার মনে হ'ল, তেমনি একটি রেকর্ডই আমরা পেতে চলেছি । অবশ্যই মনে হয়েছে 
তেমনি রেকর্ড রচনার যোগ্যতা শ্রদ্ধেয় শ্রীহিরগ্নয় বন্দোপাধ্যায়ের চেয়ে পশ্চিম বাঙলায় আর কার বেশি 
থাকতে পারে? প্রশাসনিক উচ্চপদস্থ অফিসার হিসেবে দেশ বিভাগের সময় থেকে বেশ কয়েক বছর পর্যস্ত 
তাঁকে যে উদ্বান্ত-শ্রোত (যার অবসান আজো] ঘটে নি ) লক্ষ্য করতে হয়েছে এবং সেই লক্ষ লক্ষ উদ্বাস্তর 
পুনর্বাসনে সরকারী প্রয়াসের বার্থতা ও সাফলোর যে অভিজ্ঞতা তিনি অর্জন করেছেন নিঃসন্দেহে তা 
£ অতুলনীয় । এ বিষয়ে শ্রী বন্দ্োপাধ্যায়ের কথাতেই জান! যায়-_“সেই wate দুর্দশার দিনে প্রশাসনিক 
কর্মচারী হিসাবে আমি পশ্চিমবাংলার] Bete সমস্যার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িয়ে পড়ি। ডাঃ farrea 
রায়ের নির্দেশে আমি দীর্ঘকাল Cate পুনর্বাসন বিভাগের বিভাগীয় সচিব এবং মহাধ্যক্ষের গুরুদায়িত বহন 
করেছিলাম । সেই সময়ে আমি এক অনগ্ঠ সাধারণ অভিজ্ঞত! সঞ্চয় করেছিলাম যা| কোনো বিশেষ মানুষের 


এমন 


৩৯০ রবীন্দভারতী পত্রিকা বর্ষ ৮ সংখ্যা ৪ 


ভাগো কদাচিৎ ঘটে। অগণিত মানুষের অবর্ণনীয় দুর্দশার সঙ্গে সহকর্মীদের নিয়ে যে অবিরাম যুদ্ধ 
চলেছিল তা যেমন একদিকে একাস্ত ভুঃখময়, তেমনি অপরদিকে আর্তসেবায় আত্মনিয়োগের দৃষ্টান্তে 
মানাক্ষেত্রে ART |? ` 

এ প্রসঙ্গেই এ বন্দ্যোপাধ্যায় ভূমিকায় এমন কিছু কখা বলেছেন যেখানে আমার পূর্ববর্ণিত মত 
অনেকখানি প্রতিফলিত হয়েছে । তিনি লিখেছেন-_'পশ্চিম বাংলার ইতিহাসের সেই একান্ত করুণ অথচ 
রোমাঞ্চকর অধ্যায়ের ইতিহাস ভবিষ্যতে কোনোদিন লিপিবন্ধ হবে কি না জানি না । সরকারী দপ্তরে তার 
যে প্রমাণপত্র আছে তা হয়ত একদিন বিলুপ্ত হয়ে যাবে । অথচ আমাদের জাতীয় ইতিহাসের এই অধ্যায় 
সম্বন্ধে বিবরণ উত্তরকালের জন্যে রক্ষিত হওয়া উচিত-_এই রকম একটা বোধ অনেকের মনে জেগেছে ।, 
আমিও তেমনি একটি রেকর্ড রাখার প্রয়োজনীয়তার কথাই বলছিলাম | 


কিন্ত শ্রীহিরগ্নয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'উদ্ান্তগ্রস্থখানি তাই বলে নিছক একটি নিরস রেকর্ডমাত্র নয়, ১ 
াল্গষের বেদনায় সাহিত্যিকস্থলভ সহানুভূতিশীলতার এবং ইতিহাসপ্রিয়তার একটি মূল্যবান দলিল, দরদী 


ভাষায় যে দলিল রচনার জন্যে বাঙালী মাত্রই তার কাছে কৃতজ্ঞ থাকবে | 

গ্রন্থের শুরু থেকেই লেখক একজন দক্ষ কথাশিল্লীর মতো ভাষায় দেশ বিভাগের বিবরণ দিয়ে 
চলেছেন | তিনি লিখেছেন-_“আমি তখন অবিভক্ত বাংলা সরকারের জেলা জজের কাজে নিযুক্ত । উত্তর- 
বঙ্গের দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি এবং দাজিলিং এই তিনটি জেলা জুড়ে আমার অজিয়তি। জজের অপিস 
অবস্থিত দিনাজপুর শহরে, কিন্তু ঠাকে পালা ক'রে জলপাইগুড়ি ও দাজিলিংএ কোর্ট ক'রে আসতে VSP 

কিন্তু দেশ বিভাগের ঘোষণায় দিনাজপুর যখন পাকিস্তানে চলে যাবে স্থির হ'ল তখন দেশ 
বিভাগের কারণে বিষ অথচ স্বাধীনতার স্র্যোদয়ে উজ্জল সেই ১৫ই আগষ্ট দিনটির আগেই বিচক্ষণ আই-সি- 
এস জজ এমনভাবে জলপাইগুড়িতে তার কাজ ফেললেন যাতে ve তারিখেই তাঁকে দিনাজপুর থেকে 


বিদাত নিয়ে আসতে হ'ল। সেই বিদায় মুহূর্তের বর্ণনাকে অপূর্ব একটি ছোট গল্পের ভাষা বলেই আমার, 
মনে হয়েছে । সে সময়ের বিবরণে গ্রন্থকার লিখেছেন-_ হঠাৎ গাড়ির ঘণ্টা বাজল, সঙ্গে গার্ডের Bee 


ধ্বনিত হ'ল! তাই শুনে মন একটু বিচলিত হয়ে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে আরও একটা করুণ আর্তনাদ সেই 
শব্দকে ডুবিয়ে দিয়ে স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে ধ্বনিত হয়ে উঠল। দেখি আমারই এক আর্দালি গাড়ির দরজার 
সামনে দাড়িয়ে বুকে করাঘাত ক'রে কাছে আর্‌ বলছে-__হায়, আমার সাহেব চলে গেল, আর আসবে 
না। আর তোমার সঙ্গে দেখা হবে না সায়েব। এ দুখ খু কোথায় রাখব? কি মর্মস্পর্শী ! 

ও আর্দালির বিষয়ে লেখক শ্রীযুক্ত fears বন্দ্যোপাধ্যায় বলছেন-_-“আমার সে আর্দালি ছিল 
জাতিতে মুসলমান । আমাকে সে ভালোবেসেছিল। দিনাজপুর তার স্বদেশ। তা হতে চলেছে 
পাকিস্তানের অন্তনুক্ধ । কাজেই তার এবং আমার মধ্যে বিচ্ছেদের পর্দা টেনে দিতে হচ্ছে। এ 
ছাড়াছাড়ি রীতিমত ছাড়াছাড়ি । এ শুধু বিচ্ছেদ নয়, আপন মানুষকে পর ক'রে দেওয়া । আমার 
সেই সরল হৃদয় সহকর্মী বন্ধু লেখাপড়ায় অনভিজ্ঞ হলেও এই দারুণ সত্যটি রীতিমত হৃদয়ঙ্গম করেছিল | 
তাই সে এমন ক'রে কান্নায় ভেঙে পড়ল।, কিন্ত তিনি নিজে কি করলেন। “আমি আর কি করব !' 


০০ 


লিখেছেন গ্রন্থকার । “হাত ছটো জড়িয়ে ধ'রে ‘কেঁদে! না ভাই” বলে বৃথা! সাস্বন! দেবার চেষ্টা করলাম ।?-- 


- বুথা ater বৈকি । মন তো কোনো রাজনৈতিক সীমানা মানে না, মনের কাছে হিন্দু-মুসলমান 


গ্রন্থসমালোচনা mee 


বা বিঘান-অবিঘানের তো কোনো প্রশ্ন নেই! কাজেই দেশবিভাগ হলেও মানুষের মনের এক্যত্র যাবে 
কোথায়? 
এমনি এক একটি ঘটনার ও কাহিনীর বর্ণনায় গ্রন্বকার তার আপন মনের সমুদ্র-মন্থন ক’রে 
ভাষার যে অমৃত পরিবেশন করেছেন সমস্ত পাঠককেই তা TS করবে। 
প্রায় সাড়ে তিনশ পৃষ্ঠার এ বইতে শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় Gate পুনর্বাসন দপ্তরে তার কর্মকালের নানা 
বিবরণ যেমন লিপিবদ্ধ করেছেন তেমনি কেন্দ্রীয় সরকারের এবং নেতৃবর্গের ও উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারীদের 
মনোভাবও অসস্কোচে অথচ সরল শ্রদধাপূর্ণ ভাষায় অতি সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন । পরিশিষ্টে যে সংখ্যাতব 
পরিবেশিত হয়েছে তাতে ১৯৫৪-৫৫ সাল পর্যস্ত উদ্ধান্ত সংক্রান্ত অনেক তথ্যই পাওয়া যায়। 
কিন্ত গ্রন্থের উপসংহারে লেখক Vata পুনর্বাসনের ব্যাপারে তার ব্যক্তিগত যে মতামত প্রকাশ 
করেছেন তা যেমনি আত্তরিকতা ও সহান্ুভৃতিশলতার পরিচায়ক তেমনি যুক্তিপূর্ণ। TIFN, 
O আন্বামানে a অন্ত কোথাও Sars বাঙালীর পুনর্বাসনে তার আস্থা নেই। তেমন সব চেষ্টাই ব্যর্থ হবে 
বলে এই বিজ্ঞ ও অভিজ্ঞ লেখকের ধারণা । তিনি বলেছেন_-“নিজের নৈতিক বর্তবাকে স্বীকার ক'রে নিয়ে 
পশ্চিমবঙ্গে এদের পুনর্বাসনের চেষ্টা করলে অবস্থ। ভিন্ন রকম হতে পারত। এই সহস্র পরিবারগুলি 
প্রয়োজনীয় সাহায্য পেলে স্বাবলম্বী হতে পারত। দায় না হয়ে তারা দেশের সম্পদ হতে পারত | 
দণ্ডকারণ্যে তাদের পুনর্বাসনের জন্য যে বিরাট অঙ্কের অর্থ প্রয়োগ করা হয়েছে তা পশ্চিম বাংলায় খরচ 
হলে তার অর্থনীতিকে ব্লবান ক'রে তুলত ৷” 
গ্রন্থকার আরো বলেছেন__এখন প্রশ্ন উঠতে পারে তার জায়গা কোথায় । জায়গা পশ্চিম 
বাংলাতেই আছে । চব্বিশ পরগনা জেলার দক্ষিণ জুড়ে যে সুন্দরবন আছে, তার পরিমাণ ১৫০০ বর্গ 
মাইল। একশত বর্গ মাইলে ৬০,০০০ একরের ওপর জমি পাওয়া MT) তাতে অনায়াসে ২০,০১০ 
Cue পরিবারকে বসানো যায়। তার পর এই প্রাথমিক উৎপাদকদের ভিত্তি ক'রে শিক্ষক, দোকানদার, 
> ছুতোর, কুমার, কামার প্রভৃতি বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষও আরও শতকরা দশভাগ বসানে। যায় | স্থতরাং 
এইভাবে পুনর্বাসন দেবার সঙ্গতি যে পশ্চিম বাংলার নেই তা নয়। কথা উঠতে পারে সুন্দরবনে জঙ্গল 
পরিষ্কার ক'রে কি পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা সম্ভব? তা সম্ভব কিনা তার উত্তর হেড়োভাঙার Sata 
পরিবারগুলির নিকট হতে পাওয়া যাবে। এখানে দণ্ডকারণ্য হতে অনেক সহজ পথে পুনর্বাসন সম্ভব | 
আর এ কথা নিশ্চিত যে এখানে যারা পুনবাসন পাবে তারা উপনিবেশ ত্যাগ ক'রে চলে আসতে 
চাইবে না ।--এ অভিমত অনেকেরই যে সমর্থন পাবে তা নিংসন্দেহেই বলা যেতে পারে। ‘Gate গ্রন্থের 
কোথাও কোথাও পুনকুক্তি বা মুত্রণ-প্রমাদের মতো ছোটথাটে। ক্রুটিবিচ্যুতির উল্লেখ একান্তই নিশ্রয়োজন । 
প্রকৃতপক্ষে মুদ্রণ-পারিপাট্যে ও বহিরঙ্গ সজ্জায়ও বইখানি প্রশংসার দাবি রাখে। 
দক্ষিণারঞন বনু 


সম্পাদকীয় 
রবীন্দ্রডারতী পত্রিকার অইম বর্ধ পূর্ব হল । বর্তমান বর্ণের চতুর্থ সংখ্যায় রবীন্ত্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত 
চিত্রপ্রদর্শনীর ভ্বারোদঘাটন উৎসবের ভাষণটি বিশিষ্ট বক্তার শিল্পচৈতন্যের মৌলবক্তব্য বহুল তাই শিল্প 
প্রসঙ্গের আলোচনাটি প্রকাশিত করার স্থযোগ-পাওয়ায় শিল্পসাহিত্যরসিক-পাঠক প্রবীণ কথাসাহিত্যিকের 
চিত্রচর্ার বিচরণকথাও পাঠ করতে পারলেন । বিশিষ্ট নাট্যকলা-রসিক কথাসাহিত্যিকের নাট্যকার 
গিরিশচন্দ্র প্রসঙ্গের আলোচনাটিও আলোচ্য সংখ্যায় স্থাপিত হয়েছে। বাংলা সাহিত্যের অপর প্রবীণ 
সাহিত্যিকও এবার গ্রস্থসমালোচনা ক'রে বিশেষ ary আবদ্ধ করেছেন । তিনি একাধারে কবি-কথাশিল্পী 
ও জীবনীকার তাই তার ভাষায় জীবনকাহিনী-্রন্থের আলোচনা যৃল্যবান। অপর গ্রস্থসমালোচক f 
কবি-কথাশিল্পী পরস্ত Fora সাংবাদিক ও অধ্যাপক, সেহেতু বঙ্গভঙ্গের ফলে উদ্বান্তজীবনের কথা বনুভাবে 
দেখেছেন, তাই তার লেখনীতেই আলোচিত হ'ল উক্ত বিষয়ের প্রামাণ্য গ্রন্থটির বিবরণ | 

বর্তমান সংখ্যায় বঙ্গের দুজন বিশিষ্ট সম্ভানের জন্মশতবর্ধ উপলক্ষে আলোচন! প্রকাশিত হয়েছে। 
দেশবন্ধুব জন্মশতবর্ধ দিবস ছিল পাঁচুই ও বলেন্্রনাথ ঠাকুরের ছয়ুই নভেম্বর । রবীন্দ্রনাথের ভ্রাতুম্পুত্রদের 
মধ্যে বলেন্দ্রনাথ WEY জীবনে আর্ধসমাজ ও ত্রাহ্ষদমাজ প্রভৃতির সংযোগ প্রচেষ্টায় বা শান্তিনিকেতনে 
sate প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা প্রণয়নে অথবা বাণিজ্যিক উদ্যমে বৈচিত্রাপূর্ণ অবদান রাখলেও বাংলা 
গগ্ভসাহিতোই সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য রেখে গিয়েছেন ৷ গান্ধী জন্মশতবর্ষ-পৃতিলগ্নে আলোচ্য সংখ্যায় 
তার অহিংস বোধিতে বৌদ্ধ-প্রভাব প্রসঙ্গের একটি আলোচনা প্রকাশ ক'রে তারও পুণ্যস্থতিতে শ্রদ্ধা প্রদর্শন 
করা হ'ল। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জন্মের সার্ধশত বর্ম চলছে, তাই বর্তমান সংখ্যায় তারি 
‘সীতার বনবাস’ গ্রন্থের বিশেষ বৈশিষ্ট্যের দিকটি পাঠকমহলে উপস্থাপিত হয়েছে | A 

'রামাহুজের বিশিষ্টাদ্ৈতবাদ’ প্রসঙ্ষের গভীর দর্শনতান্বিক প্রবন্ধটির হুচনাভাগ প্রকাশিত হ'ল, 
বাকি অংশ আগামী সংখ্যায় স্থাপিত হবে। “রবীন্দ্রনাথের মানবিকতা”-_এই প্রবন্ধটি গত দ্বিতীয় সংখ্যা 
থেকে LET হয়েছে, আসন্ন প্রকাশিত সংখ্যাগুলিতেও স্থাপিত হবে | 
বিশ্বভারতীর অবগতিক্রমে প্রকাশিত | অবনীন্দ্রনাধ ঠাকুরের “হুকুদ্দিনের সাদী’ চিত্রটি 'রবীন্্রভারর্তী- 


সমিতির সৌজন্তে YTS | 


ki 





অফ্টম বর্ষ 
মাঘ ১৩৭৬-_শৌষ ১৩৭৭ 
জানগুয়ারী--ডিসেম্বর ১৯৭০ 


shi 
্রস্থসমালোচনা 
রবীন্দ্রনাথ ও লোকসংস্কৃতি 
গ্রস্থমমালোচন! 
সাধনকুমার ভট্টাচার্য স্মরণে 
জেবুন্নেসা ( ত্রিবর্ণচিত্র) 
মুরুদ্দিনের সাদী ( চিত্র ) 
রবীন্দ্রনাথ ও বাউলসাধনা 
রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ট WISTS! 
গ্রন্থসমালোচনা 
গ্রস্থসমালোচন। 
বহ্ধিম-উপন্যাসের শিল্পরীতি ও দুর্গেশনন্দিনী 
আশ্চর্য-্রর্দীপ ( feat চিত্র ) 
শিল্পপ্রসঙ্গে 
গ্রন্থসমালোচনা 
গান্ধী-চেতনায় বুদ্ধ ও বৌহ্বসংস্কৃতি 
সাহিত্যে স্টাইল 
গ্রন্থসমালোচনা 


৯৪, ১৯১ 


২৮৬, ৩৮৭ 


‘সীতার বনবাস! ৩৬১ í 
গান্ধীজী ও অহিংসা ৭৮ 
ভারতীয় সংগীতের রস ৮৬ 
অন্ুন্থার আর বিসর্গের কথা ২১ 
্রস্থসমালোচনা ১৮৮ 
সাহিত্যশিল্পী বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর ৩৪৫ 
চিঠিপত্র ১, ৯৯, ১৯৫, ২৯১ 
স্বপ্রতিকৃতি (ত্রিবর্ণ চিত্র) ৯৯ 
স্থতিতত্বের অবোধাতা ২ 
ভাস্করের ওঁপাধিক ভেদাভেদ acy 
রাষানজের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ ৩১৭ 
গ্রন্থসযালোচনা 2৫, ২৮৯ 
রাসেলের নৈতিকচিন্তা ২৫৯ 
নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ২৯৫ 

ab, ১৯৪১ ২৪০, ৩2২ 

রবীন্-দৃ্টিতে ভারতপথ ও উত্তরস্থরীদের গবেষণা ১৬৪ 
বাংলা গদ্যের আদি কথা ও অক্ষয়-ঈশ্বর ২৬৪ 
বারটাওড রাসেলের জীবন ও দর্শন = 
গ্রন্ধদমালোঁচন! e 
দেশবন্ধু Saaga ৩০, 
গ্রন্সমালোচন। ০9০ 
রবীন্দ্রনাথের আনন্দমীমাংসা dee 
উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর যুক্তিবাদ ১৯৬ 
ভারতদূত রবীন্দ্রনাথ ys 
রবীন্দ্রনাথের মানবিকতা ১২৫১ ২৩৩) ৩৩৩ 
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জোড়াসাকো ঠাকুর পরিবারের তথা বাংলার নবজাগণের ইতিহাসের অন্যতম বিশিষ্ট 
মনীষা দ্বারকানাথ ঠাকুরের ইতিপুবে অপ্রকাশিত বহু নতুন তথ্য সম্বলিত কর্মধারার 
বিবরণবিধৃত গ্রন্থ । তারই বংশের উত্তরপুরুষের দার্ধকালপূর্বে লিখিত পাণ্ডুলিপি 
অবলম্বনে গ্রন্থাকারে জীবনীটি প্রকাশিত হল । দাম সাড়ে পাঁচ টাকা 


রবীন্দ্র-পিল্পত্ত 


হরণুয় বন্দ্যোপাধ্যায় 








রবীন্দ্রনাথের কাব্যে, সাহিত্য, সংগীতে, নৃত্যে ও চিত্রে যে শিল্পতাত্বিক অবদান ও 
অনুভূতি, যে নান্দনিক ব্যাখ্যা ও বোধি শাশ্বত মর্যাদায় প্রকাশিত তারই সহজ সুন্দর 
রসবিচার। গ্রন্থটি রবীন্দ্রনাথের ঈস্থেটিক চিন্তার সামগ্রিক আলোচনা | 

দ্বাম আট টাকা 
. @ 
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